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গনন্বিনেস্প-গনন্ডিভিভি 
ক - 
হনহ্মাঁভ্জন্বিক। 


অধ্যাপক 
্্রীস্ুবোধ কুমার সেনগুপ্ত এম.এ, বিটি 


প্রাক্তন অধ্যাপক, বাণীপুর স্নাতকোত্তর 
বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, 
লেকচারার, রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির 
সিনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ, সরিষা, ২৪ পরগনা, 
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রভৃতি প্রণেতা 


স্যাসুইল পাবলিশিং হাউস 
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট 
কলিকাতা_-৯ 


প্রকাশক £ 

আলো চক্রবর্তী 

৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট 
কলিকাতা__-৯ 


5৪.৪.৪-৪, ড.8. MELAS 
11252 


সেনডস, Bo 19. টি 


মূন্য_পাঁচ টাকা 'মাত্র 


মুদ্রাকর £ 

শরীন্বকুমার নাগ 

ইল্প্রেসন 

৩৩ বি, মদন মিত্র লেন 
 কলিকাতা--৬- 


ভূমিকা 


আমার দুই প্রাক্তন ছাত্র যথাক্রমে বাণীপুর রাজ্য শিক্ষা সংস্থার অধ্যাপক 
শ্রীমান কৃতীলাল সোম ও কেলোমাল নিয় বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক শ্রীমান মুক্তিনাথ চক্রবর্তীর তাগিদে ও উৎসাহে আমি এই বইখানা 
লিখেছি । আমি তাদের আমার আস্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি। বাণীপুর 
রাজ্য শিক্ষা সংস্থার অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখে 
দিয়েছেন। তিনি আমার সোদরপ্রতিম, তাঁকেও আমার আস্তরিক আশীর্বাদ 
জানাচ্ছি। আর আস্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি আমার প্রাক্তন ছাত্রী ও বর্তমানে 
সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজের 
অধ্যক্ষা শ্রীমতী গায়ত্রী যতিকে। তিনি এই পুস্তক রচনায় আমাকে নানা 
বিষয়ে সাহায্য করেছেন । ইতি__ 

সরিষা, রথের দিন প্ৰীন্থবোধ কুমার সেনগুপ্ত । 


১৩৭৪ 


উৎসর্গ 


পরম আরাধ্য বায় পিতৃদেব ও পলম আরাণ্যা 
রগীয়া মাতৃদেবীর পুণ্যস্থৃতির উদ্দে্যে এই পুন্তকথানি 


উতসর্গাকৃত হইল! 


সূচীপত্র 
প্রথম খণ্ড 


পরিবেশ-পরিচিতি 
বিষয় পৃষ্ঠা 


১-৫১ 


প্রথম অধ্যায় _ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস 
সৌর মণ্ডলের গ্রহগণের উৎপত্তি £ পৃথিবীর ক্রমবিকাশ ঃ 
বায়ুমণ্ডলের স্তর বিভাগ £ পৃথিবীর উত্তপ্ত অভ)স্তর £ 
পৃথিবীর গঠন £ ভূত্বক £ ভূত্বকের ভাজ £ পর্বত £ 
আগ্ণেয়গিরি_-আগ্নেয়গিরির উপকার ও ক্ষতি £ শিলা £ 
মৃত্তিকা £ মৃত্তিকার বর্ণ ও প্রকারভেদ £ মৃত্তিকার 
উপর জলবায়ুর প্রভাব £ তূত্বকের পরিবর্তন ৪ 
ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনকারী শক্তিসমূহ £ ভূত্বকের আকম্মিক 
পরিবর্তন-__-আলোড়ন, ভূমিকম্প £ ভূত্বকের ধীর 
পরিবর্তন-__কর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাতের কার্য, 
নদীর কার্য, সাগরতর্সের কায, তুহিনের কার্য, 
হিমবাহের কার্য? ্ষয়চক্র ঃ বুক্ষকর্তন ও অরণ্য 
ধ্বংসকরণ এবং বৃক্ষরোপণ ও অরণ্য তৈয়ারী £ বৃক্ষ- 
রোপণ ও বন-মহোৎসব-_অরণ্য সম্বন্ধে ভারত 
সরকারের নীতি ৫ বনভূমি ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা £ 
পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি £ পশ্চিম বঙ্গের মৃত্তিকা । 
দ্বিতীয় অধ্যায়_আবহাওয়া ও জলবায়ু 

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, যন্ত্রপাতির সাহাষা লইয়া 
আবহাওয়া নিরূপণ $বায়ুর উত্তাপ ও ও উত্তাপ মাপিবার 
বিভিন্ন যন্ত্র ঃ তাপমান যন্ত্র_লবিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ তাপমান যন্ত্র, 
__বিভিন্ন স্কেলের তাপমানের সমীকরণ পদ্ধতি £ বায়ুর 
চাপ £ বায়ুনিশান, বায়ুর বেগমাপক যন্ত্র বা এ্যানিমো- 
মিটার ঃবায়ুর আর্রতামাপক যন্ত্র £ বৃষ্টিমাপক যন্ত্র ঃ মেঘ £ 


৫২--৬৭ 


le 


. আবহাওয়ার শ্রেণী বিভাগ £ জলবারু--অক্ষাংশ, উচ্চতা, 

সমুদ্র হইতে দুরত্ব, সমুদ্রক্রোত, বারুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, 
পর্বতশ্রেণীর অবস্থান, ভূমির ঢাল £ খাতু পরিবর্তন ঃ 
সুর্যের উত্তরারণ ও দক্ষিণায়ন ঃ খতু পরিবর্তন সম্বন্ধে 
বিশেষ কথা৷ 


তৃতীয় অধ্যায়_উদ্ভিদ-জগৎ ৬৮৩ 
উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগঃ বীজ ও গাছের 
জন্ম_-বীজের অন্কুরোদগম £ মূল ও তাহার কার্য ঃ 
অসমসিস্‌ £ পাতা ও উহার কার্ব ঃ অঙ্গার আত্মকরণ £ 
শ্বাসকার্য ঃ প্রশ্বেদন £ ফুল ও তাহার কার্ধ ঃ 
সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল £ ফল ও তাহার কার্য ঃ গাছের 
জীবন চরিত-_ধানগাছ, মটর গাছ। | 
গ্রাণিবিষ্ঞ|__পরিফোর বা ছিদ্রালীপ্রাণী £ সিলো- ৮৩--৯৮ 
টারা বা একনালী-দেহী £ প্রাটিহেলমিনথিস বা চ্যাপটা 
কমি £ নিমাথেলমিনথিস বা সুতা কৃমি ঃ একা ইনোডান্জাটা 
ব| কণ্টক £ আর্ধোপোডা ব| সন্ধিপদ £ আনেলিডা বা 
অনুরীমাল £ মালাঙ্কা বা শুক £ মেরুদণ্ডী প্রাণী-- 
মহন্ত, সরীস্থপ, উভচর, পক্ষী, স্তন্যপায়ী 2 মেরুদণ্ডী 
ও অমেরদপ্ডী প্রাণীদের বিশেষত্ব £ কয়েকটি প্রাণীর 
বিবরণ--কেঁচো, পিপীলিকা, মৌমাছি, মশা, মাকড়সা; 
রুইমাছ, ব্যাঙ £ সজীব পদার্থের বিশ্যেত্ব £ পারিপার্থিক 
অবস্থা ও জীব £ উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরতা । 
চতুর্থ অধ্যার-জ্যোতিবিভ্ভ।-_ নক্ষত্র জগৎ ৯৯--১০৫ 
নক্ষত্র ও গ্রহ £ ছায়াপথ £ ধূমকেতু £ উন্ধা £ নীহারিকা £ 
নক্ষত্র ও গ্রহদের দূরত্ব ও আয়তন-_-আলোক বৎসর £ 
নক্ষত্রগণের গতি ও সংখ্যা ঃ নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে 
পার্থক্য £ করেকটি প্রধান নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডল___ঞ্ুবনক্ষ্র, 
সপ্তধিমণ্ডল, লঘু সগ্তধিমগুল, ক্যাসিওপিয়া, কালপুরুষ ও 
লুন্ধক ক্ৃত্ভিকা, ঝুটস্‌, প্রজাপতি, সিগনাস ঃ রাশিচক্র 


11/০ 


পঞ্চম অধ্যায়_চুম্বক ১০৬২-১১৬. 
লোডস্টোন £ কৃত্রিম চুম্বক.ঃ চৌম্বক পদার্থ ঃ 
অচৌম্বক পদার্থঃ চুক সম্পকিত সংজ্ঞা 
মেরু, উদাসীন অঞ্চল, চুম্বকের দূরত্ব, চৌম্বক অক্ষ ঃ 
চৌম্বক বর্ম_-আাণবিক চুম্বকত্ব, চৌম্বক আবেশ, 
আবেশী চুম্বকের চূন্বকত্বের পরিমাণ কাহার উপর নির্ভর 
করে £ বিকর্ষণই চুম্বকত্বের প্রামাণ্য পরীক্ষা £ চুম্বকন 
প্রণালী £ চুম্বকনের বৈহ্যতিক প্রণালী £ উপমের £ 
চৌন্বক সম্পূক্তি £ চু্কত্বের বিলোপ সাধন, কুরী 
বিন্দুঃ আত্ম বিচুন্বকন £ চৌম্বক পদার্থের কয়েকটি 
বিশেষ গুণ--চৌধ্ক প্রবণতা, চুম্বকত্ব ধারণ ক্ষমতা, 
চুম্বকের বাধ্যকারী ক্ষমতা £ চৌ্ক ক্ষেত্র £ পৃথিবীর 
চৌম্বক প্রভাব £ নৌ-কল্পাস। 
তড়িও__ঘর্ষণে তড়িতের উৎপত্তি ঃ পরিবাহী ও ১১৬-১৩৩: 
অপরিবাহী পদার্থ ঃ পজিটিভ ও নিগেটিভ তড়িৎ £ 
পরমাণু, ইলেকট্রন ও তড়িৎ-আধান £ বর্ষণে উদ্ভূত 
তড়িৎ £ পরিবহণ দ্বারা আহিত করণ £ তড়িৎ-বীক্ষণ 
_পিথবল তড়িৎ-বীক্ষণ, স্বণপপত্ৰ ভড়িত-বীক্ষণ ঃ 
বৈদ্যুতিক আবেশ-_-আবেশ আকর্ষণের পূর্বগামী ঃ 
আহিত পরিবাহিতে আধান' পরিবাহীর পৃষ্ঠে অবস্থান 
করে £ বজ্র এবং বিদ্যুৎ _রক্ষা ব্যবস্থা £ ভড়িৎ-বিভব £ 
তড়িৎ-প্রবাহ £ তড়িৎ-গরবাহের ফল-_জীবদেহের উপর 
ক্রিয়া, তাগীয় ফল, রাসায়নিক ফল £ চুম্বকীয় ফল £ 
তড়িৎ-চু্বক_-বৈছ্যতিক ঘন্টা ঃ শক্তিরূপে ভড়িৎ__ 
বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক ল্যাম্প, বৈছাতিক স্টোভ, 
বৈদ্যুতিক হিটার ব| তাপ উৎপাদক, বৈদ্যুতিক ইন্তি, 
বৈদ্যুতিক চুলী ? বাত প্রেরণে তড়িৎ--টেলিগ্রাফ, 


টেলিফোন যন্ত্র । 


দ্বিতীয় খণ্ড 


সমাজবিদ্যা 
বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায়_সমাজ সৃষ্টির পূর্বাভাষ ১৩৭-১৫৮ 
প্রাণী স্থষ্টিঃ সমাজস্থষ্টির পথে £ পশুপালন £ খাগ্ 
উৎপাদন ৪ মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা £ পরিবার £ পিতৃ- 
তান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার 2 রাষ্ট্র স্থষ্টি £ সমাজ ও 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ বর্তমান সমাজের কথা £ 
গান্ধীজীর সমাজ-ব্যবস্থার কথা । 
দ্বিতীয় অধ্যায়_ভারতীয় গ্রাম 2858 
গ্রামের দুর্বলতা £ গান্ধীজী ও গ্রাম উন্নয়ন £ সমাজ 
উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ( জাতীয় ) সম্প্রসারণ সেবা__-সমাজ 
উন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীর) সম্প্রসারণ সেবার মূল্যায়ন 
__পর্যালোচনাকারী দলের স্থপারিশ £ আদর্শ গ্রাম 
সংগঠন £ গ্রামসমূহের বর্তমান সমন্তা ও সমাধানের ইঙ্গিত 
_ আমাদের কৃষি উৎপাদন সমস্তা, গ্রামের বেকার সমস্তা 
ও সমাধানের ইঙ্গিত £ শিক্ষার অভাব ঃ স্বাস্থ্যহীনতা 
ও অপরিচ্ছন্নতার সমস্তা ও সমস্ত! সমাধানের ইঙ্গিত £ 
গ্রামের রান্তাঘাটের দুর্দশা ও সমস্তা সমাধানের ইঙ্গিত £ 
গরু-মহিষ সমস্তা ও সমাধানের ইঙ্গিত £ গ্রাম্য মহিলাদের 
সমন্তা ৷ 
তৃতীয় অধ্যায়_ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, 
দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৮৫-১০৭ 
ভারতের নাগরিকতা ?ঃ নাগরিকের মৌলিক 
অধিকার-_সমতার অধিকার, স্বাতন্ত্যের অধিকার, 
শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা, 
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, . 
সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার ( হেবিয়াস কর্পাস, 
ম্যাণ্ডেমাস, প্রতিশেধ, উৎপ্রেষণ, অধিকার পৃচ্ছা ) £ 


1৩০ 
১৯) 


জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার £ঃ নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য ৪ নাগরিকের দায়িত্ব 
ও কতব্যসমূহ ( আনুগত্য, আইন মানিয়া চলা, কর 
প্রদান, অন্তান্ত কতব্য )। 2 
চতুর্থ অধ্যায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ১৯৮-২১৭ 
স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর পটভুমিকা £ পঞ্চায়েত রাজ £ 
[ ব্ক পঞ্চায়েত সমিতিঃ জেল! পরিষদ £ 
পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চায়েত (পশ্চিম বঙ্গ 
পঞ্চায়েতের সংগঠন-_গ্রাম সভা, গ্রাম পঞ্চায়েত, 
অঞ্চল পঞ্চায়েত, ন্যায় পঞ্চায়েত )ঃ ‘পশ্চিম বঙ্গ . 
পঞ্চায়েতের মূল কথা £ অন্তান্য গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন 
প্রতিষ্ঠান £ জেলা বোর্ডঃ (জেলা বোডের কার্য, 
জেলা বোডের আয়) স্থানীয় বোঃ ইউনিয়ন 
বো্ড£ বোর্ডের কার্য, বো্ডে'র আয়্ব্যয় ঃ পৌর 
প্রতিষ্ঠান ঃ কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান, গঠন তন্ত্র ঃ 
| কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ (আয়, ব্যয়) £ 
পশ্চিম বঙ্গের মিউনিসিপ্যালিট বা পৌরসজ্ঘ £ পৌর- 
সজ্বের আয়, পৌরসভ্বের ব্যয় £ ইম্‌প্রভমেণ্ট ট্রাস্ট বা 
নগরোন্নতি-বিধায়ক প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বন্দররক্ষক 
প্রতিষ্ঠান ঃ ভারতীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের আংশিক 
ব্যর্থতার কারণ। 
প্রশ্নপত্রাবলী 
পরিশিষ্ট 


২১৯--২৪১ 
২৪৩--২৫১ 


প্রথম খণ্ড 


ঞসন্ব্রিন্বে্পনগুনল্কি্িভি 
কলি ৃ 


স্নম্যাজ্ন্বিদ্য। 


প্রথম খণ্ড 
প্রথম অন্য 
ভূক ও তাহার বিন্যাস 

সৌর মণ্ডলের গ্রহগণের উৎপত্তি । 

সুর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহগুলির স্বরূপ আবিষ্কৃত হইতেই বিজ্ঞানিগণ 
অন্মান করিয়া লইয়াছেন যে গ্রহগুলির উৎপত্তি কুর্ধদেহ হইতেই হইয়াছে। 
কি ভাবে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহা লইয়া বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। 
ইহাদের মধো ল্যাপলানের মতট ছিল নিয়রূপ । স্বর্য একটি অতি প্রকাণ্ড 
গ্যাসীয় পদার্থ। উহার ক্রমেই সংকোচন ঘটিতেছে। কমলালেবু শুকাইরা 
গেলে উহার খোসা যেমন ফল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় সেইরূপ সংকোচন- 
শীল স্র্যদেহ হইতে অনেকগুলি বস্তু খোলস ছাড়িয়া গিয়াছে__কিন্তু সুর্যের 
মাধ্যাকর্ষণের টানে তাহার! মহাশুন্ঠে হারাইয়া যায় নাই। তাহারাই বুধ, শুক্র 
প্রভৃতি গ্রহের আকার প্রাপ্ত হইয়া! সুর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে । এই মত- 
' বাদটি পরে জিনসের ঢেউ-তরঙ্গবাদ ছারা হৃতগৌরব হয়। ঢেউ-তরজবাদ 
(Tidal wave theory) অনুসারে মনে করা হয় যে প্রায় তিন শ কোটি 
বছর আগে আমাদের হৃর্যরপ নক্ষত্রের নিকট দিয়া সুর্য অপেক্ষা অনেক বড় 
একটি নক্ষত্র ছুটিয়া গিয়াছিল। এ বৃহৎ নক্ষত্রটির আকর্ষণে র্ঘদেহে অতি 
প্রচণ্ড ধরনের জোয়ার স্থি হইয়াছিল ও ফলে কুর্ধের দেহের একটি অংশ 
সুর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উক্ত নক্ষত্রের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। কিন্ত 
& নক্ষত্র তাহার গভিপথে দ্রুত বহু দুরে চলিয়া যাওয়ায় স্যর দেহ 
হইতে নিক্ষিপ্ত এ অংশটি ধের মাধ্যাকর্ষণের সীমাতেই থাকিয়া গিয়াছে এবং 
একটি লা চুরুটের আকারের এ অংশটির গ্যাসীয় উপাদানসমূহ পৃথক পৃথক 
বিন্দুতে জমিয়! বুধ, গুক্র, পৃথিবী, মগ গ্রহাণুখুঞজ, বৃহস্পতি, শনি, ইনার 
নেপঢুন ও গুটো প্রভৃতি গ্রহের জন্ম দিয়াছে । ল্যাপলাসের মতটির ত্রুটি ছিল 
এই যে, এ মতে গ্রহগুলিতে ভারি উপাদানের অস্তিত্ব ও গ্রহগুলির বিবর্তন 
ঠিকমত ব্যাব্যা করা সম্ভব হইত না। তাই জিনসের ঢেউ-তরজ |দটিও - 


২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


দীর্ঘকাল প্রাধান্ত লাত্ত করিয়াছিল। কিন্তু শনির একটি” উপগ্রহের গতি অন্তান্ঠি 
উপগ্রহের গতির বিপরীত হওয়ায় এই মতটিও নিঃসন্দেহ প্রাধান্ত হারাইয়াছে । 
বর্তমান বে মতটি প্রাধান্ত বিস্তার করিতেছে তাহা হইতেছে লযাপলাদের মতের 
অনুরূপ | এই মত অনুসারে গ্যাল্যান্সী হইতে যেমন সুর্যের জন্ম, সেই ভাবেই 
গ্যাল্যাক্সীর ( ছায়াপথ ) দেহ হইতেই গ্রহগুলিরও উৎপন্তি। স্র্য ও অনুরূপ 
নক্ষত্রগণ গ্যাল্যান্সীর বন্তরপিগ জমিয়া উৎপন্ন হয়। এঁরপ নক্ষত্রের 
মাধ্যাকর্ষণের ফলে তাহার চতুদ্দিকের বস্তু কণাগুলি তাহার চতুদিকে 
মেঘের আকারে থাকে । অসম ভাবে প্রাপ্ত হর্ঘতাপ হেতু তাহাদের মধ্যে 
পরিবর্তন দেখা দেয় ও ক্রমে তাহারা একটি করিয়া কেন্দ্র-বিন্দূতে জমে ও 
এইভাবে গ্রহগুলির জন্ম হয়__গ্রহের উপগ্রহও এ ভাবে জন্ম লাভ করে। 
এই মতবাদটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ধরিয়৷ লওয়া হইয়াছে যে নক্ষত্রের 
গ্রহ-উপগ্রহ থাকা একটি সাধারণ ব্]াপার। কৃুর্ধের যে গ্রহ-উপগ্রহ আছে 
অন্ত নক্ষত্রের বে নাই তাহ! সত্য নহে, অনেক নক্ষত্রেরই গ্রহ-উপগ্রহ থাকিতে 
পারে। 
বর্তমানে মহাশূন্ বিষয়ে নিত্য নূতন তথ্য আহরণ করা সম্ভব হইতেছে। 
সুতরাং আমরা আশা করি যে সৌর জগৎ সন্বন্ধে প্রমাণ-সিদ্ধ জ্ঞান আমরা 


শ্রীত্র লাভ করিব। 
পৃথিবীর ক্রমবিকাশ £_ 

ঢেউ-তরঙ্গবাদ অনুসারে পৃথিবী অতীতে জলন্ত গ্যাসীয় পদার্থ ছিল_ 
বীরে ধীরে তাহার তাপ কমিয়া উপরের অংশ বায়বীয় পদার্থ ও ভুপৃষ্ঠ-ভাগ 
কঠিন হইয়াছে কিন্ত কেন্দ্রের দিকে প্রচণ্ড তাপ ও চাপযুক্ত আধা তরল আধা 
কঠিন অবস্থায় রহিয়াছে । আধুনিক গ্রহ সৃষ্টির মতবাদ অনুসারে পৃথিবীর 
জন্মকালীন অবস্থা কিছুটা ভিন্ন প্রকার বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। মনে করা 
হয়, স্ষ্টির প্রথম হইতেই ইহাতে কঠিন উপাদান, বায়বীয় উপদান উভয়ই 
ছিল। কিন্তু উভয় মতেই ইহা অনুমান করা হয় যে, ইহার উষ্ণতা বেশি ছিল 
বলিয়া বারুমগুলে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প ছিল--উঞ্চতা কমার ফলেই তাহা বৃষ্টি 
ক্ূপে ঝরিয়া মহাসমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছে । এই মহাসমুদ্রেই প্রথম প্রাণের 
আবির্ভাব ঘটে। প্রথম যুগে বারুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি থাকায় 
উদ্ভিদ-জগৎ দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাহার পরে জীব-জগতের দ্রুত 
বিস্তার ঘটিয়াছে। 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৩ 


বর্তমান সময়ে ' যে গবেষণা হইতেছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে 
মহাকাশে ছড়ান বিভিন্ন বস্তু, যথা, নীহারিকা ধূলিকণা, গ্যাসের মেঘ, এমন কি 
নক্ষত্রের মধ্যেও যে সব রাসায়নিক উপাদান আছে তাহারা প্রায় সকলেই একই 
ধরনের । যে সকল মৌলিক পদার্থ উহাদের মধ্যে বিস্তামান তাহাদের পরমাণু 
সকল প্রায় একই অনুপাতে সর্বত্র ছড়ান রহিয়াছে। ইহা হইতে একটি সত্য 
উপলব্ধি করা যায়। তাহ! হইতেছে এই যে বিশ্ববন্মাণ্ডে যাহা কিছু স্ষ্ 
হইতেছে তাহাদের মধ্যে উপাদানগত এক্য বর্তমান রহিয়াছে। এই কারণেই 
বলা যাইতে পারে যে পৃথিবী ধুলা ও গ্যাসীয় মেঘ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
উহার উপাদানও অন্ঠান্ঠ মহাকাশের বস্তুর মতই। 

এখন পৃথিবী কি ভাবে স্ষ্টি হইল সেই প্রসঙ্গে আসা বাউক। ধূলা ও 
গ্যাসীয় একখণ্ড বিরাট মেঘ ক্্যের চারিদিকে আবর্তন করিতেছিল। আবর্তন 
করিতে করিতে এ ধুলা ও গ্যাসীয় মেঘের একটি খণ্ড চ্যাপটা চাকতির 
আকার গ্রহণ করে। সুর্যের প্রথর আলো ও প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাকতিপিওকে 
ভেদ করিয়া বেশী দূর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিত না, এবং সমন্ত চাকতির 
মধ্যে একই রকম উত্তাপ প্রবিষ্ট হইত না । ফলে একদিকে এ বস্তণিণ্ডে উত্তাপ 
হইল খুব বেশি, পক্ষান্তরে এ বস্তুপিণ্ডের অন্ত এক দিকে উত্তাপ হইয়া গেল খুব 
কম। বস্তুর ধর্মই এই যে বেশি উত্তপ্ত স্থানে পাথুরে পদার্থ ও ধাতু আসিয়া 
একত্রিত হইতে থাকে এবং কম উত্তপ্ত অংশে বায়বীর পদার্থ বথা হাইড্রোজেন, 
এ্যামোনিয়া প্রভৃতি জড় হইতে থাকে । 

গ্যাসীয় বস্তুপিণ্ডের মধ্যে যখন এইভাবে ছুইদিকে চাপ বাড়ে, তখন ছুই 
ধরনের বস্তকণার মধ্যে একটি ফাক দেখা যায় এবং এঁ ফাকের মধ্য দিয়! সুর্যের 
প্রচণ্ড উত্তাপ কিছুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে ধুলা ও গ্যাসের মেঘে 
অনেকগুলি গ্রহাণু তৈয়ারী হইয়াছিল। গ্রহাণুগুলির সাথে পাথুরে ধাতু ও 
খাতু এবং বায়বীয় পদার্থ ক্রমশঃ মিলিত হইবার ফলে গ্রহগুণি তৈয়ারী হয়। 
গ্রহগুলির মধ্যে দুইট ভাগ দেখা যায়। যেমন সুর্যের নিকটস্থ পাথুরে অংশ 
বেশি এমন সব গ্রহ, যথা_ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি এবং অন্তান্ত 
কতকগুলি গ্রহ, বথা__বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন প্রভৃতি যাহাদের 
মধ্যে বায়বীয় অংশেরই প্রাধান্ত । 

অতএব পৃথিবী স্ষ্টির এই মতবাদ হইতে দেখা যায় যে পৃথিবী স্থষ্টির 
পরের অবস্থাতেই প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবী কঠিন অবস্থায় রহিয়াছে, গ্যাসীয় 
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বা. তরল অবস্থায় নয়৷ তবে যে ভাবেই পৃথিবী সৃষ্টি হউক না কেন 
আজিকার বে শশ্ত-গ্ামলা সমুদ্রবেষ্টিত সবুজ পৃথিবী আমর! দেখিতে পাইতেছি, 
এইরূপ পৃথিবী উহার জন্মের অব্যবহিত পরেই ছিল না। এজন্য আমাদের 
কয়েক শত কোটি বংসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে পৃথিবী স্থষ্টির পর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তরবিভাগ আলোচনা 
করা একান্ত প্রয়োজন । পৃথিবীর ভূত্বক সম্বন্ধে আমরা পরে সবিশেষ 
আলোচনা করিব। কিন্তু ভূত্বকের উপরের অংশ সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান থাকা 
কিছুটা প্রয়োজন, কারণ এ অংশটুকুও প্রায় পৃথিবীর অন্তর্গত হিসাবে ধরা 
যাইতে পারে । 
বায়ুমণ্ডলের'স্তরবিভাগ ৪ 

আমরা দেখিব, পৃথিবীর ভূত্বকের কতকগুলি স্তর আছে। বাধুমগুলেরও 
সেইরূপ কয়েকটি স্তর আছে। 

পৃথিবীর ভূপৃণ্ঠর সাথেই বে বাযুস্তরটি আছে, তাকে ট্রোপোস্ফিয়ার বলা 
হইয়া থাকে । মাটির উপর হইতে ১৫ হইতে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্থান এই 
বাযুস্তরের অন্তর্ণত। এই স্তরটিতে আছে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প, ধোয়া, 
ধূলা, জীবাণু, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যাহা কিছু 
আলোড়ন দেখিতে পাওয়া বায়, বথা-_সাইক্লোন, ঝড়বৃষ্টি, মেঘ, বূর্ণিবাত]া 
ইত্যাদি সবই এই স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 

এই ট্রোপোক্ষিয়ারের উপরেই যে বায়ুস্তরটি রহিয়াছে, তাহাকে বলা হয় 
স্টাটোস্ফিয়ার । এই বাবুন্তরটি ট্রোপোক্ষিয়ারের উপর প্রায় ৮০ কিলোমিটার 
পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বানুস্তরে মেঘ, ঝড়বুষ্টি, জীবাণু নাই বলিলেই চলে এবং 
ধূলা ও ধোঁয়া, হইতে এই স্তর সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত । মেঘ, ঝ ঢ়-বৃষ্টি এই স্তরে যাইয়া 
উপস্থিত হইতে পারে না। এখানকার উত্তাপ খুব কম এবং উহা হিমান্ধের 
অনেক নীচে। এই প্রসঙ্গে ওজোন নামক একটি গ্যাসের উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । ওজোন গ্যাস বলিতে কি বোঝার? ওজোন গ্যাসটি হইতেছে 
অক্সিজেন গ্যাসের তিনটি পরমাণুর জোট | ভূপুষ্ঠ হইতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ 
কিলোমিটার উচুতে একটি ওজোন গ্যাসের পর্দা রহিয়াছে। এই ওজোন গ্যাসের 
পর্দাটি বর্তমান আছে বলিয়াই সুর্যের সাতটি রংএর রশ্মির বেগুনী-পারের রণ্যি 
ভুপৃষ্ঠে আসিয়| পৌছিতে পারে না । বেগুনী-পারের আলোক-রশ্মিকে ইংরেজীতে 
আলট্রা-ভায়োলট:রে;বলা হয়। এই আলট্রা-ভায়োলেট রে যদি মানুষের শরীরে 
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বেশি পরিমাণে লাগে, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে *তিকর হইয়া থাকে। 
আলট্টা-ভায়োলেট রে বিশেষ করিয়া চোখের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর । স্থতরাং 
সহজেই বুঝা যায় এই আ্যনট্রা-ভায়োলেট-রে একটি ক্ষতিকর রশ্মি। ওজোন 
গ্যাস সুর্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটি পর্দা তুলিয়া দাড়াইয়া আছে বলিয়া এই 
ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে আসিরা! পৌছিতে পারে না। কিভাবে ইহা সম্ভব 
হয়? যদি হুর্যরণ্মির বিকীরণের ঢেউ একটি বিশেষ মাপ হইতেও ছোট হয়, 
তাহা হইলে ওজোন গ্যাস তাহাকে প্রতিহত করিয়া রাখে । বেগুনী-পারের রশ্মি 
যথোপযুক্ত মাপেরও ছোট ঢেউ বলির! উহ! ওজোন অণুর বাধা অতিক্রম করিয়া 
পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতে পারে না। 

বাুমণ্ডলের তৃতীয় স্তরটি হইতেছে আয়োনোন্ছিয়ার । এই শুরটি 
ট্াটো্িয়ায়ের উপর হইতে আর্ত হইয়া কয়েক শত মিটার উচু পথস্ত বিস্তৃত । 
কিন্তু সমগ্র আয়োনোক্ফিয়ার যতটা জায়গা লইয়া পরিব্যাপ্ত, তাহাতে যতটুকু 
বায় আছে তাহার পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য । উহা পৃথিবীর বাতাসের শতাংশও 
নহে। এত কম পরিমাণ বস্তু এত বেশি পরিমাণ জায়গা জুড়িয়া আছে বলিয়াই 
ইহার ঘনত্ব অত্যন্ত অল্ল। বায়ু আয়োনোস্ষিয়ারে গিয়া ধীরে ধীরে মহাশূন্তে 


মিলাইয়া গিয়াছে। 
এই তো গেল পৃথিবীর জন্ম-ইতিহাস এবং পৃথিবীর বারুমগ্লের স্তরবিভাগ। 
এখন আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তর ও অন্তান্ত উপাদান ও ভূত্বক সম্বন্ধে আলোচনা 


করিব। 


পৃথিবীর উত্তপ্ত অভ্যস্ত 

আমরা দেখিতে পাই যে যখনই আমর! খনির ভিতর দিয়া পৃথিবীর 
ভিতরের দিকে অবতরণ করিতে থাকি, তখনই আমরা উত্তরোত্তর অধিকতর 
উত্তাপের সম্মুখীন হই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের 
পৃথিবীতে যেসব গভীর খনি বা কূপ রহিয়াছে, তাহা ছয় কিলোমিটারের বেশি 
কোনটাই নহে। অথচ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৪০০ কিলোমিটার । অতএব কত 
অকিঞ্চিংকরই না আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
অত্যন্ত স্বল্প হইলেও, বৈজ্ঞানিকেরা নানাভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরের খবর জোগাড় 
করিয়াছেন । 
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আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছয় কিলোমিটার গভীরত্বেরও যে পরিচয় 
আমরা পাই, তাহাতে এই দেখা যার বে, খর্থানের উত্তাপ অত্যন্ত বেশি এবং 
স্বাভাবিকভাবে সেইসব স্থানে অবস্থান করা মোটেই সম্ভব নয়। যদি সেখানে 
বাইয়া কোন কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উত্তাপ একরকম নয়, কোনও স্থানে হয়তো রহিয়াছে 
মরুভূমি, আবার কোনও স্থানে আছে তুষার অঞ্চল। নীচের দিকে প্রথম 
করেকশত মিটার গভীরতা পর্যন্ত হয়তো উত্ভাপের তারতম্য থাকিতে পারে, 
কিন্ত তারপর উত্তাপ একই প্রকারে বর্ধিত হইয়া চলে । বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব 
করিয়া স্থির করিয়াছেন বে প্রতি ৩৩ মিটারে এক সেট্িগ্রেড উত্তাপ বৃদ্ধি পার । 
বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়াছেন যেপ্রায় তিন কিলোমিটার নিয়েই জল বাপ্পে পরিণত 
হয়। অথচ আমাদের পৃথিবীর ব্যাসার্ব ৬৪০০ কিলোমিটার। আমাদের 
পৃথিবীর অভ্যন্তর কি সাংঘাতিক উত্তপ্ত তাহা ইহা হইতেই অনুমান করিতে 
পারা বায়। যতই নিয়ে অবতরণ করা যায়, ততই উত্তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায় 
এবং ৪০ কিলোমিটার নীচে উত্তাপ ১২০০৭ সেন্টিগ্রেডের মাত্রা অতিক্রম 
করিবে। এই অবস্থায় পাথরও গলিতে আরম্ভ করিবে । অতএব ইহা 
সহজেই অগ্রমেয় বে মাটির ৪০ কিলোমিটারের নীচে সকল বস্তই তরল অবস্থায় 
রহিয়াছে, কোন বস্তই কঠিন অবস্থার আর নাই। অতএব পৃথিবীর 


অভ্যন্তর গলিত অবস্থায় আছে। ৪০ কিলোমিটারের নীচেই এই অবস্থা. 


উহার নীচের অবস্থা সহজেই অনুমেয় ৷ 

পৃথিবীর অভ্যস্তরের এই উত্তপ্ত অবস্থার কারণ কি? পৃথিবীর উৎপত্তির 
দ্বিতীয় মত অন্ুসারে পৃথিবী সুষ্টি হইয়াছে কঠিন ও শীতল অবস্থার । তবে 
পৃথিবীর অভ্যন্তরের এত উত্তাপ কেন? 

পৃথিবী স্থষ্টির দ্বিতীয় মতের অনুগামীরা বলেন বে পৃথিবীর তেজন্রিয় 
পদার্থের জন্তই এ উত্তাপ হইয়াছে । তেজকন্রিয় পদার্থের ধর্ম হইতেছে যে 


উহাদের পরমাণুদের মধ্যে সর্বদা ভাল্গাগড়া চলে এবং উহার ফলেই উত্তাপের' 


স্ব্টি হয়। এরূপ অবস্থা হইতেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে উত্তাপ 
জমা হইয়াছে । 
কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিকই পৃথিবীর ভিতরকার উত্তাপের এইরূপ বিশ্লেষণ 


উপেক্ষা করিয়াছেন। এদিকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থার কোন নমুনা 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৭. 


সংগ্রহ করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহে 
অংশ অর্থাৎ উক্ধাপিও সংগ্রহ করিয়া উহা পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন বে পৃথিবী এক সময়ে গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ছিল। 
তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর উৎপত্তি কিভাবে 
হইয়াছে তাহ| নিশ্চয় করিয়া জানা যাইতেছে না। 
পৃথিবীর গঠন £ 
আমাদের অর্জিত জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া এখন আমরা পৃথিবীর গঠন সম্বন্ধ 

আলোচনা করিব। আমরা ধরিয়া লই যে পৃথিবী প্রথম অবস্থায় একটি 
বাঞ্পগোলক ছিল । উহা ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করিতে করিতে ক্রমে 
তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে বেশি ভারী উপাদানসমূহ, যথা লৌহ, 
নিকেল প্রভৃতি ধাতু পৃথিবীর কেব্ররস্থলে আসিয়া জমা হইতে থাকে | যে সমস্ত 
পদার্থ লৌহ ও নিকেল হইতে অপেক্ষাকৃত কম ভারী অথচ অন্তান্ত উপাদান 
হইতে বেশি ভারী সেইগুলি লৌহ এবং নিকেলের উপরের স্তরে আসিয়া জমা 
হইতে লাগিল। বিজ্ঞানীর! এই প্রসঙ্গে বলিয়া থাকেন যে পৃথিবী-গঠনে যে 
সকল উপাদান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গঠন, ভার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচুর 
বৈপরীত্য দেখ! বায়। আবার বহু সমজাতীয় বা একজাতীয় পদার্থ ও যে 
বর্তমান নাই তাহা, নয়। সমজাতীয় পদার্থগুলি একত্র থাকিবে ইহা 
স্বাভাবিক এবং ইহার ফলে পৃথিবীর মধ্যে একজাতীয় পদার্থের বিরাট বিরাট 
মণ্ডল রহিয়াছে । পৃথিবী গোল বলিয়া সমজাতীয় বস্তগুলি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ও 
একটি করিয়া মণ্ডল করিয়া রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সবচেয়ে 
ভারী মগ্ুলটি পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত এবং তার উপরের শ্তরগুলিতে 
ক্রমশঃ কম ভারী পদার্থের মণ্ডল রহিমাছে। লৌহ ও নিকেল-গঠিত স্তরের 
নাম হইতেছে কেন্দ্রমগুল্‌। কেন্্রমগুলের উপরের স্তরের নাম হইতেছে 
গুরুমগ্ডল এবং তাহার উপরের স্তরের নাম অস্মাসগুল । অশ্মমণ্ডলের উপরের 
স্তরের নাম ভূত্বক। 
(১ কেন্দ্রমণ্ডল_কেন্দ্ৰমণ্ডলে কি আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ভ্ানিকদের মতে কেন্্রমগ্ুলের গভীরতা ৩২০০ কিলোমিটারের বেশি 

(১) গুক্ুমণ্ডল-_গুরুমণ্ডলের গভীরতা আন্মীনিক ২৮৯৬ কিলোমিটার ৷ 
এই মণ্ডলটি খুব সম্ভবতঃ বিভিন্ন ধরনের খনিজ দ্রব্যের অক্সাইড ও সালফাইড 


বৈ 


দ্বারা গঠিত হইয়াছে 


পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্তা 


(০) অস্মমগুল_ অশ্মমগ্ুলের গভীরতা ১৩০৬ হইতে ১৬০০ কিলো- 
মিটারের মধ্যে। এই মণ্ডলের মধ্যে অপেক্ষাত হাসকা ধরনের উপাদান 
রহিয়াছে। গ্র্যানাইট জাতীয় শিলাই হইতেছে এই তৃতীয় স্তরের উপাদান । 

(8) ভূত্বক--উপরের আলোচনা হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে 
পৃথিবী এক সময় তরল বা গলিত অবস্থাতেই ছিল। তাহা হইলে তখন কি 
ব্যাপারটা চলিয়াছিল? পৃথিবী তরল বা গলিত অবস্থায় থাকিলেও পৃথিবীর 
বস্তুপিণ্ডের মধ্যে উত্তাপের তারতম্য ছিল, ফলে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত, এবং 
নীচ হইতে উপর পর্যন্ত একটা ঘূর্ণায়মান আলোড়ন চলিয়াছিল। এই ঘূর্ণায়মান 
আলোড়নের ফলে পৃথিবীর উত্তাপ ধীরে ধীরে কমিয়া আগিয়াছিল এবং 
পক্ষান্তরে ভারী বস্তুপ্ুলি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলিয়! যাইতেছিল, এবং 


বে সব পদার্থ অপেক্ষাকৃত হালকা তাহারা পৃথিবীর উপরিভাগের দিকে 
চলিয়া আসিতেছিল। ইহার ফলে কি দাড়ায়? পূর্বেই, বল৷ হইয়াছে যে 
পৃথিবীর বন্তুপিপ্ডের মধ্যে স্তর-বিভাগ দেখা যায় এবং পৃথিবীর কেন্দ্রে যাইয়! 
একত্রিত হয় তরল লোহা। তরল লোহার উপর জড় হয় তরল ব্যাসলট 
এবং তাহার উপর থাকে তরল গ্রানাইট । এ দিকে ও খূর্ণায়মান উষ্ণপ্রবাহের 
ফলে পৃথিবীর বস্তুপিও্ ত্রমেই শীতল হইতে থাকে এবং দেখা যায় যে পৃথিবীর 
উপরের স্তর হইতে যতটা উত্তাপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইতে কম 
উত্তাপ পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে উঠিয়া আসে । এই অবস্থার পর হইতেই 
দেখা যায় যে পৃথিবীর একটি পাতলা উপরিভাগ বা উপরের স্তর জমাট 
বাধিতে আরম্ভ করিয়াছে । এই জমাট পাতলা কঠিন ব্তরটিই হইতেছে 
ভূত্বক। প্রথম প্রথম ভূত্বকটি অত্যন্ত কম পুরু ছিল, ফলে পৃথিবীর ভিতর- 
কার গ্যাসের চাপে পৃথিবীর পাতলা ভুত্বকে মাঝে মাঝে কাটলের স্থষ্টি হইত 
এবং এ ফাটলের মধ্য দিয়া উত্তপ্ত লাভা-আোত উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসিত। ভূত্বকের 
এই পাতলা অবস্থা ধীরে ধীরে আরও কঠিন হইয়া আসে। বলা বাহুল্য 
এরূপ অব প্রাপ্ত হইতে পৃথিবীর অনেক কোটি বৎসর লাগিয়া যায়। কিন্ত 
'ভূত্বকের সব স্থানই সমান ঘন বা কঠিন নয়। কোন কোন জায়গায় আগের 
মতই ফাটল দেখা যাইতে থাকে এরং সেই সমস্ত জায়গায় অভ্যস্তরের প্রচণ্ড 
চাপে ভূত্বক ফুলিয়| কলিয়া উঠে, ব| লাভা-স্লোত উঠিয়া ওঁ স্থানকে উচু-নীচু 
করিয়া দিতে থাকে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে পৃথিবীর উপরিতল 
সমান বা সমতল ভূমি আর নয়, ভূত্বকের নানা স্থানে দুর্বলতার জন্তু পৃথিবীর 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস a 


উপরিতল উচু-নীচু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভুত্বকে বিপুল আকারের গহ্বরেরও 
অভাব ছিল না। 

সে যাহা হউক পৃথিবীর উপরিতলের তাপের মাত্রা ধীরে ধীরে কমিতে 
থাকে এবং বৃষ্টও হইতে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর উপরিতলের তাপমাত্রা 
কমিতে থাকিলেও একেবারে কমে নাই, বথেষ্ট উত্তাপ তখনও রহিয়াছে; তাই 
বৃষ্টির জল পৃথিবীর উপরিতলে নামিয়া আসা মাত্রই উহা বাষ্পে পরিণত হইতে 
থাকে । ইহার পর ভূত্বক আরও ঠাণ্ডা হয় এবং তখন বৃষ্টির জল আর বাষ্প 
হইয়া তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায় না, তাহারা পৃথিবীর বিপুল আকারের গহবর গুলিকে 
পুর্ণ করিতে থাকে, ফলে আমাদের আদিম সমুদ্র তৈয়ারী হয়। বলা বাহুল্য 
পৃথিবীর উপরিতল ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেও সম্পৃণ ঠাণ্ডা হয় নাই, ফলে সমুদ্রের 
জল উষ্ণ থাকিয়া যায়, টগবগ করিয়া ফুটতে থাকে । 

ধীরে ধীরে পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হইতে থাকে এবং ভূত্বকের গভীরতাও 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে ভূত্বকের নীচের তরল গ্রানাইট স্তরটি কঠিন হইয়া গিয়াছে, 
এমন কি সমুদ্রের তলদেশে যেখানে ব্যাসলট স্তর ছিল, তাহাও তরল অবস্থার 
রহিয়| যার নাই, তাহারাও গ্রানাইট স্তরকে জমাট বাধিয়া আটিয়! ধরিয়াছে। 
ভুত্বকের ভজ 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের উত্তাপে তারতম্য দেখা গিয়াছে। পৃথিবীর সবচেয়ে 
উপরের দিকের স্তর হইতেছে গ্রানাইট স্তর। এই স্তরটির উত্তাণ কমিয়া 
যাওয়ার ফলে ইহা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ব্যাসলট স্তরটি তরল 
অবস্থায় আছে, কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে যেখানে ব্যাসলট স্তরের উপরে কোন 
গ্রানাইট স্তর নাই, সেইখানে ব্যাসলট স্তরের উপর একটি পাতলা কঠিন সর 
পড়িয়াছে এবং সংলগ্ন গ্রানাইট স্তরে জমাট বাধিয়া আটিয়া ধরিয়াছে। 
আমাদের পৃথিবীর চারিশত কিলোমিটার গভীর স্থান অবধি উত্তাপ কমিয়া 
গিয়াছে ধরিতে পারা যায়৷ এদিকে আমাদের জানা আছে একটি বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম) নিয়মটি হইতেছে থে উত্তাপ বস্তু প্রসারিত হয় এবং ঠাণ্ডায় উহ 
সঙ্কুচিত হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী পৃথিবীর নিয় দিকের চারিশত কিলোমিটার 
স্থান শীতল হওয়ার দরুন উহা নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা 
হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন বে চারিশত কিলোনিটার স্থান সঙ্কোচনের 
ফলে শতকরা ছয় ভাগ হিসাবে চব্বিশ কিলোমিটার স্থানের সম্বোচন হইয়াছে। 
এ সঙ্কোচন সম্ভব করিবার জন্যই ভুত্বকে ভ)ল পড়িয়৷ থাকে । ভাজ পড়ার 
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ফলে কি হয়? অনেকটাশিলা উপরের দিকে উঠিয়া আসে । এই উপরের 
দিকে ঠেলিয়া আসা বস্তগুলিই হইতেছে পর্বতমালা । বিভিন্ন যুগে আমাদের 
পৃথিবীতে যে সব পর্বতমালার স্থষ্ট হইয়াছে তাহা এই ভূত্বকের ভাঁজের জন্যই । 

পুথিবীপুষ্ঠের ঠিক নীচেই যে শিলাস্তর আছে তাহা ছুই প্রকারের, ইহা 
পূর্বেই বণিত হইরাছে। মহাদেশের তলদেশে মাছে গ্রানাইট এবং মহাসমুদ্রের 
তলদেশে আছে ব্যানসট । এখন দেখা যাইতে পারে যে পৃথিবীর সঙ্কোচনের 
ফলে কোথায় কোথায় ভাজ পড়ে। সাধারণতঃ ভূত্বকের যে সমস্ত দুর্বলতম 
স্থান আছে সেইখানেই ভাজ পড়িয়া থাকে। পৃথিবীর ভূত্বকের দুর্বলতম 
স্থান কোনটি? ছূর্বলতম স্থান হইতেছে সেইখানটায় যেখানে মহাদেশের 
গ্রানাইটের সহিত মহাসমুদ্রের ব্যাসলটের সংযোগন্থল | এই কারণেই দেখিতে 
পাওয়া যায় বে মহাদেশের উপকুলভাগ-সমূহে অবস্থিত রহিয়াছে বহু পর্বত 
এবং আগ্নেয়গিরি । 

পর্বত্ত_ পর্বত কি করিয়া ভূত্বকের ভাজ হইতে স্থট্টি হইয়াছে তাহা আমরা 
দেখিলাম । আমরা ষদি পুথিবী পরিক্রমা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব 
পৃথিবীর নানাস্থানে পর্বতমালা দীড়াইয়া আছে । আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 
উত্তর সীমায় বিশাল হিমালর পর্বতমালা প্রসারিত। ইহার উচ্চতা পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাধিক । ভারতে আরও পর্বতমালা রহিয়াছে, যথা বিন্ধ্য, সাতপুরা, 
পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা প্রভৃতি । আবার কোথায়ও পর্বত হইতে নীচ 
পাহাড় ইত্যাদিও আছে । 

পাহাড়, পর্বতমালা যাহাই দেখা যাউক না কেন, সকলেই মাথা উঁচু করিয়া 
দাঁড়াইয়া আছে। মনে হয় বিশাল একটি বস্তু পৃথিবীর মাটিকে ছু ইয়া আছে 
মাত্র । কিন্তু আমাদের এই থারণা ভুল। পর্বত বা পাহাড়, আমরা যাহা 
চোখে দেখিতেছি, তাহা শুধু বাহিরের ব্যাপার নয়, মাটির নীচে ইহা খুব গভীর 
পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । পবতের তলদেশ তরল ব্যাসলটের উপর ভাসিয়। 
আছে। অতএব দেখা যাইতেছে পাহাড় ও পর্বত মাটির নীচে বহুদূর পর্যন্ত 
বিস্তৃত। আমরা জানি যে হিমশৈল যখন জলের উপর ভাসিতে থাকে, তখন 
জলের উপরে উহ! থাকে মাত্র নয় ভাগের একভাগ এবং নয় ভাগের আটভাগই 
থাকে জলের নীচে । পর্বতও তরল ব্যাসলটের উপর গা ভাপাইয়া আছে । এই 
কারণেই বলিতে পারা যায় যে আমরা পৃথিবীর উপরে যে পর্বতকে দেখিতে 
পাই, তাহাই সম্পূর্ণ পর্বত নয়, ইহা একটি বৃহৎ বস্তুর অংশ মাত্র 


| 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ১১ 


পর্বত সমুহের গঠন এবং শ্রেণীবিভাগ 
আমরা সাধারণ ভাবে কি করিয়া পর্বত স্থষ্টি হইয়াছে, তাহা জানিয়াছি ৷ 


কিন্তু বিভিন্ন পর্বত পর্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া টদেখিতে পাই যে পর্বতসমূহের 
মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়াই 
পর্বতসমূহকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । 

(১) ভজিল পর্বত (8০14 1780০5৮৫51০)__হিমালয়, আন্দিজ, রকি, 
আল্লস্‌ প্রভৃতি বিশাল ও উচ্চ পর্বত সকলই ভঙ্গিল জাতীয় পবত। 
ভজিল পর্বতের স্ুষ্টির কারণ £- 

ভূত্বকের সঙ্কোচনের ফলে যে পর্বতের স্থ্টি হয় তাহা পুবেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ভূত্বকে ভাজ পড়ে বা কুঁচকাইয়া যায় এবং তাহা হইতেই ভূত্বকের 
কোন কোন দুর্বল স্থান ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া পর্বতে রপাস্তরিত' হয়। 
ভূত্বকের সক্কোচন বদি বুদ্ধি পার তাহা হইলে তত্বকের ভাজসমূহ বড় এবং উচ্চ 
হইয়া থাকে । ভাজগুলি যদি কাছাকাছি থাকিয়া বহুদূর পস্ত বিস্তৃত হয় এবং 
পর্বতের আকার ধারণ করিয়! থাকে তাহা হইলে উহা ভঙ্গিল পর্বত হয়। এই 
প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা আর একটি কথা বলিয়া থাকেন। তাহার! বলেন বে সুলমওল 
বা মহাদেশসমূহের অনেক স্থান-পরিবর্তন হইয়াছে । এই স্থান-পরিবর্তনে ও 
ভূত্বকে অনেক ভাজের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভু আন্দোলনের প্রভাবও 
আছে। পুধিবীর কেন্দ্রে ভূ-আন্দোলন প্রবলভাবে হইয়া থাকে এবং তাহার 
ফলে ভূত্বকের কোনও স্থান বসিয়া যায় এবং কোন কোন স্থান উচু হইয়া উঠে। 
এইরূপ ভাবেও যে সব পর্বত স্বষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেও ভজিল পর্ব 


০. 


বলা হয়। 
(১) জপ পর্বত (Block Mountain)—ভারতের স্তুপ পবত বলিতে 


দি নীলগিরি ও আন্নামালাই এবং পাঞ্জাবের লবণ পর্বত প্রভৃতিকে 
বুঝায় । 

জপ পর্বতের স্ষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিলে নিয়লিখিত জিনিসগুলি জানা 
যায়। আমরা পূর্বেই জানিয়াছি বে ভূগভেঁকোন কোন সময় ভূ-আন্দোলন হয়। 
কঠিন শিলার দ্বারা গঠিত পৃথিবীর অনেক অংশে ভূ-আন্দোলনের ফলে গভীর 
ফাটলের স্থষ্টি হইয়া থাকে। কোনও কোনও সময় এই আন্দোলনের ফলে 
ফাটলের বিভিন্ন অংশ এক হইতে অপরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সেই স্থানে 
চ্যুতি (Fault) স্থষ্টি হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেইস্থানে অনেক সময় দুই পাশ্বের 
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অংশ স্থানচ্যুত হইয়া ৰায়। প্রবল তু-আন্দোলনে 'কোন কোন স্থান উচু হইয়া 
উঠে, কখনও কোন অংশের পাশের স্থান বসিয়া যাইয়া থাকে। দুই দিকের 
ছ্যতির মধ্যবর্তী স্থান পার্খবচাপের ফলে অনেক সময়ে উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে। 
এই উচ্চ স্থানকেই জু পর্বত বলা হইয়া থাকে। 

গ্রস্ত উপত্যকা ( Rift Valley )অনেক সময় দেখা যায়ংযে সুপ পর্বত 
বসিয়া গিয়া একটি নিয় অঞ্চলের সৃষ্টি করে। ইহাকেই গ্রস্ত উপত্যকা বলা 
হইয়া থাকে । 

(৩ জঞ্চয়জাত পর্ব (Mountain of Accumulatien)—পৃথিবীর 
ভিতরকার বস্তুসমূহ ভূপুের উপর সঞ্চিত হইয়া বে পর্বত গঠিত হইয়া থাকে, 
তাহাকে সঞ্চরজাত পর্বত বলে। ছ্রইট কারণে এই জাতীর পর্বত গঠিত হইয়া 
থাকে। একটি হইতেছে চাপ এবং অপরটি হইতেছে উত্তাপের'বৃদ্ধি ॥ পৃথিবীর 
কেন্দ্রের উপাদানসমূহ অভ্যস্ত তপ্ত অবস্থায় আছে এবং চারিপার্খে যে সব 
উপাদান রহিয়াছে তাহাদের প্রচণ্ড চাপের ফলে এগুলি প্রার স্থিতিশীল অবস্থায় 
আছে। স্তরাং যখন ভু-আন্দোলন হর বা অন্ত কোন কারণ উপস্তিত হয় 
তখন উপর দিককার চাপের মাত্রার তারতম্য হয় এবং তখনই পৃথিবীর মধ্য 
ভাগের বস্তুসমূহ তরলত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের বৃষ্টিপাত এবং প্রত্রবণের 
জলনমূহ ভুগর্ভে বাইয়া প্রবেশ করে এবং কেন্দ্রের উত্তাপের দরুণ জল বাষ্প 
পরিণত হইয়া যায়। প্থানসঙ্কোচের জন্য এই বাষ্প এবং ভুপূর্ভের গলিত বস্তু- 
সমূহ বহিৰ্গত হইয়া আসিবার প্রচেষ্টা করে। ইহা ছাড়া তেজ্ির পদার্থের 
অশাও ভুগর্ভের তাপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইভাবে ভাপবুদ্ধি এবং চাপের 
স্বাপের ফলে পৃথিবীর ভিতরকার গলিত লাভা ও ধাতব পদার্থ প্রচণ্ড বেগে 
উৎক্ষিপ্ত হইবার চেষ্টা করে । এইরূপভাবে যখন ভূগর্ভের চাপ খুব বেশি হয় 
তখন ভুত্বকের কোন দূর্বল অংশ কাটিয়া বার এবং পৃথিবীর উপরিতল হইতে 
ছুগ্ড পর্যন্ত একটি পথ সৃষ্টি করে। এ পথে উত্তপ্ত'ও গলিত লাভা, ধাতব 
পদার্থসমূহ উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসে। এই উত্তপ্ত ও গলিত লাভা ও ধাতব 
পদার্থসমূহ চারিদিকে জমিতে থাকে এবং একটি শঙ্কুর (০০926) আকার ধারণ 
করিয়া একটি পর্বত সৃষ্টি করে। ইহাকেই :সঞ্চয়জাত পর্বত বলা হইয়া 
থাকে । 

(০) ক্ষ্লজাত বা! নগ্নাভুত পর্বত (Erosional or Residual 
Mountain)-—ভূপৃঠ্ঠে নানা ধরনের শিলা আছে, কোনটি বা শক্ত, কোনটি বা ২ 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৃ্‌ ১৩ 


নরম এবং তাহার মধ্যেও তারতম্য রহিয়াছে। প্রারুতিক্ত শক্তিসমূহ যথা, বৃষ্টি 
বায়ু, উষ্ণতা সকল সময়ই ভূপৃষ্ঠের এই সব শিগার ক্ষয়সাধন করিতেছে। বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ননপ প্রাকৃতিক প্রভাব, এই কারণেই শিলা বিভিন্নস্থানে অসমানভাবে 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ফলে দেখা যায় যে, ভূপুষ্ঠের কোন কোন কঠিন অংশ 
আশেপাশের ভূমি অপেক্ষা উচ্চে রহিয়াছে এবং উহা পর্বতের আকার প্রাপ্ত 
হইয়াছে। চতু্পার্শ্বের ভূমি অধিক ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়া নিয়ভুমিতে রূপাত্তরিত 
হইরাছে। ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ার ফলে বে পর্বতের স্থষ্টি হইল তাহাকে ক্ষয়জাভ 
বা নয়ীভুত পর্বত বলা হইরা থাকে। 

আ'গ্নের্নগিরি (৮০!০৪৮০ )--চারিগ্রকারের পর্বতের কথা সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হইল। এখন আমরা সঞ্চয়জাত পর্বত সম্বন্ধে আরও আলোচনা 
করিব। আলোচনাটি আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে । আমরা জানিয়াছি, গলিত লালা 
ও ধাতু উৎক্িণ্ড হইর] ভূপৃঠে আসিয়া জমা হয় *এবং শঙ্কু (০০7)-এর আকারে 
পর্বত সুষ্টি কণিয়া'খাকে । 

মানুষ চিরকাল আগ্নেয়গিরিকে ভয় করিয়া আসিয়াছে। আমরা ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বহু শহর ও জনপদ আগ্নেয়গিরির 
অগ্ন্যৎপাতের ফলে একেবারে বিস্বত, বিনুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পম্পেই ও 
হারকুলিনিয়াম নগরীর কথা সকলেই জানে । এই দুইট নগরীর ধ্বংস হয় 
প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে। বর্তমানে বিংশ শতান্দীতেও আগ্নেয়গিরির 
দুরস্ত অগ্রিআতে অকস্মাৎ দেশের মাটিকে বিপর্যন্ত করিয়াছে। 

১৯৪৩ ুষ্টান্দের কথা । মেক্সিকোর একটি গ্রামের কথা বলিতেছি। 
ও গ্রামের একটি চাষী-পরিবার পিভৃ-পিতামহের আমল হইতে একখণ্ড জমি 
চাষ করিয়া আদিতেছিল | এ জমির মধ্যে একটি গর্ত ছিল এবং উহার তলা 
কেহ দেখিতে পাইত না। চাষী পরিবার বহুকাল ধরিয়া এ গর্ভের মধ্যে 
জঞ্জাল ফেলে কিন্ত শত ঢেষ্টাতেও এ গর্ত ভরাট করিতে পারে না। ১৯৪৩ 
খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক অঘটন ঘটল । এ গর্ত হইতে হঠাৎ 
আগুন বাহির হইয়া আপিতে থাকিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুমিকম্পও শুরু হইল। 
গর্ভের মুখ হইতে শুধু আগুনের ঝলক নয়, উত্তপ্ত ছাই, লাভা, গলিত ধাতু 
ইত্যাদিও বাহির হইয়া আসিল এবং গর্ভের চারিপাশে জমিয়া একটি পাহাড় 
হইয়া উঠিল। এইভাবে একটি নূতন আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হইল। 

আমরা জানিলাম গলিত লাভা, ভন্ম ইত্যাদি যতই উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসে 


১৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


ততই আগ্নেরগিরি উচু হইরা উঠে। পূর্বেই জানিয়াছি পৃথিবীর তলদেশ হইতে 
একটি প্রধান বা কয়েকটি অপ্রধান ছিন্রপথেই ও সমস্ত গলিত লাভা, ভন্মাদি 
উপরের উঠিয়া আসে । এই প্রধান ছিদ্রপথটি নলাকৃতি। এই নলের 
উপরের মুখটি গোল পাত্রের মত। ইহাকে বল৷ হর জ্বালামুখ (Crater)। 
অপ্রধান ছিদ্রপথে অপ্রধান জালামুখ স্থষ্ট হইয়া থাকে । নলের নিয়দেশে 
একটি প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। সেই গহ্বরে গলিত বস্তুসমূহ সঞ্চিত অবস্থায় 
থাকে । গলিত লাভার এই উৎস স্থানকে ম্যাগ্ধমা চেম্বার (Magma 
Chamber) বা আগ্নেয়-গহ্বর বলা হয় । 

গলিত লাভা, ভন্ম ও গলিত ধাতু যখন উৎক্ষিপ্ত হয় তখন পর্বতের নিয় 
অংশে কোনও কোনও সময় জমাট বাধিয়া যার এবং বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। 
যথা 

(১) যখন দেখা বার বে উঁল্নন্ব (৮০:91) কোন ফাটল দিয়া আসিবার 
পথে গলিত লাভা, ভন্ম, গলিত ধাতু ইত্যাদি জমাট বাধির। গিয়াছে, তখন ইহা 
ভাইকের (95159) এর স্থষ্ট করিয়াছে । 

(২) যখন দুইটি শিলাস্তরের মব্যপ্থিত কোন ফাটল দিয়া অন্ুভূমিক 
(Horizontal) ভাবে লাভা বিস্তৃত হয় এবং জমাট বাধিয়া যায়, তখন তাহাকে 
সিল (51115) বলা হয়| 

(৩) কোনও কোনও সময়ে যখন উত্তপ্ত লাভা উপরের দিকে আসিবার 
চেষ্টা করে তখন উহা বাহিরে আসিতে না পারিলেও ভূত্বকের কিছু অংশকে 
উপরের দিকে ঠেলিয়া তোলে । এইভাবে যে স্তূপ পর্বতটি ভূপৃষ্টে সৃষ্টি হয় তাহার 
নীচে লাভাও সুূপের আকারে থাকে । লাভার এই আক্কতিকে ল্যাকোলিথ 
(14500915605) বলা হয় । 

(৪) গলিত লাভা-প্রবাহ ভূপৃষ্ঠে আসে এবং প্রবল উৎক্ষেপের ফলে 
পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়া থাকে । এই লাভা জমাট বীধিয়া ভূপৃষ্ঠের ঠিক 
নীচেই থাকে । পরে বৃষ্টি, জল, রৌদ্র ইত্যাদি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তখন 
নীচের ভূপাকুতি অংশ দেখা যায়! ইহাকে ব্যাথোলিথস ( Batholiths ) 
বলা হইয়া থাকে । 


বিভিন্ন ধরনের আগ্মেয়গিরি 
আগ্নে়গিরিসমূহ তিনটি বিভাগে বিভক্ত। আগ্রেয়গিরির প্রক্কতিসমূহ 
লক্ষ্য করিয়! আগ্রেরগিরিগুলির শ্রেণী বিভাগ কর! হইয়াছে। 


ভূত্বক ও তাহার বিস্তাস ১৫ 


আগ্গেরগিরিগুলি (১) জীবস্ত, (২) সুপ্ত ও (৩) ঘৃতএএই তিন ভাগে বিভক্ত 

(১ "জীবন্ত (৯০৮০) আগ্নেরগিরি_বে সমন্ত আগ্নেয়গিরি হইতে 
মাঝে মাঝেই অগ্ুযুৎপাত ঘটিয়া থাকে, সেই সমস্ত আগ্রেয়গিরিকে বল! হয় 
জীবন্ত আগ্নেয়গিরি । পৃথিবীতে প্রায় ৪০০টি জীবন্ত আগ্েয়গিরি আছে। 
ইটালীর স্্রঘলী একটি জীবন্ত আগ্েরগিরি। 

(২) সুপ্ত (D০rদ৷ant) আগ্পেরগিরি_পৃথিবীতে অনেক আগ্নেয়গিরি 
আছে, যে সমস্ত আগ্নেরগিরি হইতে 'অনেককাল যাবৎ অগ্রয্যৎপাত ঘটে নাই। 
কিন্তু অগ্নযুদগমের ভয় একেবারে নিঃশেষ হইয়া বার নাই। এই আগ্েয়গিরি- 
গুলিকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলে। এইরূপ একটি আগ্নেয়গিরি হইতেছে 
জাপানের ফুজিয়ামা । 

(৩) মৃত (৮৮০6) আগ্নেরণিরি--এমন সব আগ্নেয়গিরি আছে যাহা 
হইতে বহুকাল যাবৎ কোন অঞ্চ্যৎপাত হয় নাই, এবং অগ্নযৎপাতের ভয়ও নাই। 
এমন সব আগ্নেয়গিরিকে মৃত আগ্নেয়গিরি বলা হয়। এই রকম একটি 
আগ্গেয়গিরি হইতেছে দক্ষিণ আমেরিকার চিম্বোরাজো । 
আগ্নেয়গিরির উপকার ও ক্ষতি 

আগ্নেয়গিরির উপকারের ক্ষমতা ক্ষতির তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, তবুও তাহার 
উল্লেখ কর! এইখানে প্রয়োজন। আগ্নেয়গিরি হইতে যে ছাই উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
থাকে তাহা জমির পক্ষে খুবই ভাল সার। তাহা ছাড়া শিলীভূত লাভা 
হইতে বে মাট তৈয়ারী হইয়াছে তাহাও শশ্ত উৎপাদনের পক্ষে খুব ভাল। 
ভারতের দাক্ষিণাত্যের মাটি কালো। ইহা শিলীভূত লাভায় তৈয়ারী। ইহ! 
হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের দাক্ষিণাত্যে অতীতের কোন এক সময়ে 
আগ্নেয়গিরি ছিল এবং অগ্যুৎ্পাতের ফলে গলিত লাভা দারা অঞ্চলে ছড়াইয়া 
যায়। ক্রমে ক্রমে এ গলিত লাভ৷ শিলীভূত হয় এবং উহ! স্বাভাবিক নিয়মে 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া গুঁড়া হইয়া যায়। এই ভাবে দাক্ষিণাত্যের কালো মাট 
তৈয়ারী হইয়াছিল। 

আগ্নেয়গিরি উপকার যতটুকু করে তাহ! প্রত্যক্ষ উপকার নয়। আগ্রেয়- 
গিরির গলিত লাভা শিলীভবন এবং বিচুণীকরণে বহু লক্ষ. বছর ব্যয়িত হইয়া 
যায়, অতএব ইহাকে খুব প্রত্যক্ষ উপকার বলা চলে না। বরং আগ্নেয়গিরি 
আমাদের যথেষ্ট অপকারই করিয়া থাকে । আগ্নেয়গিরির তাওব লীলার 
আমাদের বহু নগর ও জনপদ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইরা যায়। 


শিলা (৪০০৮) 

ভূত্বক বে সমন্ত উপাদান লইয়া গঠিত, তাহার নাম শ্রিলা। শিলা বলিতে 
আমর! সাধারণতঃ বুঝিরা থাকি পাথর, কাকর, কাদা, খড়ি ইত্যাদি । 

গঠনের পার্থক্য অন্ুবায়ী শিলাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, 
যথা (১) আগ্নেয়শিলা বা প্রাথমিক শিলা, (২) পাললিক শিলা এবং 
(৩) রূপান্তরিত শিলা । 

(১) আগ্নেরশিলা বা গ্রাথমিক শিলা (Igneous Rock ০৮ 
Primary Rock) 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলার যে সমস্ত উপাদান রহিয়াছে সেগুলি আছে. 
অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় । কিন্তু উত্তপ্ত থাকিলেও উহারা কঠিন অবস্থায় আছে, 
তাহার কারণ উপরস্থ অত্যধিক চাপ। উপরস্থ চাপ যখন কমির়া যায় তখন 
শিলাসমূহের উপাদান তরলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ভুপৃষ্ঠের দুর্বল স্থানের মণ দিয়! 
ফাটল স্থপ্রি করিয়া ভূপৃষ্ঠে আদিরা থাকে । এই তর গলিত পদার্থসমুহ 
ভূপৃষ্ঠের শীতল আবহাওজাতে জমাট বাধে । এইভাবে বে শিলা তৈয়ারী হয় 
ভাহাকে আগ্রেরশিলা বলা হইয়া থাকে । পৃথিবী যখন উত্তপ্ত অবস্থা হইতে 
শীতল হর তখন পৃথিবীর চারিদিকে এই জাতীয় শিলাস্তন গঠিত হইয়াছিল, 
তাই এই শিলাকে প্রাথমিক শিলাও বলা হইযা থাকে। গ্রানাইটও একটি 
আগ্নেয়শিল!। যখন ভূগর্ভেই এই গলিত পদার্থ জমাট বাণিয়া থাকে তধন 
গ্র্যানাইট শিলাকে Intrusive Rock বলা হইয়া থাকে । সমস্ত আগ্মেমশিলাই 
প্রায় স্ফাটকাকার (০521 )। এই জন্য এই সকল শিলাকে কেলাদিত 
শিলাও বলে। ভূগর্ভের আগ্নেরশিলা এমনই দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হয় বে উহাতে আর 
বিশেষ ফাটল দেখা বায় না। 1:7031%2 Rock ভূগর্ভেই জমাট বাধিয়া থাকে 
বলিয়া এ শিলাকে পাভালিক বা 21০৪০ [২০০1৪ বলা হইয়া থাকে। 

যখন উত্তপ্ত পদার্থসমূহ ভূগর্ভের কোন দুর্বল ফাটলের অংশে বাইর সঞ্চিত 
হয়। তখন উহারা পাতালিক শিলা হইতেও অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইয়া, 
আগ্নে়শিলাতে পরিণত হইয়া যায়। তখন তাহাদিগকে হাইপাবিস্তাল 
(759১55521) শিলা বলা হইয়া থাকে | গ্রানাইট শিলার মধ্যে কোয়ার্জ, 
ফেলসপাঁরঃ অভ্র প্রভৃতি খনিজ পদর্ঘ বিভিন্ন পণিমাণে রহিয়াছে গ্র্যানাইট 
শিলা নানা ধরনের হইয়া থাকে-এবং এই জাতীয় শিলা বৃহৎ অষ্রালিকা ইত্যাদি 
তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস: ১৭ 


গ্যানাইট যেমন* একটি আগ্নেয় শিলা, ব্যালট তেমন একটি আগ্রেয় 
শিলা। যেসমন্ত গলিত লাভা খুব বেশি ধূসর বর্ণের বা অধিক কালো বা 
সবুজ বর্ণের তাহাদিগকেই ব্যাসলট বলা হইয়া থাকে । আমরা গ্রানাইট শিলার 
ক্ষেত্রে [7:0151%5 বা আভ্যন্তরীণ শিলা দেখিয়াছি। কিন্তু গলিত লাভা যখন 
উপরে উৎক্ষিপ্ত (8৮196) হইয়া আসিয়া আগ্নেয় শিলার স্থষ্টি করিয়া 
থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে ব্যাসলটের পরিমাণই বেশি দৃষ্ট হয়। 

(২) পাললিক শিল! (Sedimentary Rock ) 

পৃথিবীতে সর্বদাই নদীর জলের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়তই ধুলা, মাটি, কাকর 
ইত্যাদি আসিয়া সমুদ্রের জলে পড়িতেছে। এই ধুলা, মাটি, কাকর ইত্যাদি সমুদ্রের 
জলে থিতাইয়৷ পড়িতেছে এবং সকল সময়েই পলিস্তর তৈয়ারী হইতেছে । 
এইরূপ ভাবে যতইপণিস্তর জমে ততই নীচের স্তরগুলির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। ধীরে ধীরে প্রচণ্ড চাপের উৎপত্তি হয়। এই প্রচণ্ড চাপের ফলে 
পলিস্তর আর নরম অবস্থায় থাকিতে পারে না। উহা! তখন শিলায় রপাস্তরিত 
হয়। এই শিলাকে বলা হয় পাললিক শিলা বা Sedimentary rock | 

শুধু ভূপৃষ্ঠের ধূলা, মাটি, কাকর ইত্যাদি লইয়াই পাললিক শিলা হয় না, 
সমুদ্রের বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ এবং উদ্ভিদসমূহও সুরের মধ্যে চাপা পড়িয়া 
যায় এবং পাললিক শিলার স্থষ্টি করে । 

আমরা বিভিন্ন ধরনের পাললিক শিলা দেখিয়া থাঁকি। পাললিক 
শিলাগুলি হইতেছে বেলে পাথর, চুন! পাথর, শেল, কংগ্রোমারেট, 
কাদাপাথর ইত্যাদি 

বেলে পাথর বা Sand stone একটি পাললিক শিলা এবং ইহা বিভিন্ন 
রঙের হইয়া থাকে, ষথা-_লাল, হলদে, সবুজ ও ধুসর । আমাদের দেশের 
মৌর্যযুগের কীতিসমূহ (প্রায় অনেক অট্রালিকাই) লাল বেলে পাথরে তৈয়ারী ৷ 
বেলে পাথরের বালুকাপমূহ একে অন্যের সাথে খুব দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকে না। 

চুনা পাথর বা Lime ০০০৮৩ আর একটি পাললিক শিলা । জলের 
তলে কতকগুলি জলজীবের হাড়ের চুন, লৌহ, সিলিকা প্রভৃতি কতকগুলি 
জিনিসের রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং উপরে জলের চাপে ও নিয়ে ভূগর্ভের উত্তাপে 
এ সমস্ত পদার্থ জমাট বাধিয়া যায় এবং কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়া যায় 
ইহাই চুনা পাথর | চুনা পাথরে চুন জাতীয় উপাদান খুব বেশি দেখা যায় ইহা 
ধুসর রঙেরই বেশি হইয়া থাকে, তবে বিভিন্ন রঙের চুন। পাথরও দেখা যায়। 


২ 


১৮ পরিবেশ-্পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
শেলও (5151০ ) একটি পাললিক শিলা। প্রকৃতপক্ষে শেল হইতেছে 


কাদা এবং কাদা হইতে উহা শিলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। শেল শিলা অত্যন্ত . 


নর এবং উহাতে নখ দিয়াও আচড় কাটা যায়। শেল শিলা নানা রঙের দেখা 
যায়, যথা__সবুজ, লাল, কালো ইত্যাদি । 

ভূত্বকের চার ভাগের তিন ভাগ স্থানে পাললিক শিলা দেখিতে পাওয়া 
যায়। পাললিক শিলার নীচে সাধারণতঃ আগ্নেয় শিলা থাকে । পাললিক 
শিলাসমূহের মধ্যে প্রধান শিলাসমূহের নাম করা হইয়াছে। কখনও 
কখনও দেখা যাইবে যে, কোনও এক প্রকার শিলার সকল উপাদান পরস্পরের 
সহিত শক্ত হইয়া মিশে নাই। এইরূপ শিলা নদীর নূতন চর অঞ্চলে এবং 
লোয়েস মালভূমি অঞ্চলে দেখা বার। 

জীবাশ্ম _আমরা পূর্বেই পাললিক শিলা তৈয়ারীর ক্ষেত্রে সামুদ্রিক প্রাণীর 
হাড়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, উদ্ভিদের বিভিন্ন 
অংশ এবং সামুদ্রিক প্রাণীর অস্থি, কাকর, ধুলামাটি ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত 
হইয়া শিলায় পরিণত হয় । এইরূপে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্থি যদি প্রস্তবীভূত 
হয়, তাহা হইলে তাহাকে জীবাশ্থা (85511) বলা হইয়া থাকে । খড়িমাট ও 
চুনা পাথরের মধ্যে প্রাণীর জীবাশ্ম দেখিতে পাওয়া যায় এবং কয়লার মধ্যে 
পাওয়া যায় উদ্ভিদের জীবাশ্। 

(৩) রূপান্তরিত শিল! (Metamorphic rock) 

যদি দেখা যায় যে, শিলাখণ্ডের এমন পরিবর্তন হইয়াছে যে তাহার 
আদিরূপের সঙ্গে কোন মিলই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তাহা হইলে 
সেই ধরনের শিলাকে পরিবতিত শিলা বা! Metamorphic 10০৮ বলে। 
এইখানে বলা বাহুল্য যে শিলার আকুতিগত পার্থক্যের কথাই শুধু বলা হইতেছে 
না, রাসায়ানিক পার্থক্যের কথাও ধরা হইতেছে । 

একটি উদাহরণ দিলে জিনিসটি স্পষ্ট হইবে। ভূত্বকে কোনও এক স্তরে 
পাললিক শিলা রহিয়াছে এবং যদি ভূগর্ভ হইতে ম্যাগ্মার গলিত প্রবাহ আসিয়া 
এ পাললিক শিলার সংস্পর্শে আসে তাহা হইলে কি হইবে? ম্যাগমার 
বে গ্যাস ও বান্প তাহা প্রকৃতপক্ষে পাললিক শিলার সমস্ত ছিদ্রপথে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িবে। ধর! যাইতে পারে যে পাললিক পাথরটি চুনা পাথর | ম্যাগমার 
সহিত সংস্পর্শে আমার ফলে চুনা পাথরের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে ম্যাগমা 
গ্যাস ও বাপ্পের রাসায়নিক সংযোগ ঘটবে এবং তাহার ফলে সম্পূর্ণ এক নূতন 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ১৯ 


35৯87 চুনা পাথর তথন মার্বেল পাথরে পরিণত 
|| 

নীস (G16i55), গ্র্যানাইট হইতে স্থষ্ট একটি পরিবতিত শিলা। এই 
শিলায় প্রচুর পরিমাণে অভ্র আছে। 

সিস্ট (9০156) একটি রূপান্তরিত শিলা। নীসের সাথে সিস্টের 
পার্থক্য এক স্থানে স্পষ্ট মিস্টের গায়ে খোসার মত আছে। ইহা সহজে টুকরা 
হয়, কারণ ইহা কাদাপাথর হইতেই উৎপন্ন হয়। 

কোরার্জাইট (088:410) বেলে পাথর হইতে একটি রূপান্তরিত শিলা । 
তবে এই শিলার মধ্যে বেলে পাথরের বালুকা মোটেই দেখা যায় না, ইহাতে 
বেশির ভাগ আছে কোয়ার্ত । ইহা খুব উজ্জল ও খুব শক্ত। 

মার্বেল (0152216)ও একটি রূপান্তরিত শিলা। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে উহা চুন! পাথর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার বর্ণ প্রায় সাদা। তবে অঙ্ান্ 
রঙের মার্বেল পাথর যে না আছে তা নয়। ইহা খুব কোমল শিলা। 

প্লেট (51৭০) একটি রূপান্তরিত শিলা । এই শিলাগঠনকারী খনিজ 
উপাদান খুব স্থক্ম এবং তাহাদিগকে নগ্ন চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার 
স্্ট শেল হইতে এবং শেলের মতই ইহা নরম। শ্লেটের রঙ সাধারণতঃ কালো 


ও নীল হইয়া থাকে । 
বিভিন্ন শিলার ব্যবহার-_আমরা বিভিন্ন শিলা সম্বন্ধে নানা বিষয় অবগত 


হইয়াছি। প্ৰসঙ্গক্ৰমে কোনও কোনও শিলার ব্যবহারিক জীবনে উপযোগিতার 
কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানে উহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে সবিশেষ 
আলোচনা করা হইবে। 

আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন বিভিন্ন শিলাঞ্চল দ্বারা কিভাবে 
প্রভাবিত তাহা দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ পাললিক শিলা অঞ্চলে কয়লা, 
খনিজ তৈল ও স্বাভাবিক গ্যাস পাওয়া যাইয়! থাকে । চুনা পাথর ও বেলে পাথর 
দুইটি পাললিক শিলা । ঘরবাড়ী নির্মাণ ব্যাপারে এই দুইটি শিলার ব্যবহার 
অত্যধিক | শুধু ঘরবাড়ী নয়, সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রেও চুলা পাথর ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। কৃষিকার্ধের জন্য কৃত্রিম সার তৈয়ারী করিতেও প্রয়োজন হয় চুন! পাথর । 
পক্ষান্তরে আগ্নেয় শিলার মধ্যে পাওয়া যার সোনা, রূপা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি 
তৈয়ারীর জন্য খনিজ পদীর্থ। ইহা ব্যতীত গ্র্যানাইট, ব্যাসলট প্রভৃতি দৃঢ় ও 
কঠিন আগ্নেয় শিলাসমূহ রাস্তা-ঘাট নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রূপান্তরিত 


২০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


শিলা, বথা_গ্লেট পাথর বাড়ী-ঘরের ছাদ নির্মাণের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
বালি, পাথরের হুড়ি প্রভৃতি বাড়ী নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। তাহাছাড়া 
লবপ-শিলা হইতে লবণ তৈয়ারী করাও হইয়া থাকে । সবশেষে বলা যাইতে 
পারে যে আমাদের পদতলে এই যে দৃত্তিক|, তাহাও শিলার প্রভাবেই সৃষ্টি 
হইয়াছে। 


মৃত্তিকা (১০) 

ভুত্বক গঠিত কি উপকরণ দ্বারা তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে। ভূত্বক গঠিত 
বিভিন্ন শিলা দারা, কিন্তু এ সব শিলার উপর মৃত্তিকার আবরণ রহিয়াছে । 
শিলারই ক্ষত ক্ষুদ্র কণা হইতেছে মাটি বা মৃত্তিকা । শিলা রেণু রেণু হইয়া ধলা 
হইয়া যাইতেছে। এ ধূলাই মাট। 

পথের ধারে একটি খোলা জায়গার যদি একটি শিলাখগ্ডকে বহুদিন ধরিয়া 
পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ওঁ শিলাখওটির 
ধীরে ধীরে পরিবর্তন হইতেছে। বৃষ্টি, রোদ, বাতাস ইত্যাদির প্রভাবে ও শিলা- 
খণ্ডটির ধীরে ধীরে ক্ষয় হয় এবং কিছুকাল পরে দেখা যায় ও শিলাখওটির 
অন্তিত্ব আর নাই। শিলাখওঁটি একভুপ ধুলায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই 
ধূলাই মাটি। 

মাটি নানা কারণে উৎপন্ন হয়। সেই কারণগুলি নিয়ে ব্যাখ্যা করা 
হইতেছে। 

(১) + প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে_ ইতিপূর্বে যে উদাহরণ দেওয়া 
হইয়াছে সেই উদাহরণের জের টানিয়া বলা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের 


শিলা বৃ্টিপাত্উফতা, বায়প্রবাহ ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে তীরে দুর্বল হয়. 

এবং ভাঙ্গিয়া ধূলার পরিণত হইয়া ধার 1) এইস্থানে উষ্চমগুলের কথা উল্লেখ করা 
হইল। কিন্ত টা অঞ্চলে কিভাবে শিলা মাটিতে রূপান্তরিত হয় ? এই অঞ্চলে 
তুষারের প্রভাবেই শিলাখণ্ড ধুলায় বা মাটিতে পরিণত হইয়া থাকে। 
হিমবাহ ও শিলায় শিলায় ঘর্ষণের ফলেও মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। 

(২) 'ব্লাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে__অগ্লজান, কার্বনিক এ্যাসিড 
গ্যাস এবং ধাতব লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক শক্তির প্রভাব দ্বার! শিলা ধীরে ধীরে 
চর্ণ-বিচুর্ণ হয় এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়। 
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উদ্ভিদ ও জীব জন্তর প্রভাবে_ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের মূলসমূহ অনেক সময় 
'শিলাকে চূর্ণকিচর্ণ করে এবং উহা! মাটিতে পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদের 
পাতা ফুল, ফল, লতা ইত্যাদি কিছু জৈব পদাৰ্থও শিলাচুর্ণের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে কেঁচো, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ইত্যাদিও ভূত্বক শিথিল করিয়া 
দেয় এবং মৃত্তিকা তৈয়ারী করিতে সাহায্য করে। 

(৪) শিলাসমুহের নিজস্ব প্রকৃতির প্রভাবে_শিলাসমূহের , 
গঠন ও উপাদনের সহিত মৃত্তিকার উৎপত্তির যথেষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান । কঠিন 
কেলাঁসিত শিলা সহজে ক্ষরপ্রাপ্ত হয়-না। পক্ষান্তরে যে সব শিলা 
কোমল তাহা সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হন৷ এই কারণেই যে সকল অঞ্চলে শিলা 
নরম ও কোমল, সেই সব অঞ্চলেই মৃত্তিকা বেশি স্থষ্টি হইয়া থাকে । 

অবশিষ্ট মৃত্তিকা (ছৎ5১॥৭! $০1)-_কোন কোন স্থানে শিলা চুর্ণ-হিচর্ণ 
হইয়া ও শিলার উপরই ঘৃত্তিকার আবরণ স্থষ্ট করে এই ৃত্তিকাকে অবশিষ্ট 
রা হও ৯০৪ বলা হয) 8০৮৯৮১৬৩ Sel. 

৬ভাপস্থত মৃত্তিকা! (Transported 9০11)__বিভিন্ন কারণে_-নদীজোতেঃ 
বৃষ্টির জলে, হিমবাহে, বায়ুপ্রবাহে ৭ এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে নীত 
হইয়া থাকে এবং সেইখানে সঞ্চিত হয়। এই মৃত্তিকাকে বলা হয় অপশ্যত_ 
মৃত্তিকা । বিভিন্ন ধরনের শিলাচুর্ণ একত্রিত হইয়া এই মৃত্তিকা তৈয়ারী হয়, 
বলিয়া ইহা খুব উর্বর হইয়া থাকে। চাম বা হতে বাঁকে স্পিকার ক: 
মৃত্তিকা অঞ্চল-_পৃথিবীর কয়েকটি অংশে মৃত্তিকা বেশি সৃষ্টি হয় 
কারণেই ও মৃত্তিকা অঞ্চলগুলিকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করা 


এবং সেই 


হইল। 
অরণ্য অঞ্চল__অরণ্য অঞ্চলে গাছ, লতা, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি প্রচুর 


জৈব পদার্থ মৃত্তিকা সষ্টিতে খুব বেশি সহায়তা করিয়া থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের 
অরণ্যের মধ্যে জলবায়ুর পার্থক্য দেখা যায়, অতএব ইহাদের মৃত্তিকার মধ্যেও 
পার্থক্য দেখা যাইয়া থাকে । নিরক্ষীর অঞ্চলের চিরহরিৎ অরণ্যের মৃত্তিকা 
অতিশয় উর্বর । পক্ষান্তরে নাতিশিতোঞ্চ অঞ্চলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য 
মোটের উপর উর্বর নহে। 

ভৃণভূমি ভাঞ্চল-_পৃথিবীর তৃণভূমি অঞ্চলগুলিও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে 
দেখা ৰায়। এ অঞ্চলগুলির মধ্যেও জলবায়ুর পার্থক্য রহিয়াছে, ফলে মৃত্িকার | 
অধ্যেও পার্থক) বর্তমান। যে তৃণভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশি 4 
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২২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


সেইখানে জৈব পদাৰ্থ মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত হয় এবং ফলে মৃত্তিকাও- 
উর্বর। স্টেপ ভূমির মৃত্তিকা কম জৈব পদার্থধুক্ত এবং সেই কারণেই মাটিও. 
অনুর্বর | 

মরুভূমি অঞ্চল-_মরুভুষি অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর লবণ এবং খনিজ- 
দ্রব্যাদি মিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে । সেইসব মরুভূমি অঞ্চলে যদি প্রচুর জল- 
সেচের ব্যবস্থা কর! যায় তাহা হইলে চাষ-আবাদ ভালই হইবে। জলসেচের 
অহ্থবিধাই ওঁ সব অঞ্চলে চাষ-আবাদের অস্থবিধা, মৃত্তিকা নহে। 


মৃত্তিকার বর্ণ ও প্রকারভেদ 

আমরা মৃত্তিকার বিভিন্ন বর্ণ লক্ষ্য করিয়া থাকি । ইহার কারণ কি? সাধারণতঃ 
দেখা যায় যে, খনিজ পদার্থের ও জৈব পদার্থের তারতম্যের জন্তু মৃত্তিকার 
বর্ণ বিভিন্নরপ হয়। যে মৃতিকার মধ্যে বেশি পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকে তাহা 
সাধারণতঃ ঘোর বাদামী ও কৃষ্বর্ণ। এই জাতীয় মৃত্তিকা খুব উর্বর এবং এইট 
মৃত্তিকায় অধিক ফসল উৎপাদিত হয়। পক্ষান্তরে যেসব মৃত্তিকায় জৈব 
পদার্থের অংশ কম, সেই সব মৃত্তিকা হয় হলদে, বাদামী ও লাল। এই জাতীয় 
মৃত্তিকা খুব বেশি উর্বর নয়। বলা বাহুল্য এই জাতীয় মৃত্তিকা চাষ-আবাদের' 
পক্ষে খুব বেশি উপযুক্ত নয়। এই জমিতে চাষ করিতে হইলে প্রচুর সার 
ব্যবহার করিতে হয়। এই মৃত্তিকা ঘন বন স্থষ্টি হয় না, অপরপক্ষে জৈব. 
পদার্থবুক্ত মৃত্তিকায় ঘন বন জন্নিয়া থাকে । বর্তমান সময় উষ্ণ মণ্ডলের বহু বন- 
জঙ্গল কাটিয়। সেখানে চা, কোকো, কফি প্রভৃতি উৎপন্ন করা হইতেছে। 
মৃত্তিকার উপাদান | 

আমর! পৃথিবীতে যে সব মৃত্তিকা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে উপাদানের 

পার্থক্য রহিয়াছে। এই উপাদানের পার্থক্যের জন্য মৃত্তিকা বিভিন্ন নামে 
পরিচিত হইয়াছে। (১) বেলে মাটি (95৫5 5০1 )-বেলে মাটি বা 
বালুকাময় মৃত্তিকাতে বালির ভাগ খুব বেশি, অর্থাৎ বালুকা ইহাতে প্রায় 
শতকরা ৮০ ভাগ। (২) এঁটেল মাটি--ইহাকে কাদামাটি বা Clay 50119. 
বলা হইয়া থাকে । এঁটেল মাটিতে বালুকার ভাগ খুব কম। এইখানে কাদার, 
ভাগ খুব বেশি । (৩) দো-আঁশ মাটি (1,০0১ 50i!)--এই মাটিতে বালুকা 
এবং কাদা বা পলির অনুপাত প্রায় সমান সমান । এই মাটিতে চাষের কাজ- 
খুব ভাল হইয়া থাকে। 


নৃত্তিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব 


আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু আছে। জলবায়ু যেমন 
মানুষের উপর, জীবজন্তর উপর এবং উদ্ভিদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া 
থাকে, তেমনি উহা মৃত্তিকার উপরও করে। আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকার 
উপর জলবায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিব। 

মৌনুমী জলবায়ু অঞ্চলের প্রভাব_মৌস্থমী জলবায়ু অঞ্চল 
বলিতে আমরা ভারত, ব্রহ্ম, থাইল্যাও, চীন প্রভৃতি দেশ বুঝিয়া থাকি। 
বলা বাহুল্য মৌন্গুমী জলবায়ুর প্রভাবে এই সমস্ত স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া 
থাকে । এই প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এঁ সমস্ত স্থানের পর্বত, পাহাড়, 
মালভূমি, সমতল ভূমি প্রভৃতির উপর নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা 
যায়। অতিশয় গরমে কি হয়? গরমে বস্তু প্রসারিত হয়, ঠাণ্ডায় উহা! 
সঙ্কুচিত হয় দিনের গরমে সেই কারণে ভূপৃষ্ঠ প্রসারিত হইয়| থাকে এবং 
রাক্রিকালের ঠাণ্ডায় উহা সঙ্কুচিত হয়। সেইরূপ গ্রীগ্মকালে ভূপৃষ্ঠ প্রসারিত 
হয় এবং শীতে ভূপৃষ্ঠ সঙ্কুচিত হয়। এই প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে 
ভুত্বক চুৰ্ণ হইয়া ধুলায় পরিণত হইতেছে। এদিকে বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে এ 
ধুলা ধুইয়া! স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে । জল সাধারণতঃ নিম্নগামী, তাই 
উচ্চগ্থানের ভূমি প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে এবং নিয়দেশে গিয়া উহা জমিতেছে। 
দেখা গিয়াছে যে, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে উচ্চভূমি ও মালভূমি এমন 
ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে যে, উপরের কোমল মাটি ধুইয়া যুছিয়া অন্ঠত্র 
অপসারিত হইয়া গিয়াছে এবং কঠিন শিলাগুলি স্ম্তাকারে দীড়াইয়া আছে। 
বৃষ্টির জলের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত থাকে এবং এঁ অক্সিজেন মিশ্রিত 
জল যখন চুনা পাহাড়ে যাইয়া লাগে তখন চুন! পাথর তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয় এবং ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বহুল পরিবর্তন দেখা যায়। ইহা ছাড়া প্রবল 
বৃষ্টিপাত আরও অন্ত এক প্রকারে মৃত্তিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের প্রচুর বালি ও মাটি নদীপথে প্রবাহিত 


হইয়া আসে এবং সমভূমিতে বন্তার সৃষ্টি করে ও নদীর ছুই ধারে পলিমাটি 
রাখিয়া যায়। ইহাতে ভূমির উর্বরতা! বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া 
নদী অবশিষ্ট মাটি, বালি ইত্যাদি লইয়া গিয়া সাগরের মোহনায় বদ্ধীপের স্ষ্টি 


করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই বদ্ধীপ খুব উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। 


২৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


এদিকে ভারতের ্যক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের ভূমি ধরা যাইতে 
পারে। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান জুড়িয়াই কালো 
মৃত্তিকা বর্তমান। এই কালো মৃত্তিকা আগ্নেয়গিরি নিঃস্থত লাভা এবং এই 
ব্যাসলট দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্গুমী বারুর বৃষ্টিপাতের ফলে চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া স্থা্ট 

৷ পক্ষান্তরে পূর্ব ঘাটের দিকে যেখানে শীতকালীন মৌন্ুমী বায়ুর 

জন্য বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে লাল মৃত্তিকা দেখা যায়। তাহা ছাড়া পূর্ব ও 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বুষ্টপাতের দরুন মালভূমিরই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশবিশেষ । 

মরু অঞ্চলের গ্রভাব-_মরু অঞ্চলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে তো বটেই, 
এমন কি দিনে এবং রাত্রিতেও তাপমাত্রার বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 
এ সমস্ত স্থানের শিলা দিনের অধিক উত্তাপের জন প্রসারিত হয় এবং রাতের 
বেলায় শীতের মধ্যে সমুচিত হইয়া ষায়। এইরূপ প্রসারণ ও সঙ্কোচনের মধ্য 
দিয়া শিলাসমূহ চলে বলিয়া উহারা অতি সহজে ধূলিকণায় পরিণত হইয়া যায়। 
মরু অঞ্চলের পাহাড়সমূহের কাছে গেলে দেখা যাইবে বে, অনেক বড় বড় 
শিলাখণ্ডের কাছে এদিকে ওদিকে হালকা শিলার টুকরা পতিত হইয়া আছে। 
উপরে উক্ত কারণেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। 

ইহা ব্যতীত মরু অঞ্চলে আর এক রকমের অবস্থা দেখা বায়। মরু 
অঞ্চলে যখন ভীষণ উষ্ণতার ফলে নিব্লচাপের সৃষ্টি হয়, তখন আশে-পাঁশের 
উচ্চচাপ অঞ্চলের ভারী বায়ু আসিয়া মরুভূমির বালুকারাশিকে অন্তন্থানে 
লইয়া যায় এবং ইহার ফলে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধিত হয়। মরুবায়ু-প্রবাহে 
ছোট ছোট মৃত্তিকা-কণা অন্তন্থানে নীত হয় এবং সেখানে উর্বর ভূমির স্বষ্টিও 
করিতে পারে। পক্ষাস্তরে এই মরুবারুর প্রবাহে উবর ভূমিও অনুর্বর হইয়া 
যাইতে পারে। মরু অঞ্চলে বর্ষণ নাই, উদ্ভিদ নাই এবং মৃত্তিকা-কণাকে 
আটকাইয়| রাখিবার মত কোন ব্যবস্তাই নাই । 

এদিকে যে সমস্ত মরু অঞ্চল শীতপ্রধান দেশের অর্গগত, সেখানে যদি পর্বত 
থাকে, তবে সেই পর্বতসমূহ হইতে হিমবাহ নামিয়া আনিয়া পার্বত্য অঞ্চল- 
সমূহের বিশেষ পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকে । হিমবাহ সাথে করিয়া যেসব 
প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকা আনয়ন করে, তাহাতে ভূপৃষ্ঠের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা 
যায়। তাহা ছাড়া হিমবাহ সমতল ভূমির কাছে নামিয়া আলিয়া অনেক 
সময় গহ্বর সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং সেই গহবর হইতে হ্রদের সৃষ্টি হয় । উত্তর 
আমেরিকা এবং উত্তর ইউরোপের অনেক হদই এইভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। 


ভূত্বক ও তাহার বিস্যাস হর 


নিরক্ষীর এবং "উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের জলবায়ুর প্রভাব 
মৃত্তিকা গঠন সম্পর্কে এই অঞ্চলের প্রভাব খুব বেশি। এইখানকার 
জলবায়ু কিরপ? এই অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এবং 
মৃত্তিকার বেশি ভিতরের দিকে জল প্রবেশ করে। ফলে এই স্থানসমূহে প্রচুর 
উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। এত প্রচুর উ্ভিজ্জ কাটিয়া ফেলা সম্ভব হয় না বলিয়াই 
এই সমস্ত স্থানে রিরাট বিরাট বন স্থষ্ট হইয়াছে। আমরা জানি কঙ্গো ও 
আমাজান নদীর উপত্যকায় খুব ঘন অরণ্য স্ুষ্টি হইয়াছে। প্রচুর বৃষ্টিপাত 
“হইলেও এইসব স্থানসমূহে ঘন উদ্ভিজ্জ আছে বলিয়া এই স্থানসমূহ ঘন অন্ধকারে 
আবুত হইয়া আছে। আমাজন ও কঙ্গো উপত্যকার অরণ্যসমূহে এমন নিবিড় 
বনাঞ্চল আছে যেখানে কুর্যালাক একেবারেই প্রবেশ করিতে পারে না। 
এই ঘন অরণ্য থাকার জন্য ভূমি মোটেই ক্ষয়প্রাথ হইতেছে না। যদি এশ্থানে 
বনভূমি না থাকিত, অথচ এঁরপ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হইত, তাহা হইলে ভুমি- 
ক্ষয় হইত। কিন্ত ও বুষ্টিপাতেও বনের ঘৃত্তিকার কোন ক্ষতি হইতেছে না। 
বরং এই ঘুত্তিকান্তরের অনেক উন্নতি হইতেছে । ঘন বনের বৃক্ষের পত্রসমূহ 
মাটিতে পতিত হয় এবং অনবরত পচে এবং এই জৈবসার মাটির সহিত মিশ্রিত 
. হইয়া অধিকতর ঘন মৃত্তিকান্তর গড়িয়া থাকে । ইহার উর্বরতা বেশি, অতএব 
আরও বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে । 
নাতিশীভোষ্ঃ সরলবর্গীয় অঞ্চলে জলবায়ুর ্রভাব-_নাতিনীতোষঃ 
লরলবর্গীয় অঞ্চলে যেসব গ্থান অধিকতর শীতযুক্ত, সেই সমস্ত অঞ্চলের 
নদীর মোহনায় অনেক সময়ই বরফ সঞ্চিত হইয়া থাকে । জলের স্রোত গিয়া 
সমুদ্রে পতিত হইতে পারে না। এই কারণেই দেশের মাঝে বিরাট জলা- 
ভূমির সৃষ্টি হয় এবং ও জলাভূমিতে গাছের পাতা, শাখা ইত্যাদি পতিত হয় 
এবং উহা! পচিয়া গিয়া নূতন মৃত্তিকা স্থষ্ট হয়। অনেক দিন পরে এইসব স্থানে 
নুতন উর্বর মৃত্তিকা মাথা তুলিয়া দাড়ায় 


বিভিন্ন খতুর পার্থক্য হেতু ঘৃত্তিকাগঠন-_বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন ধরনের 
উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ও শৈত্য । এই কারণে উহাদের প্রভাব মৃত্তিকার উপরও 


বিভিন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যখন অধিক উত্তাপ অনুভূত হয়, তখন মাটির 

ভিতরে রাসায়নিক পরিবর্তন ক্রুত ঘটয়া থাকে, আর শীতের আধিক্য যখন 

থাকে, তখন ওঁ পরিবর্তন কম ঘটিয়া থাকে । কিন্ত যদি পরপর শু এবং আর্ত 
তু দেখা দেয় তবে মাটির বর্ণ ও গঠনে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । 


ভূত্বকের পরিবর্তন 


আমরা পূর্বে বিভিন্ন শিলার পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছুটা জানিয়াছি। এখন 
আমরা তৃত্বকের শিলার পরিবর্তনের বিশদ বিবরণ দিব ।- 

কোন স্থানই সকল সময়ে একরূপ থাকে না। সর্বদাই তাহার পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হয়। কোন স্থান কিছু পূর্বে হয়তো জলাভূমি ছিল, সেই জলাভূমি 
ভরাট হইয়া গিয়া দেখা যায় যে নূতন উর্বরা ভূমির স্থষ্ি হইয়াছে। কলিকাতার 
আশে-পাশে বাহার! বাস করেন তাহারা সকলেই প্রায় জানেন যে, যেস্থান 
বর্তমানে লবণ হ্রদের জমি বলিয়া সরকার সর্বসাধারণের কাছে বিক্রয় করিতে 
যাইতেছেন, সেই স্থানে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে একটি অগভীর নদী ছিল। 
এ নদী ধীরে ধাঁরে ভরাট হইয়া যায়, এবং এখন উহা বাসের উপযোগী ভুমি 
বলিয়া স্থিরীরুত হইয়াছে । এইরূপ পরিবর্তন শুধু কলিকাতার উপকণ্ঠ নয়, 
চারিদিকেই এইরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে। খরস্রোতা নদী অনেক সময়ে কূল 
ভা্গিয়া নূতন ভূপ্রকৃতির স্থষ্টি করে। অধুনা পাকিস্তানের পদ্মা! নদী ঢাকা 
জেলার বিক্রমপুর পরগনার কত গ্রাম যে অবলুপ্তির পথে লইয়া গিয়াছে, তাহার 
ঠিকঠিকানা নাই। 

ইহা ব্যতীত অন্যান্ত কারণেও ভূত্বকের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এইরূপ 
আর একটি কারণ হইতেছে ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ফলে অনেক স্থান ধ্বসিয়! 
যায় এবং পুকুর বা জলা ভূমির স্থষ্টি হয়। পক্ষান্তরে অনেক স্থানের ভূমি উচু হইয়া 
উঠে; এইরূপ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভূত্বকের ধীরে ধীরে পরিবর্তনও 
হয়, আবার আকস্মিক পরিবর্তনও হইরা থাকে । বিভিন্ন কারণে এই জাতীয় 
পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । কারণগুপি হইল নি্ললিখিতরূপ--(১) বিচুর্ণাভবন ও 
ক্ষরীভবন, (১) প্রবহণ, (৩) সঞ্চরন ও আক্ষেপণ। 

(১) বিচুণভিবন-_এই প্রক্রিয়াটি বারুগ্রবাহের উপরই বিশেষ করিয়া 
নির্ভর করে। বারুপ্রবাহের আর্দ্রতা যদি অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, তাহা হইলে 
শিল| ও ভূত্বকের উপরে রাসায়নিক ক্রিয়া দেখা যায়। উষ্ণতা, চাপ, বুষ্টিপাতও 
ভূত্বকে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে । আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, অত্যধিক 
উষ্ণতায় শিলা প্রসারিত হয় এবং শৈত্যে উহা সঙ্কুচিত হয় । এইরূপ কাজ যখন 
ক্রমাগত হইতে থাকে, তখন শিলাগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া যায় এবং আলগা! 
হয়। ইহাকেই বিচুর্ণাভবন (Weathering) বলা হইয়া থাকে । বিচুরণীভবন 


ভূত্বক ও তাহার বিস্তাস ২৭- 


তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা-_(ক) যান্ত্রিক বিচুনীভবন, (খ) রাসায়নিক 
কিচুর্ণীভবন ও (গ) জৈব কিচুীভবন ৷ 

(ক) যান্ত্রিক বিচুর্ণীভিবন--মরু অঞ্চলে দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং 
বিভিন্ন খতুতে পার্বত্য অঞ্চলসমূহের তুষারের চাপের ফলে ভূত্বক ফাটিয়া চৌচির 
হইয়া যায়। ইহাকেই যান্ত্রিক বিচুণীভবন বলা হয়। 

(খ) রাসায়নিক বিচুরীভিবন-_যখন শিলাসমূহ চর্ণবিচুর্ণ হয় তখন 
তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটয়া থাকে এবং এ রাসায়নিক পরিবর্তনের 
ফলে ভূত্বকের পরিবর্তন ঘটয়া থাকে । ইহাকেই রাসায়নিক বিচুণীভবন 
বলা হইয়া থাকে। রাসায়নিক বিচর্ণাভবনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এইখানে 
উপস্থাপিত করা হইতেছে । একখণ্ড লোহা বদি খোলা জায়গায় ফেলিয়া: 
রাখা হয় তাহা হইলে জলীয় বাষ্প, বৃষ্টিপাত, বারুপ্রবাহ, ইত্যাদির রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া এ লৌহখণ্ডের উপর দেখা যায় এবং তখন তাহাতে মরিচা ধরে। 
ইহাই একটি রাসায়নিক বিচুর্ণীভবনের উদাহরণ । 

বৃষ্টির জল যখন ভূপৃষ্ে নামিয়া আসে তখন উহা বাযুস্তর হইতে কার্বন 
ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করিয়া আনে । ইহা পরে চুনা পাথর ও অন্যান্য শিলার 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ও সব শিলা কিছু পরিমাণে গলাইয়া দেয়। শিলা- 
সমূহের এইরূপ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কতকগুলি পদার্থ অন্ত উপাদানে 
যথা-_আয়রন অক্সাইড, কার্বনেট ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া যায়। 

(গ) জৈব বিচুীভিবন-_বিভিন্ন জাতীয় শৈবাল ও নানাপ্রকারের উদ্ভিদ 
শিলায় জল আটাকাইয়া রাখিয়া থাকে । পক্ষান্তরে যখন একটি বড় বৃক্ষ মাটিতে 
মূল বিস্তার করে তখন উহা শিলা ভাদ্দিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে । ক্ষুদ্র হুর 
প্রাণী যথা--খরগোস, চ'চো, ইদুর প্রভৃতি মাটি খুঁড়িয়া নীচের মাটি উপরে 
টানিয়া আনে। এইরণ ভাবে মৃত্তিকার বিচুণীভবন হইয়া থাকে। এই 
জাতীয় বিচুর্ণীভবনকে জৈব বিচুণীভবন বলা হয়। 

ক্ষ়ীভবন-_বিচুর্ণীভবনের সাথে সাথেই আর একটি কথা আমাদের 
মনে রাখিতে হইবে, তাহা ক্ষরীভবন। আমরা দেখিয়াছি বিচুরণীভিবনে শিলা 
ধুলিকণায় পরিণত হইয়া যায়। তারপর সেই ধুলিকণা হয় বাতাসে উডিয়া 
যায়, না হয় বৃষ্টির জলে ধুইয়া যায় বা অন্ঠান্ত ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। বাযুপ্রবাহ 
ও বৃষ্টিপাত ধূলাকে কোথাও স্থিরভাবে থাকিতে দিতেছে না। দেখা যায় যে 
শেষ পর্যন্ত থুলিকণাগুলি বায়ুপ্রবাহে ভাসিতে ভাদিতে বা বৃষ্টিপাতের সঙ্গে 


২৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


ধুইয়া মুছিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। যে কথাগুলি বলা হইল, তাহার অর্থ 
এই নর বে ধুলিকণাগুলি সরাসরি যাইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। বৃষ্টির জল শেষ 
পর্যন্ত যাইয়া সমুদ্রে পৌছায় । কি ভাবে? আমাদের কাছাকাছি যেসব 
জলাশয় দেখিতে পাই, সেইসব জলাশয়ের জল স্থর্যের তাপে বান্পীহুত হইয়া 
আকাশে উঠিয়া বায়। যেসব জল মাটির ভিতর দিয়া টুইয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে, তাহাও এক সময় ফাটল দিয়! বাহির হইয়া আসিয়া বাহিরের 
সর্ষের তাপের সংস্পর্শে আসে এবং পুনরায় বাষ্প হইয়া! যাইবার সুযোগ পায়। 
অবিরাম ভূপৃচ্ে এই পরিক্রমা চলিতেছে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে । বৃষ্টিপাতের 
কাজই হইল মহাদেশসমূহকে ধুইয়া যুছিয়া সাফ করা। তারপর বাতাসের 
ঝাপটায়ও ধুলিকণাগুলি উড়িয়া বায়, এবং পরপর ঝাপটায় সমুদ্রে গিয়া 
পড়ে। অন্তভাবেও ধুলিকণাগুলি সমুদ্রে গিয়া পড়ে। মেঘ যখন স্ষ্টি হয় 
তখন বাষ্পসমূহ ধুলিকণাকে অবলম্বন করিয়া আকাশে ভাসিতে থাকে। 
তাহা ছাড়া বৃষ্টিপাত যখন পাহাড়ের গায়ে আসিয়া পড়ে তখন জল গড়াইয়া 
পড়িবার সময় মাটি ও ধুলিগলা জল লইয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়ে এবং 
নদী, খাল, বিল বাহিয়! সমুদ্রে গিয়া পড়ে । 

ভূপৃষ্টের উপর সর্বদাই বিচুর্ণাীভবন ও ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়া ছুইটি চলিতেছে । 
আমরা পায়ের তলায় যে মৃত্তিকা দেখিতে পাই, তাহা এ বিচুর্ণাভবন প্রক্রিয়ারই 
ফল। কিন্ত ৃত্তিকার ধূলিকণাও আবার ধীরে ধীরে বিলীয়মান হইয়া যায়। 

তূপৃষ্ঠের উপর সর্বদাই একটা ভাঙ্গা-গড়ার পালা চলিয়াছে। কোন কিছুকেই 
চিরস্থায়ী হিসাবে আছে বলিয়া বলা চলে না। আমাদের এই শত কোটি 
বৎসরের পৃথিবীতে কত মহাদেশের যে উৎপত্তি হইয়াছে, কত মহাদেশ যে ধুলায় 
পরিণত হইয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ করা যার না। ইহার কারণ এই যে, 
বিচুর্ণাভবন এবং ক্ষয়ীভবনের প্রতিক্রিয়ার ফলে যেমন একদিকে ভূত্বক ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইতেছে, তেমনই অপরদিকে ধুলামাটি সমূদ্রগর্ভে যাইয়া ভূত্বকের সঞ্চয় 
হইতেছে। বলাবাহুল্য ধূলামাটি সমুদ্রে গা ভাসাইয়া থাকিতে পারে না। উহা 
সমুদ্রের তলদেশে ধিতাইয়া পড়িয়া পাললিক শিলার রূপান্তরিত হয়। এইরূপ 
ক্রমাগত ক্ষয় ও সঞ্চয়ের ফলে ভূত্বকের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং তাহার ফলে 
একদিন ভূত্বকের বিন্যাস বিপর্যস্ত হয়-_ভূত্বকের কোন অঞ্চলে নূতন ভাজ পড়ে 
এবং সমুদ্রের তলদেশ হইতে পাললিক শিলা দ্বীপের মত ভালিয়া উঠে, আবার 
পর্বতমালাও দেখা বায় । 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ২৯, 


পাললিক শিলার কথা আমরা আগেই উল্লেখ 'করিয়াছি এবং তাহার 
সাথে সাথে পর্বতস্থট্টি কিভাবে হইয়াছে তাহাও জানিয়াছি। এই প্রসঙ্গে 
বলা যাইতে পারে যে হিমালয় পর্বত পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত। 
একদিন এইখানে ছিল একটি বিরাট সমুদ্র, আর তাহার উপরই একদিন এই 
বিরাট পর্বতমালা টাড়াইয়াছে। কয়েক শত কোটি বৎসর পরে হয়তো দেখ! 
যাইবে যে হিমালয় পর্বত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং ভূপৃষ্ঠের এ অংশ সমতল 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । আবার হয়তো দেখা যাইবে, ভূত্বকের বিস্তাসে ওলোট- 
পালট হইয়া গিয়াছে, ভূত্বকে ভাজ পড়িয়াছে এবং একটি পর্বতমালা মাথা উড 
করিয়া দাড়াইয়াছে। 

ভূপৃষ্ঠের এত বৈচিত্র্য কেন ? ভুপৃ্ঠের বিচুর্ণীভবন ও ক্ষয়ের জন্যই এত 
বৈচিত্র্য । তৃপৃষ্ঠ যে মস্থণ, ভূপৃষে যে এত উত্তু্ন পর্বতমালা রহিয়াছে তাহার 
সকলের পিছনেই রহিয়াছে বিচুর্ণীভবন ও ক্ষয় ৷ 

(২) প্রবহণ-বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদীপ্রবাহ ইত্যাদি দ্বারাই যে শিলা, 
গুধু চূৰ্ণ ও ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয় তাহা নয়, উহা এ সামন্ত প্রাকৃতিক শক্তি ছারা অগ্যন্থানে 
বাহিতও হয়। ইহাকে প্রবহণ বলা হইয়া থাকে। 

(৩ সঞ্চয়ন ও অবক্ষেপণ-_শিলাচুর্ণ যদি বৃষ্টিপাত, বাযুপ্রবাহবা নদীপ্রবাহ 
দ্বারা প্রবাহিত হইয়া কোন স্থলভাগে সঞ্চিত হইয়া থাকে তবে তাহাকে সঞ্চয়ন 
বলা হয়। যদি তাহা শ্থলভাগে সঞ্চিত না হইয়া মহাসমুদ্রের কোন অংশে যাইয়া 
সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবক্ষেপণ বলা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে কি 
ভাবে সমুদ্রের তলদেশে অবক্ষেপণের ফলে পাললিক শিলা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। 

পৃষ্ঠের পরিবর্তন-সাধনকারী শক্তিসযুহ 

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন নানাভাবে সাধিত হয় তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া 
দেখিয়াছি। এই সমস্ত শক্তিসমূহ সকলই কি এক ধরনের? একটু চিন্তা 
করিলেই এই সমস্ত শক্তিসমূহের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কোন কোন 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত । এই দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ফলে অকস্মাৎ 
ভূত্বকের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রাকৃতিক শক্তি 
হইতেছে ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি। কিন্তু এই পরিবর্তন সীমাবদ্ধ 
স্থানের মধ্যেই নিবন্ধ। কিন্তু আরও অন্ঠা্ত প্রাকৃতিক শক্তি আছে, যাহার 
ফলে ভূত্বকের যে পরিবর্তন হয়, তাহা হয় অতি ধীরে । যেমন বায়ুপ্রবাহ, 
বৃষ্টিপাত, নদীর কার্য ইত্যাদি । ইহাদের প্রভাব খুবই বিস্তৃত । 


ও পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
ভূত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন র 

(১ আলোডন-__ভুমগ্ডলের অভ্যন্তরে সকল সময়েই আন্দোলন 
চলিতেছে। ইহার কারণ কি? আমরা জানিয়াছি যে তাপে বস্তু প্রসারিত 
হয়, এবং শীতে উহা সঙ্কুচিত হয়। পর পর উত্তাপ ও শৈত্যের জন্য ভূগর্ভে 
সর্বদাই কোনও না কোনরূপ আন্দোলন চলিতেছে । আমরা দেখিয়াছি এই 
সঙ্কোচনের ফলে ভূত্বকে ভাজ পড়িতেছে, পর্বতের স্থষ্টি হইতেছে ইত্যাদি, 
কিংবা কোন কোন সময় ভূপৃষ্ঠ নীচে বসিয়া বাইতেছে। 

(২) ভূমিকম্প-_ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকের 
আকস্মিক পরিবর্তন হইয়া থাকে । ভূমিকম্প সম্বন্ধে কাহারও কাহারও অভিজ্ঞতা 
থাকিতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও খবরের কাগজের 
মারফত ভূমিকম্পের খবর সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন । আমাদের 
দেশেই বিহার রাজ্যের উত্তরাংশে অর্থাৎ উত্তর বিহারে খুব সাংঘাতিক ভূমিকম্প 
হইয়াছিল। এ ভূমিকম্পের ফলে এঁ অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া মজঃফরপুরে বহু 
অট্টালিকা ধুলিসাৎ হইরা৷ যায়, বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বহুস্থানে গর্ত ও 
ফাটল দেখা যায়, যেস্থান ছিল একটি বৃহৎ প্রান্তর, তাহা জলাভূমিতে পরিণত হয় 
ইত্যাদি। ১৯৩২ গ্রষ্টাব্দে অধুনা পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা শহর ভূমিকম্পে 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 

ভূমিকম্পে কি হয়? ভূমিকম্পে তূপৃষ্ঠ কাপিতে থাকে । কম্পন স্বল্পকালীন 
স্থারী। কোন কোন সময় থামিয়া থামিয়াও কম্পন হয়। এই প্রকারের ভূপৃষঠ 
কম্পনকেই ভূমিকম্প বলা হয়। 

ভূমিকম্পের কারণ-_-পৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্বদাই যে আন্দোলন হইতেছে 
তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন 
যে, যখন ভূগর্ভে আন্দোলন হয় তখন যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরে খুব বেশি রকমের 
ঘর্ষন হয় কিংবা কোন কোন অংশ ধ্বসিয়া পড়ে তাহা হইলে ভূমিকম্প হইয়া 
থাকে। আন্দোলনের ফলে ভ্দিল পর্বত, গ্রস্ত উপত্যকা ইত্যাদি স্থষ্টি 
হইতে পারে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি । এইরূপ হওয়ার সময়ই 
প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হইয়া থাকে । 

তাহ! ছাড়া পৃথিবীর অভ্যন্তর যদি শৈত্যের কারণে অধিক সঙ্কুচিত হয় তাহা 
হইলে ভূত্বকের কিছু অংশ ধ্বসিরা নীচে নামিয়া পড়ে। তখন ভূকম্পন হয়। 
ইহা ব্যতীত ভূগর্ভে যে বাষ্প সঞ্চিত হয়, তাহার চাপের যদি আধিক্য হয় এবং 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৩১ 


নিয়দিকে উহা চাপ দেয়, তাহা হইলে তখন ভূমিকম্প হয়। পক্ষান্তরে আগ্নেয় 
গিরির অগ্ুযুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির নিকটবর্তাঁ স্থানসমূহে ভূমিকম্প হইয়া 
থাকে। 

বৈভ্ঞানিকগণ বলেন যে ভূগর্ভের কোনও স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। ভূমিকম্পের উৎপত্তির স্থানকে বলা হইয়া থাকে ভূমিকম্পের 
কেন্দ্র। ভূমিকম্পের কেন্দ্র পৃথিবীর উপরিতল হইতে প্রায় ৩০।৩২ কিলোমিটার 
নীচে রহিয়াছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইতে ভূমিকম্পের তরঙ্গ চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়ে। বড় একটা হাতুড়ির ঘা যেমন, ভূমিকম্পও হইতেছে তাহাই। 
ভমিকম্প-রূপ হাতুড়ির ঘায়ে পৃথিবীর পদার্থসমূহের মধ্যে ঢেউসমূহ স্তরে স্তরে 
জাগিয়া উঠে। আর এ কম্পন হইতেই পৃথিবীর অভ্যস্তরের খবর জানা যায়। 
ভূমিকম্পের কেন্দ্রের উপরিভাগে তুত্বকের কম্পন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। 
পৃথিবীর উপরিভাগের এঁস্থানকে উপকেন্দ্র বা 5/21677€ বলা হইয়া থাকে। 
ভূমিকম্পের তরঙ্গ বুঝিবার জন্ত আজকাল একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এবন্ত্রকে 
বলা হয় ভুকল্পলিখ যন্ত্র বা! 95191208791 1 

ভূমিকম্পের ঢেউ ছুই জাতের হইয়া থাকে ) এক ধরনের ঢেউ আছে যে ঢেউ 
বস্ত-কণাসমূহকে সামনে পিছনে নাড়া দিয়া থাকে । অর্থাৎ ঢেউর গতি যেরূপ 
সাধারণ, সেইরূপ গতিসম্পন্নই সেই ঢেউ হইয়া থাকে | কেঁচো যেমন চলিবার 
সময় এক সময় শরীর কুঁচকাইয়া দেয় আবার ছড়াইয়া বড় করে, সেইরূপ এই 
জাতের ঢেউগুলি কোথাও কুঁচকাইয়া দেয় আবার কোথাও বা ছড়াইয়া দেয় 
আবার পর মুহূর্তেই কুঁচকানো জায়গাগুলি ছড়াইয়া দেয় এবং ছড়াইয়া যাওয়া 
জায়গাগুলি কুঁচকাইয়া দেয়। কিন্তু বন্ত-কণাগুশি স্থান পরিবর্তন করে না, যে 
জায়গায় ছিল সেই জায়গায়ই থাকে । এই জাতীয় ঢেউকে বলে লম্বালদি ঢেউ 
বা Longitudinal Waves 

পক্ষান্তরে আর এক প্রকারের ঢেউ আছে যেগুলির তরঙ্গ আড়াআড়ি 
চলে। অর্থাৎ এই তরঙ্গের ফলে বস্তু-কণাগুলি উপরে নীচে চলাচল করিতে 
থাকে। এই তরঙ্গকে বলা হয় আড়াআড়ি ঢেউ বা Transversal Waves | 

একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে ভূ্রিকম্পকে তুলনা করা হইতে পারে। 
ভূমিকম্পের ফলে একটি এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। ভূমিকম্পের যে কম্পন তাহা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না তাহা আমরা আগেই জানিয়াছি। ভূমিকম্পের তরঙ্গ হাজার হাজার 


৩২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


মাইল দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে । এই কম্পন“ দুরত্ব অনুসারে কমিয়ঃ 
যায়। ভূকম্পলিখ যন্ত্রে বা 5ei570872D-এ কম্পনের চিহ্ন আকা হইয়া 
যায় এবং এ কম্পনের চিহ্ন হইতে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের দূরত্ব বুঝিতে সক্ষম' 
হওয়া যায় 

ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের যে যে জাতীয় পরিবর্তন দেখা বায় তাহা নিয়ে 
দেওয়া হইল । 

(১) ভূমিকম্প হইলে ভূপৃষ্ঠে নানারকম উচু নীচু ভাজ পড়িয়া যায় ৷ 

(২) ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রতলের কোন স্থান উপরে জাগিয়া উঠে, আবার 
কোন স্থান হয়তো নীচে নামিয়া বার | 

(৩) চ্যতির নিকটস্থ কোন কোন শিলা হয়তো উপরে উঠে এবং কোন 
কোন শিল! নীচে নামিয়া গ্রস্ত উপত্যকার স্থষ্টি করিয়া থাকে । 

(৪) ভূমিকম্পের ফলে পাললিক শিলাসমূহে ভাজ স্থষ্টি হইয়া থাকে 

(৫) ভূমিকম্প হইলে সমভূমিতে দেখা যায় যে কোন কোন স্থানে বিরাট 
ফাটলের স্থষ্টি হইয়াছে এবং সেই সব ফাটল দিয়া উষ্ণ জল, কর্দম, বালুকা প্রভৃতি 
উৎক্ষিপ্ত হইতেছে । 

(৬) ভূমিকম্পের ফলে কখনও কখনও নগর, শহর ইত্যাদি নষ্ট হয় এবং 
শস্তক্ষেত্রাদিও উর্বরতা হারাইয়া ফেলে । 

৩। আগ্নেরগিরি-আগ্েয় গিরি সম্বন্ধে আমরা এই অধ্যায়েরই 


প্রথম দিকে আলোচনা করিয়াছি। অতএব এইখানে আমরা আর আলোচনা 
করিলাম না। 


ভূত্বকের ধীর পরিবর্তন 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ভূত্বকের পরিবর্তন অনেক সময়েই খুব ধীরে 
ধীরে সংঘটিত হয় এবং বেশ কয়েক শত বৎসরের মধ্যেও ওঁ পরিবর্তন ভাল 
করিয়া লক্ষ্য করা যায় না। এই ধীর পরিবর্তন-কাজে হুর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, 
বৃষ্টিপাত, নদীজোত, হিমবাহ, জাবের কার্য ইত্যাদির প্রভাবই বিশেষ করিয়া 
সাহায্য করিয়া থাকে । 


আমরা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের 
ক্রিয়া লক্ষ্য করিব । 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৩৩. 


(ক) অূর্যভাপ- পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে উত্তাপে বন্ত প্রসারিত হয় এবং 
শীতে বস্তু সঙ্কুচিত হয়। হৃ্র্যতাপ যত অধিক পরিমাণে আসিয়া শিলাসমূহের 
উপর পতিত হয়, শিলার প্রসারণ তত বেশি হয়। বিশেষ করিয়। গ্রীষ্মের 
সময় স্থর্ধের প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে শিলা বেশি প্রসারিত হয় এবং রাত্রে ও 
শীতকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য শিল! সঙ্কুচিত হয়। এইরূপ ভাবে যদি 
অনেকদিন ধরিয়া প্রসারণ ও সঙ্কোচন হইতে থাকে তবে শিলান্তরসমূহ ফাটিয়া 
যাইতে থাকে । দিনে ও রাত্রিতে তাপের মাত্রার পার্থক্য যত বেশি থাকিবে, 
ততই শিলার ফাটবার মাত্রা বেশি হইবে। শিলা ধীরে ধীরে ফাটিয়৷ কীকর 
ও বালিতে পরিণত হইয়া যাইবে । এই কারণেই খুব গরম স্থানে কখনও 
কখনও দৃষ্ট হয় যে কোন একটি শিলান্তস্ত হয়তো দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার 
পাশে রহিয়াছে বিরাট বালির স্তুপ । 

(থ) বায়ুপ্রবাহ_বায়ুপ্রবাহের দ্বারাও ভূত্বকের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটয়া 
থাকে। বায়ুর ক্ষযকার্ধ সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূলে এবং মরুভূমি অঞ্চলেই বেশি 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বায়ুপ্রবাহের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ আছে, যথা_ 
অম্নজান, অঙ্গারানতজান, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি । ইহাদের দ্বারা ভূত্বকের নানারকম 
রাসায়নিক পরিবর্তন হইয়া থাকে । (এই সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ।) 

বাবুপ্রবাহের ফলে ভূত্বকের কিছু সাধারণ পরিবর্তনও ঘটিয়া থাকে। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মরুভূমিতে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহের ফলে 
পাহাড়, উচ্চ স্থান ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া-চুড়িয়া যায় এবং কোন কোন স্থানে 
বালুকারাশি জমায়েত হইয়া বিরাট বিরাট বাণিয়াড়ির সৃষ্টি করিয়া থাকে । 
কোন কোন সময় দেখা যায় যে, বায়ুপ্রবাহে পুরাতন বালিয়াড়ি ভা্গিয়া যায় 
এবং নুতন বালিয়াড়ি আবার সৃষ্ট হয়। 

ভূত্বক-পরিবর্তনে বায়ুগ্রবাহের কার্য সম্পর্কে আরও একটি কথা বল! 
দরকার। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মরু অঞ্চলে ও সমুদ্রতীরে বায়ুপ্রবাহের 
কার্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট । পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ স্থান" 
মরুভূমি বা এ জাতীয় অঞ্চল) মরুভূমির উৎপত্তির কারণ যদি অনুসন্ধান কর! 
যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, স্বাভাবিক উদ্ভিদের অভাব এবং অতিশয় 
শুদ্ধতাই উহার কারণ। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, যেখানে 
স্বাভাবিক উদ্ভিজ্নের অভাব, সেইখানেই মরুভূমির উৎপত্তি। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ 
না থাকিলে ভূমি তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাণ্ত হয়। 


৩ 


৩৪ রি পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্তা 


বায়ুপ্রবাহের কার্য আমরা আরও তিন রকমের দেখিয়া থাকি__ 

শর্পকে) ডিফ্রেশন (076581০) বা অবনমন- মরুভূমি অঞ্চলে এই জাতীয় 
বায়ুর কাজ দেখা বায়। বারুতাড়িত হইয়া মরুভূমির শুক ও আলগা বালুকারাশি 
এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয় এবং ভূমি নগ্রীভূত হইয়া থাকে । ইহার 
ফলে মরুভূমিতে অনেক ছোট বড় গর্ত তৈয়ারী হইতে দেখা যায়। উদাহরণ 
স্বরূপ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মালভূমি, মন্গোলিয়ার মালভূমি ও কালাহারি মরুভূমির 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই সমস্ত মরুভূমিতে বিরাট বিরাট নিষ্নভূমির 
স্ষ্ট হইয়াছে। 

সখ) ঞ্যাব্রেশন (2551০2) বা ঘর্ষণ__এইরপ প্রক্রিয়ার ফলেও বায়ু 
ভূপৃষ্ঠকে ক্ষয় করিয়া থাকে । মরু অঞ্চলে বখন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়, 
তখন কঠিন কোয়ার্জ শিলাও বালুকারাশির সহিত প্রবাহিত হয়। এই কঠিন 
কোয়ার্জ শিলা যখন বালুকারাশির সহিত মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয় 
তখন কোয়ার্জ শিলার সহিত মরু অঞ্চলের বিভিন্ন উচু নীচু শিলার 
ঘর্ষণ হয়। এই ধর্ষণের ফলে এ শিলাসমূহ মহুণ হইয়া ভাঙ্গিয়া বায়। এই 


চিত সাহারা অঞ্চলে দেখা বাইয়া থাকে । 
গ) ত্যাটি_শান (৯৫8০০) বা ঘর্ষণ দ্বার! ক্ষরসাধন-_এই প্রক্রিয়ার 


ফলেও বায়ু দ্বারা মরু অঞ্চলে ক্ষয়সাধন হইয়া থাকে । পূর্বে বর্ণিত কোয়ার্জ শিল! 
প্রভ্তৃতি কঠিন উপাদান যখন মরুভূমির প্রবল বায়ুতে প্রবাহিত হইতে থাকে, 
তখন তাহারা শুধু মরুভূমির নিকটস্থ পাহাড়ের গাত্রের শিলাসমূহই ভায়া 
ক্ষয়সাধন করে না, তাহাদের নিজেদের মধ্যেও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহার 
ফলে ক্ষয় হর। এ সংঘর্ষের ফলে বে ক্ষয় হয় তাহাতে বালুক। গোলাকার হয়। 
! এ বালুকার চেহারা তখন বাজরা, রাগি প্রভৃতি বীজের মত দেখা যাইয়া থাকে । 
সগুদ্রোপকুলে বায়ুর কার্য_মরুভূমির মত সমুদ্রোপকুলও বায়ুপ্রবাহে 
বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বারুপ্রবাহের ফলে সমুদ্র-উপকূলে নানাস্থানে 
বালিয়াড়ি গড়িয়া উঠে এবং পরে আবার ভাঙ্গিয়া! যায়। ইহার ফলে নমুদ্র- 
উপকুধের অনেক নিম্নতটভুমি বালুকা দ্বারা ভরাট হইয়া যায়, বা বালুকায় 
আচ্ছন্ন হইয়া প্রায় মরুভূমির মত অবস্থার স্থষ্টি করে) বেমন-_বেলজিয়াম, 
আস, হণ্যাণ্ড এবং এমন কি ভারতের কচ্ছ উপসাগরের তটভাগও সমতল 
"ভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং ফ্রান্সের পশ্চিম দিকের উপকুলভাগের কিছু 
বংশ মরুভূমির মত অন্র্বর ভূমিতে পরিণত হইয়। গিয়াছে। 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৩৫ 


বৃষ্টিপাতের কার্য_ৃষ্টপাতের ফলে কি হয় তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। 
বৃষ্টিপাতের ফলে শিলান্তর ক্ষয়প্রাপ্ত ও শিলান্তর নগ্ন হয়। তাহা ছাড়া 
কঠিন মাটি আলগা ও নরম হয় এবং উহা ভাঙ্গিয়া জলে মিশিয়া চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৃষ্টির জল কিছু বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়, 
আবার কিছু জল নদী বা জলাশয়ে সঞ্চিত হয় এবং কিছু অংশ মৃত্তিকার তলদেশে 
চলিয়া যায়। বৃষ্টি মাটিতে পড়িবার সময় অঙ্গারান্্ গ্যাস মিশ্রিত হয় এবং মাটিতে 
প্রবেশ করিয়া চুনা পাথরের উপর পড়িয়া উহা দ্রবীভূত করে এবং কখনও 
কখনও চুন! পাথরের মধ্যে গহ্বর স্থষ্টি করে। তাহা ছাড়া ও গহ্বরের উপরে 
ভারী শিলাস্তর যদি থাকে তবে তাহা ও গহ্বরে বসিয়া যাইয়া থাকে। বৃষ্টি 
পর্বতগাত্রে পতিত হয় এবং বিভিন্ন জাতীয় স্তর দারা গঠিত পর্বত গাত্রে অনুপ্রবেশ 
করে, ফলে কর্দমস্তরের উপর ভারী শিলান্তর হেলিয়া যায় এবং অনেক সময়ে 
অধিক ভারে স্থানচ্যুত হইয়া থাকে । ইহাকে ভূপাত বা [৭৮৭ 91146 বলা 
হইয়। থাকে। আমাদের দেশে যাহারা দার্জিলিং অঞ্চলে বাস করেন বা বর্ষাকালে 
দাজিলিং অঞ্চলে যাতায়াত করেন, তাহার! যাতায়াতের সময় অনেকবারই হয়তো 
ভুপাত বা Land 911৫-এর সন্মুখীন হইয়াছেন। ভূপাতের ফলে অনেক 
সময় যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। 

নদীর কার্ষ-__অনেক পাহাড়-পর্বতে প্রচুর বৃষ্টি পতিত হয় সেই বৃষ্টির 
জলের কতক অংশ ভুত্বকের নীচে চলিয়া যায়, আবার কতক অংশ পাহাড়- 
পর্বতের গা বাহিয়া নীচে নামিয়া আসে। পক্ষান্তরে উচু পাহাড়-প্বতের 
গাত্রে বরফ জমিয়া থাকে । সেই বরফ-গলা জল এবং প্রত্রবণের জলও নিয়দিকে 
প্রবাহিত হইয়া থাকে । এই রকম বিভিন্ন জলপ্রবাহ মিশিয়া নদনদী সৃষ্টি 
করিয়া থাকে। পাহাড়-পর্বতের বিভিন্ন জলজোত মিশ্রিত হইয়| নদী স্থষ্ট 
হয়, কিন্ত এ জলআ্রোতগুলির মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে প্রধান, সেইটিই 
নদীর উৎস। যেমন, গঙ্গা নদীর উৎস হইতেছে গঞ্দোত্রী। গঙ্গোত্রী 
হইতেছে হিমালয়ের একট হিমবাহ । এই হিমবাহই প্রধানতঃ গা নদীর 
জল দরবরাহ করিয়া থাকে। 

নদী যখন প্রবাহিত হয় তখন ভূপৃঠের নানারকম পরিবর্তন সাধন করিয়া 
থাকে। ইহা ভুপৃষ্ঠের নগীভবন করে। নদীর গতিপথে নদীর নানারকম 
'আক্ুতি, আয়তন, গভীরতা ইত্যাদি দেখা যায় এবং সেই অন্ুদারে নদীর 


৩৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


গতিপথকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । যথা, (১) প্রাথমিক গতি 
(২) মধ্যগতি এবং (৩) নিয্গতি । এই তিনটি প্রবাহপথে নদী ভূপৃষ্ঠের নানারকম 
পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকে ॥ 

(১ প্রাথমিক গতি_নদীর উৎস হইতে আরম্ভ করিয়া নদীর সমভূমিতে 
পৌছান পর্যন্ত নদীর যে অংশটুকু রহিয়াছে, এই অংশকে নদীর প্রাথমিক 
গতি বা পার্বত্য অবস্থ। ব৷ Mountain 090795 বল! হইয়া থাকে। 

প্রাথমিক গতির অবস্থার নদীর উপত্যকা থাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কিন্তু উহা 
অত্যন্ত গভীর থাকে । এ অংশে জল অত্যন্ত জ্রতবেগে চলিয়া থাকে | ইহা 
অবধ্য স্বাভাবিক, কারণ জল পার্বত্য পথে নিয় গতির সময় দ্রুত নামিয়! আসিবে 
তাহা স্বাভাবিক । এই অংশের, মধ্যে নদীর প্রবল স্রোতের প্রভাবে শিলা- 
সমূহের ঘর্ষণ হয় এবং নদীর উপত্যকার নীচের দিকে ক্ষয়কার্ধ খুব বেশি হইয়া 
থাকে । বেশির ভাগ সময়ই উপত্যকার পাশে যত ন! ক্ষয়কার্য হয়, নীচের 
দিকে তাহার চাইতে বেশিই হয়। এইরূপ হওয়ার ফলে নদীপথের মধ্যে 
গভীর খাতের (0০:৮5) স্থষ্টি হইয়া থাকে । শুধু নদীর প্রবল শ্রোতই নহে, 
বৃষ্টিপাত ও হিমবাহের ফলে নদীর উচ্চগতির শিলা ইত্যাদিও নদীপথে 
অবতরণ করিয়া আসে এবং উহাদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হয়। তাহাতে 
এ সমস্ত শিলা বালুকা, কর্ম ইত্যদিতে পরিণত হইয়া যায়। এই কারণেই 
বলা যাইতে পারে যে, নদীর প্রাথমিক গতিতে শিলাক্ষয় বা €:0910%. বেশি 
হইয়! থাকে। 

নদীর প্রাথমিক গতি বা পার্বত্য গতিতে জলপ্রপাত ও খরজ্নোতেরও 
স্থষ্টি হয়। নদী প্রবাহিত হইয়! আসিয়া এমন এক জায়গায় উপস্থিত হইল 
যেখানে হঠাৎ নিয়ভূমি নামিয়া গিয়াছে । তখন জল প্রবল বেগে নিয়ে পতিত 
হয়। এইভাবে তথায় জলপ্রপাতের স্বষ্টি হয়। ভিন্ন ভূপ্রক্তির জন্যও 
জলপ্রপাত স্থ্টি হয়। যদি নদীর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলান্তর একের 
পর অন্তটি থাকে, তাহা হইলে কঠিন শিলাপ্তর জনের বেগে কম ক্ষয়গ্রাপ্ত 
হইবে, পক্ষান্তেরে কোমল পিলান্তর বেশি কষয়প্রাপ্ত হইবে। কোমণ শিলাস্তর 
ও কঠিন শিলান্তরের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইবে এবং নীচের ভূমি অনেকটা খাড়া 
হইয়। যায়। তখন উপর হইতে নীচে প্রবলভাবে জল পড়ে এবং জলপ্রপাতের 
স্থষ্টি হইয়া থাকে । 

(২) মধ্যগতি--নদী যখন সমতল ভূমিতে নামিয়া আসে সেখান হইতে নদী৷ 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৩৭ 


লমতল ভূমির মধ্য দিয়া সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। নদীর গর্ভ সমুদ্রের 
তলের সমস্ত্রে যেখানে আসে, সেইস্থান পর্যন্তই হইতেছে নদীর মধ্যগতি। 
গঙ্গা নদীর উৎস গঙ্গোত্ৰী হইতে সমতল ভূমির হরিদার পর্যন্ত গঙ্গার প্রাথমিক 
গতি এবং হরিদ্বার হইতে মুশিদাবাদ জেলা পর্যস্ত হইতেছে গঙ্গা নদীর মধ্যগতি। 

মধ্যগতিতে নদীর বেগ যথেষ্ট কমে এবং সাধারণতঃ ক্ষরকার্ধও অনেক 
পরিমাণে কমিয়া ষায়। এই অবস্থায় নদী হয় চওড়া এবং কম গভীর । নদী 
এই মব্যগতিতে প্রাথমিক গতি অপেক্ষ। ক্ষয়কার্ধ কম করিলেও, উপত্যকার 
শিলাসমূহ কিছু পরিমাণে ক্ষয় করিয়। থাকে। তাহা ছাড়া পার্ব্যাঞ্চল হইতে 
বে সব বালুকা, কাকর ইত্যাদি নদীপথে আসিয়াছে, তাহারাও নদীর মধ্যগতিতে 
কিছু ক্ষয়সাধন করে । যে সমস্ত উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহাদের মধ্যে ভারী 
অংশ প্রস্থানেই প্রায় থাকিয়া যায় এবং হালকা অংশ নদীর মোহনার দিকে 
চলিয়া যায়। , 

নদী মধাগতিতে চলিবার সময় আর পূর্বের মত খরজোতা থাকে না এবং 
নদী যদি গতিপথে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে গতিপথ পরিবর্তন করিয়াও চলে । 
গতিপথ পরিবর্তনের সময় স্রোতের গতি বৃদ্ধি পায় ও একদিকের তীর অধিক 
ভাঙ্গে এবং খ্রীস্তানের ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকা অপর তীরে আনিয়া বানুচরের 
(Sand bank ) স্থ্টি করিয়া থাকে । 

নদীর মধাগতিতে নদী অগভীর থাকে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
এইরূপ অগভীর থাকার দরুন নদী বেশি জলধারণ করিতে পারে না, তাহার 
ফলে নদীর দুইকুল ছাপাইয়া মাঝে মাঝে বন্া। হয় এবং নদীর জলের পপিমাটি, 
বালু ইত্যাদি নিয়ন্তানে সঞ্চিত হইয়া উহাকে সমভূমিতে পরিণত করিতে থাকে। 
এইরূপ ভাবে যে সমভূমি স্থষ্টি হয় তাহাক প্লীবনভুমি ( Flood ৮1910) বলা 
হইয়। থাকে । প্লাবনভূমির মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর! হইয়া থাকে। 

অনেক সমর নদী আঁকা-বাঁকা পথে চলিতে চলিতে এবং ভাঙ্লাগড়ার কাজ 
করিতে করিতে নদীর কোন একটি অংশ প্রায় অগ্বহ্ধুরের মত বীকিয়া যাইয়া 
থাকে। এইভাবে নদীর বাক বড় হর, তখন নদী সোজাপথে চলিতে চেষ্টা 
করে। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে কোনও স্থানে বাক একেবারে 
পরিত্যক্ত হয় এবং নদীর নূতন গতিপথ সৃষ্ট হয়। নদীর এই জাতীয় পরিত্যক্ত 
ও বিচ্ি্ বাককে বলা হয় অশ্বক্ষুরাকৃতি ভুদ বা Ox-bow lake or 
কা 0:95-51109৩ lake ৷ আমরা! সাধারণ ভাষায় উহাদ্িগকে বিল বলি। 


৩৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


(৩) নিন্মগতি__নদী যখন সমুদ্রের নিকটবর্তী হইয়া 'আসে তখন নদীর- 
নিন্গগতি। এই সময় নদীর উপত্যকা খুব বিস্তৃত ও অগভীর হইয়া পড়ে। 
তখন অনেক সময় নদী একটি পথে চলে না. অনেক শাখা-প্রশাখায় উহা বিভক্ত- 
হয়। গঙ্গা নদীর নিয়গতি হইতেছে রাজমহল হইতে ন্দরবন পর্যন্ত । ডায়মণ্ড 
হারবারের কাছে গ্গ| নদীর মোহনা দেখা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নদী, 
শিলাচুর্ণ, পলি ইত্যাদি আনয়ন করে। নদীর নিষ্নগতিতে স্রোতের বেগ খুব 
কমিয়া যায়, ঘণ্টায় মাত্র ই মাইল। এই কারণেই নদীবাহিত শিলাচুর্ণ, কর্দম 
ইত্যাদি নদীর মুখে আসিয়া জমা হইতে থাকে । এই অবস্থাতে নদীর একমাত্র 
কার্য হইতেছে সঞ্চয় বা অবক্ষেপণ বা 9€1০371০0.| নদীর মোহনায় স্তপীরুত 
শিলা, মৃত্তিকা ইত্যাদি আসিয়া সঞ্চিত হইবার ফলে নদী নূতন পথ সৃষ্টি করিয়া 
প্রবাহিত হয়। এই কারণে সাগরসঙ্গমে মাত্রাহীন ব-এর মত ভ্রিকোণারুতি ভূখণ্ডের 
সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাকেই বলা হয় ব-দ্বীপ (9612) । সমগ্র দক্ষিণ-ব্সই 
গঙ্গার পলিমাটির দারা স্থষ্ট হইয়াছে বলিয়া উহাকে গঙ্গার ব-দ্বীপ বলা হয়। 

সাগরতরলের কার্ধ-__নদী যেমন ভূপৃষ্ঠের বহু পরিবর্তন ঘটায় সাগরও. 
তেমনি ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে । সাগরতরঙ্গও তাহার প্রবল আঘাত 
দ্বারা উপকূলভাগের অবিরত ক্ষয়সাধন করিয়া থাকে। সমুদ্রের জলে যেমন, 
লবণ আছে, তেমনি আছে আরও নানা রাসায়নিক পদার্থ এবং বালি, কীকর. 
প্রভৃতি । সাগরের ঢেউ ও জোয়ার-ভাটা সমুদ্র-উপকূলের অবিরত 
ক্ষয়সাধন করিতেছে । যদি সমুদ্র উপকূল কোমল শিলা দ্বারা গঠিত হয়, তাহা 
হইল ক্ষয়ীভবন খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং সমুদ্র স্থলের দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকে । এইরূপভাবে সাগরের উপকূলে বহু খাড়ি স্থষ্টি হইয়া থাকে । নরওয়ে, 
ও স্বটল্যাণ্ডের খাড়িসমূ দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। 
আমাদের দেশে থাড়ির অভাব, তাহার কারণ সমূদ্র-উপকূলভাগে তেমন কোমল 
শিলা নাই। পক্ষান্তরে উপকৃলভাগের কোন স্থানে যদি কঠিন শিলা থাকে, 
তাহা হইলে এ স্থান সহজে ক্ষয় হয় না, অথচ তাহার উভয় পার্শস্থ কোমল, 
শিলা ক্ষয় করিয়া ফেলে। তখন সমুদ্র-উপকূলে বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা 
বৃহৎ উপদ্বীপ ও অস্তরীপ স্থ্টি হইয়া থাকে । যে সমস্ত উপকূলে উপদ্বীপ ও 
অন্তরীপের সংখ্যা অল্প, সেই সমস্ত উপকূল অপেক্ষাকৃত কঠিন শিলায় তৈয়ারী, 
যেমন আফ্রিকার উপকূল । ইউরোপের উপকূলভাগ কোমল শিলায় তৈয়ারী, 
বলিয়াই উহার উপকূলে উপদ্বীপ ও অস্তরীপের সংখ্যাধিক্য ৷ 


ভূত্বক ও তাহার বিস্তাস ৩৯, 


র কার্য_গীতপ্রধান দেশে যখন পর্বতের “ফাটলে জল প্রবেশ 
করিয়া বরফে পরিণত হর, তখন উহা আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এক কিলোগ্রাম 
জলের আয়তন বত, তাহা হইতে এক কিলোগ্রাম বরফের আয়তন শতকরা 
দশভাগ বেশি। ফলে আয়তনে বর্ধিত বরফের চাপের ফলে শিলাসমূহ ভাদিরা 
চুৰ্ণ হয় এবং বাঝুগ্রবাহ ও জলধারায় বিভিন্ন স্থানে নীত হয়। 

হিমবাহের কার্ষ__হিমবাছের কার্য জানিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে 
হিমবাহ কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইবে। পর্বতগাত্রে স্থান বিশেষে এমন 
একটি করিয়া সীমারেখা আছে যেখানে বরফ আর গলিয়া যায় না। এই 
সীমারেখাকে বল! হয় হিমরেখ| বা 8০ 11501  হিমারেখার উপরে 
সর্বদাই তুষার পড়ে এবং উহা ক্রমশঃ সুগীকৃত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াই চলে। 
এই প্রকাণ্ড স্তূপ তখন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে এবং নিজের চাপের দরুন নীচের 
দিকে নামিয়া আসে । ইহাকেই বলা হয় হিমবাহ বা G1৭০ie£। হিমবাহ 
ভূপৃষ্ঠের রূপ পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। হিমবাহের কার্য 
সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা -ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয় 

ক্রয়ের কার্ধ হিমবাহ ছুই প্রকারে করে। 

প্রথমতঃ হিমবাহ যখন প্রবাহিত হইয়া চলে, তখন পার্বত্য প্রদেশের অনেক 
শিলাও হিমবাহের সহিত একসাথে প্রবাহিত হইয়া যায়৷ এইভাবে ক্ষয়- 
সাধনকে গ্রীকিং (1001772) বলা হয়। 

হিতীয়তঃ হিমবাহ যখন প্রবাহিত হয় তখন শিলাসমূহের সাথে ঘর্ষণ হইয়া 
থাকে। ওঁ বর্ষণের ফলে শিলাসমূহের ক্ষয় হয়। ইহাকে এত্রেশন 
(Abrasion) বলা হয় তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘর্ষণের ফলে 
উপত্যকা মস্যণ হয়। 

হিমবাহের বহন সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, হিমবাহ যখন প্রবাহিত 
হয় তখন সেই উপত্যকার মধ্যে হিমবাহের প্রবাহের চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া 


যায়। হিমবাহের প্রবাহের পথে বদি কঠিন শিলান্তর থাকে তাহা হইলে 


ক্ষয়কার্ধের মধ্যে পার্থক্যও দেখা যায় অর্থাৎ হিমবাহ কতকগুলি সিড়ি ব৷ 


ধাপের স্থ্টও করিয়া চলিয়| থাকে। ইহাকে R০৫ 9505 বলা হয়। 

হিগবাহের অঞ্চয়কার্ধ প্রত্যক্ষ করিলে দেখা যায় যে, হিমবাহ দ্বারা 
সঞ্চিত পাথর, কীকর, বালুকা, সুড়ি ইত্যাদি কখনও উচু টিবি কখনও বা ছোট 
পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এগুলি কখনও কখনও বৃত্তাংশ রচনা 


৪০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


করিয়া থাকে। হিমবাহ দ্বারা আনীত কাকর, বালুকা, নুড়ি, কর্দম ইত্যাদি যদি 
ছোট পাহাড়ের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাদের এসকার বলা হয়। 
হিমবাহ যখন নীচে নামিয়া আসিয়া গলিতে আরম্ভ করে, তখন হিমবাহের 
সঙ্গে যে সব পদার্থ আসে তাহাদের মধ্যে কর্দম ব্যতীত অন্য সব কিছু কৌণিক 
আকারে সঞ্চিত হইয়া থাকে । এইগুলিকে কেমস্‌ (৪116১) বলা হয় । 


ল্ষয়চত্র (Cycle of erosion) 


আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষয় দেখিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষয়ই 
একমাত্র সত্য নয়। প্রকৃতি যেমন ভাঙ্গিতেছে আবার তেমনিভাবে গড়িয়াও 
তুলিতেহে। এইগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে একটি ক্ষয়চক্র (Cycle 
০fer০sion) সর্বদাই চলিতেছে। আমরা দেখিয়াছি, ভূপৃষ্ঠে ভাজ পড়ার 
দরুন এবং তৎসম্পকিত আলোড়নের দরুন অনেক স্থানে চ্যুতি দেখা গিয়াছে। 
আবার অন্ত সময়ে যে ভূ-আন্দোলন হইয়াছে তাহাতে চুুতির মধ্যবর্তী স্থান 
নীচে নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে গ্রস্ত উপত্যকার স্ষ্ট হইয়াছে। এই গ্রস্ত 
উপত্যকার স্থ্ট হওয়ার ফলেও ভূগর্ভস্থ জল উপরে উঠিয়া আসিয়া হৃদ সৃষ্টি 
করিয়াছে। তাহার পর অন্য এক ভু-আন্দোলনে দেখা গেল যে, দুই চ্যুতির 
মধ্যবর্তী স্থান উচু হইয়া উঠিয়াছে এবং একটি ভূপ-পর্বত সৃষ্টি হইয়া! গিয়াছে । 
ইহার পর সেই ভূপ-পর্বতের উপর বৃষ্টিপাত হয়, সূর্যের প্রথর তাপ পড়ে এবং 
তাহার উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। 
বৃষ্টিপাতের জলের আোতে পর্বতের শিলা, কর্ম, ধূলা-বালি নদীতে যাইয়া পতিত 
হয় এবং সেইগুলি নদীর মোহনার কাছে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে । আবার এই সব 
পলিমাটি ও কাকর ইত্যাদির কিছু অংশ সমুদ্রে গিয়া স্তরীভূত পালল শিলা 
কষ্ট করে। ভূপৃষ্ঠে ভাজ পড়িলে এই স্তরীভূত পালল শিলাগুলি মাথা উচু 
করিয়া দাড়ায় ; কখনও কখনও পর্বত পর্যন্ত স্ষ্ট হইয়া যায়--যেমন আমাদের 
হিমালয় পর্বত। এই স্থানে এক সময় সমুদ্র ছিল। ভূত্বকে ভাজ পড়িবার 
দরুন হিমালয় পর্বত মাথা তুলিয়া দীড়াইয়াছে। হিমালয় পর্বতগাত্রে পালল 
শিলার চিহ্ন দেখা যায়। শুধুই কি পর্বত? মনুদ্রগর্ভে স্তরে স্তরে পলিমাটি 
জমিয়া নূতন দেশেরও স্থষ্ট করিয়া থাকে। যেমন আমাদের দিন্ধু-গানেয় 
উপত্যকা । এই উপত্যকাভূমি পূর্বে সমুদ্রগর্ভে ছিল। সমুদ্রগর্ভে পণিস্তর 
জমিতে জমিতে আজ উহা সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার প্থলভাগ হইয়া দীড়াইয়াছে। 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৪১ 


এইভাবে পৃথিবী হইতে যেসব পদার্থ ক্ষয়ীভূত হইয়ার্ছে, তাহাই আবার নূতন 
ভুমি স্থষ্টি করিতেছে। ভূমিকম্পের ফলে বহুদেশ মাটির তলায় চলিয়া যাইতেছে 
আবার নুতন ভূমি জাগিয়া উঠিতেছে। এইরূপভাবে দেখা যায় যে, ভূপুষ্ঠে 
সর্বদা একটা ক্ষরচক্র ও জংগঠনচত্রু চলিতেছে । উচ্চভূমিকে সমতল ভূমিতে 
পরিণত করা, সমতল ভূমিকে নিয়ভূমি করা, নিয়নভূমিকে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত 
করা, নিমজ্জিত ভূমিকে পুনরায় নিয়ভূমি, পরে সমতলভূমি ও পরে উন্নতভূমিতে 
পরিণত করাই হইতেছে ক্ষয়চক্র। 


বৃক্ষ কর্তন ও অরণ্য ধ্বংসকরণ এবং বৃক্ষরোপণ ও অরণ্য তৈয়ারী 


( Deforestation and Afforestation ) 


বৃক্ষকর্তন ও অরণ্য ধ্বংসকরণ ( Deforestation ) 
অরণ্য আমাদের বহুলোকের অন্ন জোগাইয়া থাকে । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, 


এই দুইভাবেই অরণ্য বহুলোকের আহার সংস্থান করে। বিশেষ করিয়া ভারতের 
কথাই ধরিতেছি। ভারতের অরণ্য এক মিলিয়ন লোকের আহার্ 
জোগাইতেছে। কেহ কাঠুরিয়া, কেহ করাত চালায়, কেহ কাষ্ট বহন করে, 
কেহ গাড়ীতে কাঠ বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। তাহা ছাড়া অরণ্যজাত দ্রব্য 


তো আছেই। সেই দ্রব্যাদি হইতেও বহু লোক অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে । 
এইসব কাজে কি ইঙ্গিত দেয়? অরণ্য-সম্পদ ব্যবহার করিতে হইলে 


প্রয়োজন বৃক্ষের কর্তন এবং অরণ্য ধ্বংস করণ। অরণ্য হইতে জালানি কাঠি 
পাওয়া যায়। অরণ্যের বৃক্ষাদি হইতে যে কাঠ পাওয়া যায়, তাহা ছারা গৃহ- 
নির্মাণাদির কাজ চলিয়া থাকে । তাহা ছাড়া অরণ্য ধ্বংস করণের আর একটি 
মূল কারণ হইতেছে বাসোপযোগী স্থান বাহির করা। আমাদের দেশের 
লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে। প্রতি বৎসরে প্রায় এক কোটি লোক 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এই লোক থাকিবে কোথায়? মানুষের আবাসম্থলগুলি। 
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাথা গু'জিবার স্থান নিশ্চয়ই চাই। স্থান কোথায় 
পাওয়া যাইবে? অরণ্যাঞ্চল সংস্কার করিয়া মানুষ বসবাস করিতে আরন্ত 
করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দণ্ডকারণে)র উদবান্ত-বনতির কথা উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। তাহা ছাড়া শুধু মাথা গুঁজিবার স্থান হইলেও চলিবে না, কৃষি- 
উৎপাঁদনও বৃদ্ধি করিতে হইবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে যদি কষিপণ্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে মানুষ কি খাইয়া থাকিবে? অতএব 


৪২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বনজঙল কর্তন করিয়া শুধু বাসগৃহই নি্িত হয় নাই, “কিধি-উপযোরী জমিও 
বাহির করা হইয়াছে। ফলে বনজঙ্গল বহুলাংশে ক্তিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া 
পর্বতগাত্রও মানুষের খান্ত জোগাইবার জন্তু বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
পর্বতগাত্রে যেসব বৃক্ষাদি ছিল, সেইসব বৃক্ষাদি কর্তন করিয়া চাষোপযোগী 
ভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে। রেল লাইনের স্লিপার তৈয়ারীর জন্যও বহু 


বৃক্ষাদির ধ্বংস করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, নানা কারণে. 


বনভূমিগুলির উচ্ছেদ সাধন করা হইতেছে। 

কিন্তু এই অরণ্য-উচ্ছেদে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের অনেক হা 
হইয়াছে দেখা গেলেও, আমরা যথেষ্ট শ্রতিগ্রস্ত হইয়াছি, সেই বিষয়েও সন্দেহের 
বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই৷ 
অরণ্য কর্তনে অস্গুবিধা! 

১। অরণ্য থাকাকালীন যে সমন্ত প্থান বৃক্ষাদিতে পূর্ণ ঠাণ্ডা ছিল, সেই 
শন স্থান আর ঠাপা নাই । অরণ্য কর্তনের সাথে সাথে বৃক্ষাদি নিমূ্ণ হইয়া 
গিয়াছে এবং সেই সমস্ত স্থান শু স্থানে পরিণত হইয়াছে। 

২! অরণ্য শ্রমের প্রচণ্তা হ্রাসই করে না, বারিপাতও নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
থাকে । 

৩। অরণা জল ও বায়ুপ্রবাহের তীব্রতা হ্রাস করে। 

£1 অরণ্য মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবনে বাধা দিয়া থাকে । 

আমাদের দেশে এই অঙ্থবিগাগুলি অনেকটা ভোগ করিতে হইতেছে ॥ 
সরণ্য কর্তনের ফলে ্রীক্সের তীব্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে, উর্বর স্থান - অনু্বরা 
ছুমিতে পরিণত হইতেছে, ভূমিক্ষয় হইতেছে ইত্যাদি। পার্বত্যাঞ্চলে অরণ্য 
কর্তনের জন্য বহু জমির কষয়ীন্বন হইয়াছে। পার্বত্যাঞ্চলে বনভঙ্গল কাটিয়া 
'জুম' চাষ হইয়া থাকে। 'ভুম' চাষ হইবার ফলে বক্ষ আর নাই। বৃক্ষ যেহেতু 
নাই, সেই হেতু মৃত্তিকা আর জল ধরিয়া রাখিতে পারে না | ফলে মৃত্তিকা 
ক্ষয়ীভূত হইতেছে। 

পঞ্জাব হইতে আসাম পর্যন্ত এই বিরাট স্থানটি পূর্বে বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল । 
এই স্থান এখন বৃক্ষশৃত্য হইয়া গিয়াছে । ফলে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হইতেছে 
এবং নদীগুলিও অলশৃগ্ঠ হইয়া যাইতেছে । কুলু উপত্যকায় যে অরণ্য ছিল তাহা 
সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়াছে । বৃক্ষ কর্তনের ফলে আর একটি অলুবিধা দেখা 
গিয়াছে__রাজপুতনার মরুভূমির আয়তন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া গাঙ্গেয় 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৪৩ 


উপতাকাভিমুখী হইয়াছে এবং এই উপত্যকার আধ মাইল করিয়া স্থান প্রতি 
বৎসর এ মরুভূমি গ্রাস করিতেছে। এইরূপভাবে যদি ঘটনা প্রবাহ চলিতে থাকে 
এবং মরুভূমির অগ্রগতি কোনও ভাবে রোধ না করা যায়, তাহা হইলে এ মরুভূমি 
গাঙ্গেয় উপত্যকার বহু ভূমি অনুর্বরা ভূমিতে পরিণত করিয়া ফেলিবে। ভারতের 
উর্বরা ভূমিকে যদি রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে হিমালয় অঞ্চল, দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমি অঞ্চল ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ অঞ্চলে অরণ্য 
স্ষ্টি করিতে হইবে। এইরূপ করা হইলে অনারৃষ্টিতজনিত ক্ষয় এবং প্রাবন- 
জনিত ক্ষয় হইতে সমগ্র স্থান রক্ষা পাইতে পারে। আমাদের ভারত- 
ভূমির শতকরা ৩৩ ভাগ ভূমিতে যদি অরণ্য থাকে তাহা হইলে জমিয় ক্ষয় 
আর তত বেশি হইবে না, যত বেশি বর্তমান সময়ে হয়! 


অরণ্যভূমি দেশের মজলসাধনকারী বন্ছমুখী উৎস 
উপরের আলোচন! সম্প্রনারণ করিয়া আমরা বলিতে পারি ষে, বনভূমি 


মানুষের চাহিদা অনেকটা মিটাইতে সাহাব্য করিয়াছে । অতি প্রাচীনকালে 
মানুষ গাছপালা দিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া বন্য জীবজন্ত এবং গ্রক্কতির রোষ হইতে 
রক্ষা পাইত। তাহা ছাড়া মানুষ বন হইতেই তাহাদের অগ্ন সংগ্রহ করিত এবং 
জালানি কাঠ জোগাড় করিত। বর্তমান যুগে শুধু গৃহনির্মাণ কিংবা জালানির 
জন্তই কাঠ ব্যবহার হয় না। বনজ সম্পদ কাচা মাল হিসাবে বহু শিল্পকাজে 
ব্যবহৃত হইতেছে । পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ-ভুমি অরণ্য আচ্ছাদিত হইলেও 
ইহার বণ্টন ছয়টি মহাদেশে অসম, তাহার কারণ জলবায়ুর পার্থক্য এবং অনেক 
স্থানে মানুষও বনের উচ্ছেদ করিয়াছে! সে যাহা হউক, আমরা দেখিতে 
পাইতেছি যে, অরণ্যভুমি দেশের নানাভাবে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। 

আমরা অরণ্যভূমির উপকারিতা ছুইটি বিভাগে বিভক্ত করিব। প্রত্যক্ষ ও 
অপ্রত্যক্ষ ৷ 

অরণ্যভুমির প্রত্যক্ষ উপকারিতা _আমরা অরণ্য হইতে কাঠ ও 
জালানি পাই । সেই কাষ্ঠ হইতে নানা ধরনের জিনিসপত্র তৈয়ারী ও গৃহনির্মাণ 
হয়। অরণ্য হইতে রবার, গাটাপার্চা, কুইনাইন, তারপিন তৈল, কর্ক, সেলুলয়েড 
ইত্যাদি পাইয়া থাকি । 

অরণ্যভূমির অপ্রত্যক্ষ উপকারিতা-(১) অরণ্যভূমি থাকিলে 
জলবায়ু সমভাবাপন্ন হয় এবং বৃষ্টিপাত বেশি হয়: (৯) অরণ্য ভূমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি করে, কারণ বন ভূমি ও ভূমির জলীয়ভাব সংরক্ষণ করে। 


৪৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


বৃক্ষাদি থাকিলে বৃষ্টির জল তাড়াতাড়ি প্রবাহিত হইয়াও যাইতে পারে না 
এবং প্রবাহের সাথে সাথে ক্ষয় করিয়াও বায় না। পর্বতগাত্রেও বুক্ষাদি 
সেইরূপ কার্য করিয়া থাকে। ফলে জমির অন্ুর্বরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। বায়ু- 
প্রবাহের জন্যও বে ভূমিক্ষয় হয় তাহাও অরণ্যভূমি রোধ করিয়া থাকে। 
(৩) অরণ্যভূমি থাকিলে বায়ুর গতিবেগ হ্রাস পায়। (৪) মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে 
মাটির উর্বরতা যেমন কমে তেমনি নদীর গভীরতাও কমিয়া যায় এবং তাহার 
ফলে নদীতে প্লাবন দেখ! বায় । 

এই সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, 
আমাদের দেশের বনভূমি সংরক্ষণ করা একান্তই প্রয়োজন । কিন্তু কাষ্ঠ 
আহরণও আমাদের বিশেষ দরকার, কারণ কাষ্ঠ আমাদের প্রত্যক্ষভাবে উপকার 
করিয়া থাকে। 
অরণ্য-সংরক্ষণ 

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, বন উচ্ছেদের ফলে আমাদের কত 
অন্থবিধা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পঞ্জাব হইতে আসাম 
পর্যন্ত অঞ্চল বৃক্ষশূন্ হওয়ার ফলে সমগ্র দেশটি অন্র্বরা হইতে চলিয়াছে এবং 
রাজপুতনার মরুভূমি ধীরে ধীরে সিন্ধ-গালেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর 
হইতেছে। আমাদের উর্বর জমিগুলিকে যেভাবে হউক রক্ষা করিতে হইবে। 
হিমালয় অঞ্চলে এবং অন্ঠান্ত পার্বত্য অঞ্চলসমূহে জমির শতকরা ৬০ ভাগ অরণ্যে 
পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে । তবেই উ্বরা জমি অনুর্বরতার হাত হইতে 
রক্ষা পাইবে। এমন কি সমতল ভূমিরও শতকরা ২০ ভাগ অরণ্যসন্বলিত 
হওয়া প্রয়োজন । মোটামুট কথ! হইতেছে, ভারতভূমির শতকরা ৩৩ ভাগ জমি 
অরণ্যে পরিপূর্ণ থাকা দরকার। তাহা হইলেই জমি ক্ষয়ের হাত এড়াইতে 
পারিবে। এই কারণেই ভারতবাসীর পক্ষে আর অরণ্য কর্তন করা উচিত নয়। 
সরকার এইদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং স্ূপরিকললিতভাবে অরণ্য-কর্তনের ব/বন্থা 
করিতেছেন । 
বৃক্ষরোপণ ও অরণ্য তৈরারী ( Afforestation) 

ভারতের বহু জায়গায় অরণ্য উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং তাহার কুফলগুলি 
আজ প্রতাক্ষ করা যাইতেছে। এই কুফলগুলির প্রতিকার করা যায় একমাত্র 
বৃক্ষরোপণ করিয়া। অরণ্যের বুক্ষসমূহ যদি শিকড়ের সাহায্যে মাটি ধরিয়া 
রাখিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে আর মৃত্তিকা ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইতে পারিবে না। 
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এই জন্য প্রথমক্ষেত্রে পীর্বত্যাঞ্চলেই বৃক্ষরোপণ বাহ্ছনীয়। পার্বত্যাঞ্চ 
ঢালু বলিয়া সেইখানে জমি বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্ত পার্বত্যাঞ্চলে বৃক্ষ- 
রোপণ খুব সহজসাধ্য নয়, কারণ যে জমি ক্ষয়ীভবনের জন্য অনুর্বরা হইয়া 
গিয়াছে, সেই জমিতে তাড়াতাড়ি গাছ ফলান যাইবে কিনা সন্দেহ। কিন্ত 
তবু চেষ্টা করিতে হইবে, সার প্রয়োগ করিয়া বৃক্ষচারা রোপণ করিতে 
হইবে। 

শুধু পার্বত্যাঞ্চলেই নয়, সমভূমিতে বৃক্ষচারা রোপণ করিতে হইবে। পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজস্থানের মরুভূমি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিয়া গাঙ্গেয় 
উপত্যকাকে গ্রাস করিতে উগ্ঠত হইয়াছে । ইহাকে বাধা দিবার জন্ত সরকার 
নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন । 

(১) রাজপ্থান ও পশ্চিম-পাকিস্তান সীমান্তে রাজস্থানের পাচ মাইলের মধ্যে 
সরকার ৫ মাইল প্রস্থ এবং ৪০০ মাইল দীর্ঘ একটি অরণ্য স্থষ্টি করিবার নিমিত্ত 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 

(২) রাজস্থানের সমস্ত রেল স্টেশন ও পুলিস স্টেশনসমূহে বিভিন্ন ধরনের 
বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে এবং এসমন্ত স্থানকে ছায়া-শীতল করিতে হইবে। 

(৩) রাজস্থানের রেল লাইনসমূহের দুইদিকে এবং বড় বড় সড়কের দুইদিকে 


বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে। 
(৪) রাজস্থানের ক্ুষিক্ষেত্রসমূহের চারিদিকে বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে, 
যাহাতে বাঝুগ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জমির উপরের সার মাটি অন্যত্র উড়াইয়া 


লইয়া যাইতে না পারে । 

রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল ছাড়াও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বালিয়াড়িতে 
বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে । কারণ বাুপ্রবাহ বালিয়াড়ি হইতে বালু উড়াইয়া 
লইয়া যাইয়া পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ অনুর্বর করিয়া তোলে । বালিয়াড়িতে বৃক্ষ 
জন্মান সম্ভব হইলে আর তখন বালুকা উড়য়! যাওয়া সম্ভব হইবে না। 


বৃক্ষরোপণ ও বন-মহোৎসব 
ব্রিটশ-বুগে আমাদের দেশের অনেক অরণ্য উচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া আমাদের 


বর্তমান জাতীয় সরকার অরণ্যের উপযোগিতা ভালভাবে উপলব্ধি করিতেছেন 
এবং বৃক্ষরোপণে উৎসাহ দান করিবার জন্তু ১৯৫০ ্রী্টাব্ৰ হইতে বন-মহোত্সব 
পালন করিতে আরম্ভ করেন। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে সারা ভারতে 
বৃক্ষরোপণের জন্ত সাড়া পড়িয়া যায়। এই সম্বন্ধে সরকার দুইটি দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ 


৪৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


রাখিতে বলেন। প্রথমতঃ রেল লাইনের ছইদিকে এবং নদীর ছুই পার্শ্বে 
সরকার বৃক্ষরোপণ করিবার নির্দেশ দেন। তাহা ছাড়া বেসব স্থানে বনভূমি 
রহিয়াছে, সেইসব স্থানেও বনভূমি বুদ্ধি করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া সরকার 
মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ মানুষের বাসগৃহের চারিদিকেও ফলের গাছ রোপণ 
করা বিধেয় বলিয়া সরকার নির্দেশ দিয়াছেন। ভারতের বনভূমির আয়তন, 
মোট আয়তনের শতকরা ২২'৩ ভাগ মাত্র। কিন্তু দেশকে সুফলপ্রস্থ করিতে 
হইলে অরণ্যের আয়তনের মাত্রা বুদ্ধি করিয়া মোট আয়তনের শতকরা ৩৩'৩ 
ভাগে পরিণত করিতে হইবে । এই কারণেই সরকারের বন-মহোৎসব প্রচেষ্টা । 
১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষে বন-মহোৎসব উপলক্ষে প্রায় ৪ কোটি বৃক্ষশিশু 
রোপণ করা হইয়াছিল। প্রতি বৎসর জুলাই মাসে এই উৎসবট প্রতিপালিত 
হয় এবং বহু বুক্ষশিশ্ড রোপণ করা হয়। এই কাজে ভারতের যথেষ্ট উপকার 
হইতেছে । আমাদের দেশে জালানি কাঠ এবং অন্ঠান্ত কাঠের ব্যবহারও খুব 
বেশি, প্রতি বৎসর জ্বালানির জন্তই ৫০ লক্ষ টন কাঠ লাগিয়া থাকে । এই 
কাঠ বদি সম্পূর্ণভাবে অরণ্য হইতেই সংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে অরণ্যের 
উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । এই কারণেই সরকার নদীর দুইধারে, রেল লাইনের 
ছুইধারে, বাসগৃহের কাছে বৃক্ষশিশু রোপণের প্রয়োজন অস্থভব করিয়াছেন । 
আজ যে বৃক্ষশিশ্ু, তাহাই একদিন বিরাট মহীরহতে পরিণত হইবে এবং 
আমাদের নানাবিধ প্রয়োজনে লাগিবে। এইজন্তই আমরা সরকারের বন- 
মহোত্নবকে সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করিয়া থাকি। 
অরণ্য সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি 

ত্রিটশ-বুগে অরণ্যের বুক্ষলমূহ এমন ভাবে কাটা হয় যে, অরণ্যগুলি প্রায় 
নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহার কুফল লরকার সময়ই বুঝিতে সক্ষম হন এবং 
তাহার ফলেই সরকারী অরণ্য বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল। ইন্দপেকটর 
জেনারেল অব ফরেস্টের অধীনে এই বিভাগটি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পরে 
১৯০৬ শ্রষ্টান্দ হইতে এই বিভাগটি, দেরাছুন অরণ্য গবেষণা কেন্দ্রে অরণ্যের 
বৃক্ষাদি হইতে কি কি জিনিদ সুলভে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই গবেষণা কেন্দ্রের বর্তমানে লক্ষ্য হইল 
নিয্ূপ £- (১) উড়োজাহাজ নির্মাণের জন্ত উপবুক্ত কাঠ খুজিয়া! বাহির 
করা, (২) রেল লাইনের স্লিপার, রেলগাড়ীর কামরা তৈয়ারীর জন্ত উপযুক্ত কাঠ 
ইত্যাদি বাহির করা, (৩) জাহাজনির্মাণের উপযুক্ত কাঠের ব্যবস্থা করা, 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৪৭ 


(৪) কাগজ তৈয়ারীর ও সংবাদ পত্রের উপযুক্ত সস্তা কাগজের জন্য কাঠ বাছিয়া 
বাহির করা এবং (৫) পেনসিল তৈয়ারীর কাঠের ব্যবস্থা করা । 

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার অরণ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সরকারী নীতি 
প্রচার করেন। 

(১) দেশের মোট আয়তনের শতকরা ৩৩৩ ভাগ আয়তন বনভূমিতে 
পরিণত করিতে হইবে। 

(২) অরণ্যের কোন বৃক্ষ সরকারী অনুমতি ব্যতীত কেহ কাটিতে পারিবে না। 

(৩) যে স্থানসমূহ বনশূন্ত হইয়াছে সেই সব অঞ্চলে বনীকরণ করা হইবে। 
এই বনীকরণের জন্য পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। 

(৪) ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য অরণ্য স্থষ্টি করিতে হইবে এবং বড় বড় 
রাজপথ ও নদীর দুই ধারে বৃক্ষশিশু রোপণ করিতে হইবে। 

(৫) রাজদ্থানের থর মরুভূমির একদিকে অরণ্য স্থাপন করিতে হইবে। 

(৬) বন-মহোৎসব দেশের সর্বত্র পালন করিতে হইবে। 

(৭) মুখ্য বনভূমি অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিতে হইবে । এই অঞ্চণগুলিতে মৌন্ুমী, পর্ণমোচী ও সরল বর্গীয় বৃক্ষ 
জন্নিয়া থাকে । সেগুন, শাল, পাইন প্রভৃতি বৃক্ষ এইখানে বেশি জন্মে। 
পার্বত্য অঞ্চলে পর্ণমোচী ও সরল বর্গীয় বৃক্ষ জন্মে এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে 
ও উত্তরভারতে মৌন্ুমী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া ষায়। 

(৮) ছোট ছোট বনভূমি অঞ্চলে যেখানে বাশ, বেত, রবার, ঘাস ও ভেষজ 
উদ্ভিদ জন্মে, তাহার উন্নয়ন একান্তই আবশ্যক । 

(৯) চারণভূমির উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

(১০) মরু-অঞ্চলে ও উপকুলভাগে ধক্ষশিশু রোপণ করিয়া বানুকণার গতি 
রুদ্ধ করা একান্তই প্রয়োজন । 

(১১) বনভূমি অঞ্চলের সরবরাহের যাহাতে উন্নতি হয় দেইদিকে দৃষ্টি দিতে 
হুইবে। 

(১২) অরণ্য ভূমিতে প্রাণীর বাহাতে ধ্বংস না হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। 

(১৩) বনভূমি হইতে যদি জালানির জন্ত খুচরা কাঠ আহরণ করা হয়, 
তাহ। হইলে গোবর ও করলা কম খরচ হইবে । গোবর জমির উর্বনতা বৃদ্ধি 
করিবে এবং কয়ল! হইতে আন্ষ্গিক সামগ্রী উৎপাদন হইতে পারিবে 


৪৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


(১৪) শ্রমশিল্পে ও দেশরক্ষায় পর্যাপ্ত পরিমাণে কাষ্ট যোগাইবার ব্যবস্থা 
থাকিবে । 

(১৫) বনভূমি হইতে যাহাতে অধিক রাজস্ব আদায় করা যায় তাহারও 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


বনভূমি ও পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনা 


বনভূমি হইতে সরকার যে রাজস্ব আদায় করেন, তাহ! বৎসরে প্রায় ২০৫ 
কোটি টাকার মত। ভারত সরকার জানেন যে, বনভূমি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
রক্ষিত নয় এবং তাহা যদি করা যায় তাহা হইলে বনভূমি হইতে আরও অধিক 
রাজন্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে । এই কারণেই ভারত সরকার গত তিনটি 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মধ্যে বনভূমি উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন | 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৯৫ কোটি টাক। বনভূমি উন্নয়নের জন্য ব্যয়বরাদ্দ- 
হইয়াছিল। ইহার ফলে ৭৫০০০ একর জমিতে নূতন বৃক্ষ রোপণ করা হয়! 
উহার মধ্যে প্রায় ৩০০০ একর জমিতে দেয়াশলাই কাঠির কাঠের জন্ত বৃক্ষ 
রোপিত হয়। ইহ! ব্যতীত বনভূমি অঞ্চলে পরিবহণের সুবিধার জন্য ৩০০০ 
মাইল রাস্তাও নিমিত হয়। সরকারের উদ্ভোগেই বনভূমি বিষয়ক, 
গবেষণা, শিক্ষা এবং বনের পশুদের নিরাপদে রাখার ব্যবস্থাও হইয়াছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বনভূমি উন্নয়নের জন্য ২৭ কোটি টাকা 


ব্যয়বরাদ্দ করা হর । এই টাকায় ৩৮ লক্ষ একর জমিতে সাধারণ বৃক্ষাদি- 


রোপিত হয় ; ৫০,০০০ একর জমিতে শাল, সেগুন, পাইন প্রভৃতি বাণিজ্যিক 
উদ্ভিদ রোপণ করা হয়, ২০০০ একর জমিতে রোপিত হয় ওষধ প্রস্তুতের জগ 
উপযুক্ত বৃক্ষাদি, ৫**** একর জমিতে দেয়াশলাই কাঠির জন্য উপযুক্ত বৃক্ষশিশ্ড 
রোপণ করা হয় এবং ২০০০ একর জমিতে ওষধ তৈয়ারীর জন্য ভেষজ বৃক্ষ রোপণ 
করা হয়। জালানি কাঠের উপযুক্ত বুক্ষাদি গ্রামাঞ্চলে বসান হয়, কাষ্ঠ পরিবহণের 
জন্য রাস্তা তৈয়ারী করা হপ্র। বনভূমির যতই উন্নতিকরণ হইবে, ততই ভারত 
সরকারের রাজস্ব বেশি বৃদ্ধি পাইবে বিধায় সরকার বনভূমির উন্নতির জন্য যথেষ্ট 
চেষ্টিত হন। তাহ। ছাড়া বনভুমির উন্নতি হইলে শ্রমশিল্লের উন্নতি হইবে এবং 
ফলে বিদেশ হইতে কাষ্ট আমদানির পরিমাণ কমিয়| যাইবে এবং বাণিজি)র। 
জের ভারতের অনুকূলে থাকিবে। 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস রঃ 


তৃতীয় পঞ্চবারধিকী পরিকল্পনায় বনভৃমির উন্নয়নের জন্ত ৫১ কোটি টাকা 
ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার কার্যক্রম ছিল, (১) বন- 
ভূমির আয়তন বিস্তার, (২) কাষ্ঠ সংরক্ষণ, (৩) বনভূমি-অঞ্চল সংরক্ষণ ও জরিপ, 
(৪) চারণ ভূমির উন্নয়ন, (৫) বনজ সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি, (৬) অর্থকরীভাবে 
বৃক্ষরোপণ, (৭) বনভূমি মম্পকিত গবেষণা ইত্যাদি। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
পাঁচ বৎসরে ২'১ লক্ষ একর জমিতে সেগুন গাছ, ৬০ হাজার একর জমিতে 
দিয়াশালাই কাঠির গাছ, ৪৬ হাজার একরে জালানি গাছ, ৪০ হাজার একরে 
বাশ ইত্যাদি রোপণ করা হইয়াছে এবং বনভূমিতে পরিবহণের সুবিধার 
নিমিত্ত ১৫০০ মাইল সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছে। 
স্থানীয় ভুগ্রকতি 

স্থানীয় ভূপ্রকৃতি বলিতে আমরা এখানে সমগ্রভাবে পশ্চিম বাংলার 
তৃপ্রকৃতি বুঝিতেছি। তাহা ছাড়া স্থানীয় অধিবাসীরা পশ্চিম বাংলার 
ভূপ্রক্ৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ স্থানের ভূপ্রক্ৃতিও পর্যবেক্ষণ করিয়া 
দেখিবেন এবং তাহার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। 

এখন আমরা পশ্চিমবঙ্ের ভূপ্রক্ৃতি সঘন্ধেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ 


রাখিব। 


পশ্চিমবঙ্গের ভূ-এ্রকৃতি 

পশ্চিমবন্ের ভূপ্রকতিকে নিয়লিখিত কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়। 

(১) উত্তর দিকের জমভুমি__পশ্চিবব্গ রাজ্যের উত্তর দিকের কিছু 
অংশ হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চল এবং উহার নিকটস্থ ভূমি। ইহাকে আবার 
ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 

(ক) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল__পশ্চিমবর্ষের উত্তর অংশের দার্জিলিং 
জেলা হিমালয় পর্বতের নিষ্নদেশে অবস্থিত। এই জেলার প্রধান শহর দাজিলিং 
শহর প্রায় ৭৪০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। দাজিলিং হইতে হিমালয়ের অন্যতম 
পর্বতপৃ্দ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। দাঞ্জিলিং শহরের অনতিদূরে টাইগার 
হিল হইতে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর এভারেষ্ট দেখা যাইয়া থাকে। দার্জিলিং 
শহর হইতে কিছুদূর নামিয়া আসিলেই দেখা যাইবে ভূমির উচ্চতা অনেক কম। 
দার্জিলিং অঞ্চলে পাথর ও কাকর মাটি যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় এবং এই 


৫০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে মাঝে মাঝে ধ্বন বা! ভূপাত (74920 slide) 
দেখা যাইয়া থাকে। 

(খ) পর্বতের পাদদেশ ও উপত্যকা! অঞ্চল-_উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের 
দক্ষিণেই জলপাইগুড়ি জেলার অপেক্ষাকৃত নিন্ন বনভূমি । এই বনভূমিকে 
ডুয়ার্স বন অঞ্চল বলা হইয়া থাকে । জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরভাগেও ভূমি 
উন্নত ও পাহাড়ময়। এই অঞ্চলেও বন রহিয়াছে । এই বন তরাই অরণ্যের 
সহিত যুক্ত রহিয়াছে । এই অঞ্চলের জপবাযু ভাল নয় বলিয়া এইখানে খুব 
কম লোকই বাস করিয়া থাকে । 

(২) পশ্চিমের কীকুরে মাটিতে গড়! উঁচু-নীচু ভুমি__পশ্চিমবঙ্গের 
বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ একটু উঁচু হইয়া 
বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলে 
অনেক পাহাড়ও আছে। পুরুলিয়া জেলাতে আছে বাগমুণ্ডিঃ অযোধ্যা 
মাথ৷ প্রভৃতি পাহাড়। বাকুড়া জেলাতেও বিহারীনাথ, শুশুনিরা ইত্যাদি 
পাহাড় আছে। এই অঞ্চলের অনেক শ্থানই অসমতল। এই অঞ্চলের মাটি 
কাকরপূর্ণ ও লাল এবং শশ্তাদি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ সুবিধার নয়। এক 
কথায় বলা যাইতে পারে যে, ভূমি অনুর্বর । এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও কম, ফলে 
শশ্ত উৎপাদনও কম হয়। এই অঞ্চলে পশ্চিমবন্ষের অন্তান্ত অঞ্চলের 
তুলনায় কম লোক বাস করে। 

(৩ দক্ষিণের নিল্সভূমি_চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে 
বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এই অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া 
মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে সমুদ্র-উপকুল পর্যন্ত এই£ভূখগ্ড নিয়ভূমির অন্তর্গত । 
চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে বিখ্যাত সুন্দরবন আছে । এইথানকার 
জমি কিছুটা জলাভূমিও বটে । এইখানকার জলবায়ুও ভাল নয়, তাই লোক- 
বসতি কম। 

(৪) অধ্যভাগের সমতলভূমি- পূর্বে যে তিনটি অঞ্চলের কথা বলা 
হুইল, সেই তিনটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানই হইল সমভূমি। গঙ্গা নদী মালদহ 
ও মুশিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার:পর ইহার একটি শাখা ভাগীরথী 
নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রধান শাখা পদ্মা নদী নাম ধারণ 
করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে গিয়াছে । ॥ এই বদ্বীপ অঞ্চলটি হইল সমভুমি। প্রতি 
বৎসর পলি জমিয়া জমিয়া ভূমির. আয়তন দক্ষিণ দিকে বৃদ্ধি পাইতেছে। 


১ 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৫১ 


এতত্যতীত নূতন পলি জমিবার জন্য ভূমির উর্বরতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং ভূমিও ধীরে ধীরে অধিক উচু হইতেছে । এ দিকে জলপাইগুড়ি জেলার 
দক্ষিণে সমতলভূমি অঞ্চল কোচবিহার, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা 
পৰ্যন্ত বিস্তৃত। গঙ্গার দক্ষিণের সমতলভূমি হইল মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, 
কলিকাতা, চবিবশ পরগনা এবং বর্ধমান, বীকুড়া ও মেদিনীপুরের বেশির ভাগ 
'অংশ। 

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি অপেক্ষারৃত উর্বর সমভূমি, অর্থাৎ ইহার প্রায় শতকরা ৮০ 
ভাগ জায়গা উর্বর । এই কারণে বহুলোক এই রাজ্যে বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের 
লোকবসতি যেরূপ ঘন, এরূপ ঘন বসতিপূর্ণ স্থান পৃথিবীতে খুব কমই আছে। 


পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা 

পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় ব্ধীপের মৃত্তিকাতে নদী-বাহিত বালি, পলি ও কাদা 
মিশ্রিত আছে। হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীনকালের পলল মৃত্তিকা দেখা যায়। 
বহুকাল যাবৎ ক্ষয়ীভবনের ফলে এই মৃত্তিকা অনেকটা অনর্বর হইয়া গিয়াছে । 
ইহার মধ্যে উদ্ভিদের খান স্বপ্নই আছে। গঙ্গার বদ্ধীপে যে আধুনিক পলল মৃত্তিকা 
দেখা যায় তাহাতে তিন প্রকারের পলল মৃত্তিকা দেখা গিয়াছে, _বালুকা ময়, 
দৌয়াশ ও কর্দমময়। বিশেষ করিয়া বন্ধীপ অঞ্চলে দৌয়াশ ও কর্মময় মৃত্তিকাই 
বেশি দেখা যায়। পলল মৃত্তিকা উর্বর । উহাতে নানাপ্রকারের ফসল ফলিয়! 
খাকে। 

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় অঞ্চলে যে জমি আছে তাহাতে অগ্নরদ বা এযামিড 
বেশি আছে। এই কারণে উহা চাষের অনুপযুক্ত । এই মাটিতে বনভূমির বৃক্ষাদি 


জন্মিয়া থাকে । 
আমরা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের কাকর মাটি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। 


কীকর মাটিও চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত 


হ্হিতীল্স অন্থ্যাক্ 
আবহাওয়া ও জলবায়ু 


আবহাওয়! পর্যবেক্ষণ 

কোন জায়গার কোনও দিনের বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, গতি, আর্দ্রতা, শুষ্কতা 
ও বৃষ্টিপাত এ স্থানের এ দিনের আবহাওয়া নিরূপণ করে । 

আমাদের সকলেরই আবহাওয়া লক্ষ্য করা দৈনন্দিন জীবনে অতীব 
প্রয়োজন । কারণ আবহাওয়া লক্ষ্য না করিলে আমাদের অনেক সময়েই বিপদে 
পড়িতে হয়। উদ্াহরণন্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমরা কেহ হয়তো হাটিয়া 
প্রায় এক মাইল দূরে এক স্থানে যাইব। পথে কোন বাড়ীঘর নাই। আকাশে 
মেঘের ঘনঘটা, অথচ সেই মেঘ উপেক্ষা করিয়া ছাতা না লইয়াই যদি সেই 
পথে পা বাড়াই, তাহা হইলে বিলক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা। পথে কিছুদূর অগ্রসর 
হইতে না হইতেই প্রবলবেগে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, কোন আশ্রয় নাই, 
গাছের তল সম্বল । কিন্তু তাহাতে কতটুকু রক্ষা হইবে? ভিজিয়! বৃষ্টি মাথায় 
করিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলাম, মেঘ 
উপেক্ষা করিয়া বিনা ছাতায় রওনা হওয়া উচিত হয় নাই। একটু লক্ষ্য 
করিলেই দৈনিক আবহাওয়ার প্রকৃতি সঠিক না হইলেও কিছুটা আমরা 
বুঝিতে পারি। 

আমরা আবহাওয়ার যে সংস্ঞা দিয়াছি তাহা দুইভাবে পর্যবেক্ষণ এবং 
নিরূপণ করা যাইতে পারে, ষথা_-(১) বিনা ন্ত্রপাতিতে এবং (২) যন্ত্রপাতির 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া ৷ 
(১) বিন! বন্ত্রপাতিতে আবহাওয়া! পর্যবেক্ষণ 

পূর্বে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি ছিল না। দিনের অবস্থা দেখিয়াই 
অভিজ্ঞ লোকের! দিনটি কেমন যাইবে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন । আমাদের 
প্রাচীন বিজ্ঞ চিকিৎসকদের আমরা কি দেখি? দেখি যে, তাঁহারা রোগীর 
নাড়ী ধরিয়াই রোগীর কি অসুখ, শরীরের উষ্ণতা কত ইত্যাদি ঠিক বলিয়! দিতে 
পারিতেছেন। এমনও চিকিৎসক দেখা যায় যিনি নাড়ী ধরিয়া রক্তের চাপের 
মাত্রা পর্যন্ত ঠিক ঠিক বলিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের উষ্ণতামাপক যন্ত্র (]'herm০- 
meter) এবং রক্তের চাপ (Blo০0d PressUre) মাপক যন্ত্রের প্রয়োজন, 
হয় নাই। 


অ!বহাওয়া ও জলবায়ু ৫৩ 


বস্তুঃপক্ষে প্রাচীনকালে মানুষ যন্ত্রের ব্যবহার কমই জানিতেন, অভিজ্ঞতাই 
ছিল তাহাদের সন্বল। ঘড়ির তখন খুবই কম প্রচলন ছিল, তাহারা আকাশের 
দিকে, কৃর্ষের দিকে চাহিয়াই বেলা কয় প্রহর হইয়াছে তাহা বলিয়া দিতে 
পারিতেন। কোন্‌ মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন্‌ মেঘে বৃষ্টি হয় না, কোন দিকে 
মেঘ করিলে কালবৈশাখীর ঝড় আসিবে, এই সবকথা তাহারা নিভুপভাবে 
বলিতে পারিতেন। 

যন্ত্র ব্যতীত আবহাওয়া পর্যবেক্ষ। করিতে হইলে একান্ত মনোযোগের 
প্রয়োজন । খুব মনোযোগ সহকারে প্রকৃতির কার্গতিক লক্ষ্য করিতে 
হইবে । মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্ররুতি খেয়াল বা খাপছাড়াভাবে কাজ করে 
না। আজ যে জিনিস যে অবস্থা হইতে সম্ভূত, কালও ঠিক সেই জিনিসের 
আবেষ্টনে সেই জিনিসই সেই অবস্থা হইতেই সম্ভূত হইবে । অতএব মনো- 
যোগের অভাব হইলে সিদ্ধান্তে ভুল দেখা বাইবে। তাহা ছাড়া আর একটি 
জিনিসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আজ আমরা যে জিনিস 
পর্যবেক্ষণ করিবার জন্তু যে সময়ট বাছিয়া লইয়াছি, কালও ঠিক মেই সময়ই 
বাছিয়া লইতে হইবে । বিভিন্ন দিনের একই সময় কোন জিনিস পর্যবেক্ষণের 
ফলে একট! সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব হইবে না। আরও একটি জিনিস মনে 
রাখিতে হইবে, প্রকৃতিতে যেসব ঘটনা ঘটে তাহা এক বা বহু অবস্থার ফল। 
অবস্থাগুলিকে যথাবখরূপে গুরুত্ব দিতে হইবে, তবেই সিদ্ধান্ত নিভু্ল হইতে 
পারিবে। যাহা পর্যবেক্ষণ কর! হইবে, তাহা লিখিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন । 
প্রয়োজন হইলে নকশা, ছবি ইত্যাদিও অঙ্ধন করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে 
বিভিন্ন দিনের পর্যবেক্ষণের বিভিন্নতা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় 
(২) যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া আবহাওয়া নিরূপণ 

বর্তমান যুগ আর আগেকার যুগ নাই। আগে শুধু খালি চোখে পধবেক্ষণ 
করিয়া লোকে আবহাওয়া সমন্ধে পূর্বাভাষ বা তখনকার অবস্থা বলিতে পারিত। 
কিন্তু বর্তমান যুগ হইতেছে যন্ত্রের যুগ । এখন বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সেইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে আবহাওয়ার অবস্থা এখন সঠিকভাবে পরিমাপ করা৷ 
যায়। ন 

যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে খুব মনোযোগের সহিত 
প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে । যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে 
অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । কারণ, প্রথমতঃ এই সব জিনিসের 


৫৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


মূল্য অত্যধিক, তা ছাড়া সতর্কতার সহিত পর্বেক্ষণ না করিলে ভুল সিদ্ধান্ত: 
হইবার সম্ভাবনা আছে। 

আবহাওয়া নিরূপণ করিতে হইলে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিদিনকার 
বাযুমগুলের উত্তাপের পরিমাণ, চাপের অবস্থা ও পরিমাণ, বায়ুগ্রবাহের দিক ও. 
বেগ, বায়ুতে জলীয় বাপ্পের পরিমাণ, আকাশের বিভিন্ন অবস্থা, মেঘ, বৃষ্টিপাত 
ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে । আমরা একে একে বিভিন্ন অবস্থার পর্যবেক্ষণ, 
ও ততসংশলিষট যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
(১) বায়ুর উত্তাপ ও এ উত্তাপ মাপিবার বিভিন্ন যন 

বায়ুর উষ্ণতার পরিমাপ থার্মোমিটার (Thermometer) নামক একটি: 
বর ঘারা কর! যায়। মানুষের জর আসিলে, দেহের উত্তাপ জাদিবার জন. 
একরূপ থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। 
এই জাতীয় থার্যোমিটারকে ক্লিনিকাল থার্মোমিটার (Clinical 
Thermometer) বল| হইয়। থাকে । অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করিয়াছেন, 
যে, ও থার্মোমিটারের গায়ে 95০ হইতে 110০ পর্যন্ত লেখা আছে। এই 
ছুইটি অঙ্কের মধ্যে মানবদেহের উষ্ণতা সামাবদ্ধ। মানুষের দেহের সাধারণ 
উত্তাপ 98:৫৭ এবং উষ্ণতা, 95°E-এর নীচে সাধারণতঃ নামে না এবং 
110৮-এর উপরে উঠে না। এই দুইটি সামা অতিক্রম করিলেই বিপদের 
সম্ভাবনা বেশি । 

এইরূপ যন্ত্রের সাথে সকলেরই পরিচয় আছে, কিন্তু বায়ুর উষ্ণতামাঁপক 
বনের সাথে হয়তো অনেকেরই পরিচয় নাই। তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটারের 
সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতা পরিমাপ করা যায়। সাধারণ তাপমান যন্ত্রে একপ্রান্তে 
একটি কুণ্ডবিশিষ্ট কাচনলের অতিহ্ক্ষম ছিদ্রে পারদ (Mercury) ভর! থাকে 
এবং অন্তপ্রান্তের মুখটি বন্ধ করা থাকে। ফুটন্ত জলের মধ্যে কাচের কুটি 
যদি ধরা যায়, তাহা হইলে পারদের মাত্রা যতটা উঠিবে, তাহাই হইল ্ুটনাঙ্ক 
বা Boling Point এবং বরফের গু'়ায় যদি কুওটি রাখিয়া দেওয়া যায়, 
তাহা হইলে এ পারদের মাত্রা যেখানে নামিয়া আসিবে, সেই দাগটাই 
হইতেছে হিমাঙ্ক বা Freezing Point | 

সাধারণতঃ তিন প্রকারের তাপমান যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়? 
(১) ফারেনহাইট (Fahrenheit) থার্মোমিটার--ইহার হিমাঙ্ক ৩২০ এবং 
স্ষুটনাঙ্ক ২১২০ ধরা হয়। - 


আবহাওয়া ও জলবায়ু ৫ 


(২) সেটিগ্রেড (05585:16) থার্মোমিটার-_ইহার হিমাঙ্ক ধরা হয় 
০০ এবং স্ফুটনাঙ্ক ধরা হয় ১০০০। 

(৩) রেমার (২589:1৩7)থার্মোমিটার-__ইহার হিমাঙ্ক **এবং স্ফুটনাস্ক ৮০ 

বিভিন্ন দেশে বায়ুর উত্তাপ নির্ণয় করিবার জন্য বিভিন্ন ধরনের তাপমান 
যন ব্যবহৃত হইয়| থাকে । কিন্তু এই্ঠত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে-কোন যন্ত্র 
ব্যবহার করা হউক না কেন ইহাদের হিমাঙ্ক বা স্কুটনাহ্ক একই মাত্রা নির্দেশ 
করিয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্বে ফারেনহাইট তাপমান যন্ত্র সর্বক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, এখন ব্যবহৃত 
হইতেছে সেটিগ্রেড তাপমান যন্ত্। ফারেনহাইট তাপমান যন্ত্রের হিমাঙ্ক হইতে 
স্ডুটনাঙ্ক পর্যন্ত হইতেছে, (২১২-৩২)-১৮০*। ফারেনহাইটের এই ১৮০ ডিগ্রি 
সে্টিগ্রেডের ১০০০ ডিগ্রির সমান | তাহা হইলে সে্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রত্যেকটি 
ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রার ১৮” ডিগ্রির সমান। তাহা হইলে কোন স্থানের 
তাপমাত্রা সেটিগ্রেডে দেওয়া থাকিলে, তাহাকে অনায়াসে ফারেনহাইটে 


পরিবর্তিত করা যায়। কুত্রট হইবে__ 

ফারেনহাইট তাপমাত্রা = সেটিগ্রেড তাপমাত্রা * ১৮4৩২ ডিগ্রী । 
বিভিন্ন স্কেলের তাপমানের সনীকরণ পদ্ধতি 

অনেক সময়েই দেখা যায় যে, এক তাপমান যন্ত্রের তাপমাত্রাকে অন্ত স্কেলের 
তাপমাত্রায় পরিণত করিবার প্রয়োজন দেখা গিয়াছে। তখন কি করিতে 
হইবে তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন । তিনটি স্বেলেরই হিমাঙ্ক ও স্কুটনাঙ্ক 
একই অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে প্রভেদের মধ্যে হইতেছে তাহাদের 
সংখ্যা বিভিন্ন। সে্টিগ্রেড ও রেমার স্কেলের হিমাঙ্ক ০, ফারেনহাইট স্কেলের 
হিমাঙ্ক ৩২০ এবং পক্ষান্তরে সেটিগ্রেড স্কেলের স্মুটনাঙ্ক ১০০, রেমার ফলের 
৮০* এবং ফারেনহাইট স্বেলের ২১২০। হিমাঙ্ক হইতে স্ডুটনাঞ্ক পর্যন্ত সেটিগ্রেড 
স্কেলের ১০০০ ডিগ্রি, রেমার স্কেলের ৮০" এবং ফারেনহাইট স্কেলের (২ ১২০-৩২) 
= ১৮৪*। এই তিনটি অবস্থাই সমান। তাহা হইলে উহাদিগকে কি ভাবে 
অপরাপর স্কেলে প্রকাশিত করা যায়। আমরা যদি প্রত্যেটি স্কেলকে এককে লইয়া 
আমি এবং প্রত্যেক একককে ‘ক’, খি' ও 'গ' দ্বারা চিত করি তাহা হইলে 
দেখা যাইবে, সেটিগ্রেডের-5০ হইবে রেমারের ৮ এবং ফারেনহাইটের 

AHS 


*--৩২০ এর, 
অতএব তরি হইল। ১০5 ৮০ ১৮০ 
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গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমাত্রা নির্ণর 

সাধারণ তাপমান যন্ত্রের দ্বারা আমরা দিনের বা রাত্রির যে কোন সময়ের 
উষ্ণতার পরিমাপ করিতে পারি। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে তাপমাত্রা 
সবচেয়ে বেশি কত হইল বা সবচেয়ে কম কত হইল তাহা কি করিয়া বুঝিব ? 
তাহা বুঝিবার জন্য যে যন্ত্র আছে তাহাকে বলা হয় গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান 
বন্ বা Maximum and Minimum Thermometer | এই যন্ত্র হইতে 
দিনরিত্রির সর্বাধিক তাপমাত্রা ও সর্বনিয় তাপমাত্রা নিরূপণ করা যায় এবং 
তারপর কয়েকদিন বা মাসের গড় তাপমাত্রাও তাহা হইতে বাহির করা যায়। 

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান যন্ত্র অনেক ধরনের আছে। আমরা এইখানে 
জিক্সএর গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ ভাপগান যন্ত্র (Six’s Maximum and 
Minimum Thermometer) সম্বন্ধেই শুধু আলোচনা করিব। প্রত্যেক 
জাতীয় লথিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ তাপমান যন্ত হইতে একই ধরনের ফল পাওয়া যাইবে। 
এই সিক্সের গরিষ্ঠ ও লঘবি্ঠ তাপমান যন্ুটি এক প্রকারের ফারেনহাইট স্কেলের 
এ্ালকোহল থার্মোমিটার । 

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান যন্ত্রে দুইটি লোহার ডাম্বেলাক্কৃতি নির্দেশক যন্ত্র 
থাকে। এই নির্দেশক যন্ত্র দুইটি স্পরিংএর সাহায্যে নলের মধ্যে যে কোন দ্থানে 
আটকাইয়া থাকিতে পারে। 

এই যন্ত্রটিকে একটি আংটার সাহায্যে দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিতে হয়। 
তাপ নির্ণয় করিবার পূর্বে একটি শক্তিশালী চুকের সাহায্যে নির্দেশক দুইটিকে 
পারদহুত্রের তলে নামাইয়া রাখা বিধেয়। যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন 


থাকে। পারদহুত্র আয়তনে হাম পায় এবং ডানদিকের শাখায় প্রবেশ করিয়া 
ডাষেলাক্কতি নির্দেশককে উপরে ঠেলিয়া তোলে, এইভাবে লিষ্ট তাপমাত্রায় 
পৌছাইবার পর নির্দেশক যন্ত্রটি আটকাইয়া থাকে। নির্দেশক যন দুইটি হইতে 
গরিষ্ঠ ও লঘিঠ তাপমাত্রা বুঝিতে পারা যায়। 

(২) বায়ুর চাপ-_বাধুর চাপ পরীক্ষার জন্তু ব্যারোমিটারের প্রয়োজন। 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টরিচেলির পরীক্ষার উপর নিভ'র করিয়া বিভিন্ন ধরনের 
চাপমান যন্ত্র তৈয়ারী কর! হইয়াছে। চাপমান যন্তরকে ইংরেজীতে Barometer 
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বলে। আমরা এইখানে ফোর্টিন ব্যারোমিটার বা চাপমান যন্ত্রের ব্যবহার 


সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

সমস্ত চাপমান যন্তেই বায়ুর চাপ ইঞ্চি ও মিলিমিটারে নির্ণর 
করা যায়। ফোর্টিন ব্যারোমিটার যন্ত্রে নীচে একটি পারদপূর্ণ পাত্র 
আছে। ইহার সঙ্গে একটি ৩০” ইঞ্চি ব| ৭৬ সেটিমিটারের চেয়ে বড় কাচ নল 
লম্বভাবে বসান আছে। প্রথমে এই নলটির উপরের মুখ খোলা থাকে এবং 
নীচের মুখ বন্ধ থাকে। এই সময় নলটির মধ্যে বিশুদ্ধ পারদ ঢালিয়া 
ভতি করিয়া মুখের উপর আঙ্গুল দিয়া চাপা দিয়া উল্টাইয়া পারদপূর্ণ 
পাত্রে রাখা হয়। এখন নীচের দিকটি হইল খোলা ও উপরের দিক বন্ধ। 
দেখা যাইবে, কিছুটা পারদ নল হইতে কমিয়া গিয়া স্থির হইয়া রহিল। এই 
নলের মধ্যে যে পারাস্তস্ত আছে তাহা বায়ুর চাপের উপর নির্ভর করিয়৷ থাকে, 
যদি বায়ুর চাপ কম থাকে তবে পারামন্তস্তের উচ্চতা কমিয়া যাইবে এবং বায়ুর 
চাপ যদি অপেক্ষাকৃত বেশি হয় তাহা হইলে পারদন্তম্ভ উচু হইবে। এই 
নলটি সংরক্ষণের জন্য ইহার বাহিরে একটি ধাতুনিগিত নল রহিয়াছে। এই 
নলের গায়েই একদিকে ইঞ্চি স্কেল এবং অপরদিকে মিলিমিটার স্কেল রহিয়াছে। 

পারদস্তম্তের সাহায্যে বায়ুর চাপ নির্ণয় করিবার সময় বায়ুর চাপের উষ্ণতার 
কথা ভুলিলে চলিবে না । বায়ুর উষ্ণতার সহিত বায়ুর চাপের খুব নিকট সম্পর্ক 
আছে। চাপমান যন্ত্রের সাথে একটি তাপমান যন্ত্রও লাগান থাকে । 

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে বাযুপ্রবাহ নানাভাবে চলিতেছে, 
এবং যেহেতু বায়ুমণ্ডলের চাপের সঙ্গে এই পারদন্তস্তের নিকট সম্পর্ক আছে 
অতএব চাপমান যন্ত্রের নলের পারদন্তপ্তের উচ্চতাও বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন 
স্থানে পরিবর্তিত হয়। ইহা লক্ষ্য করিবার জন্যই চাপমান যন্ত্রের ব্যবহার 
প্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে জানিয়া রাখা ভাল যে, চাপমান যন্ত্রের পারদন্তম্তের নল যতই 
উচ্চ হউক না কেন সমুদ্রতলে বা 5০৭ 1e৮e]-এ ওঁ যন্ত্রটর পারদস্তম্তের উচ্চতা 
হইবে ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬২ মিলিমিটার । তথায় বদি উষ্ণতা কমিয়া যায় বা খুব 
গীত পড়ে তাহা হইলে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন পারদস্তম্ভের উচ্চতা 
কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। পক্ষান্তরে যদি বায়ুর উষ্ণত| বৃদ্ধি পাইয়া যায় 


কিংবা তাপমান যন্ত্রটিকে অনেক উচ্চ স্থানে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে 


বায়ুর চাপের মাত্রা হ্রাস পাইবে এবং পারদস্তস্তের উচ্চতাও ৩০ ইঞ্চি বা 


৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিত্া 

৬২ মিলিমিটার হইতে কমিয়া আসিবে। এই পারদস্তসত খুব ঘীরেই উঠানামা: 
করে। কোনও স্থানে চাপমান যন্ত্র রাখার পর যদি দেখা যায় যে, পারদন্তম্ত' 
অধিক নীচে নামিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ও স্থানের বাসর চাপ খুব কমিয়া 
গিয়াছে মনে করিতে হইবে। বায়ুর চাপ কমিয়া গেলে কি হয়? ও স্থান 
পূর্ণ করিবার জন্য বায়ু অন্ত স্থান হইতে ছুটিয়া আসে এবং ঝড়বৃষ্টি এবং ঘূর্ণবাত 


(০1০6) হইবার সম্ভাবনা থাকে । অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে ঘে,. 


চাপমান যন্ত্রের পারদন্তসত দেখিয়া ঝড় হইবে কি হইবে না, তাহার পূৰ্বাভাষ, 
পাওয়া যায়। 


(৩) যু নিশান--বায়ুর গতি সর্বদাই পরিবর্তিত হইতে দেখা যার) 
কোন্‌ দিকে বাতাসের গতি, তাহা যন্ত্ছাড়া নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা 
যাইতে পারে, যা-_ুলা, ধূলি, ছাই, ঘুড়ি ইত্যাদি উড়াইয়! বাতাস কোন্‌ দিক 
হইতে বহিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এমন কি বাতাস জোরে বহিলে' 
গাছের পাতাগুলিকেও লক্ষ্য করিয়া বোঝা যায়, বায়ুর গতি কোন্‌ দিকে । 


বটি প্রয়োজন । বায়ু নিশান যন্ত্রটি একটি দৃঢ় জিনিসের উপর লম্বভাবে খাড়া" 
থাকে। এই দণ্ডের মাথায় একটি তীর এমনভাবে বসান থাকে যে, বায়ুর 
বেগে যেন উহা ঘুরিতে পারে। এই তীরের পেছন দিকটা একটু চওড়া'ও. 


আসিয়া দাড়াইবে, বুঝিতে হইবে সেই দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। 
ধরা গেল ফলকটি উত্তর দিকে মুখ করিয়া আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, 
উত্তর দিক হইতে বাতান বহিতেছে। 
বায়ুর বেগমাপক যন্ত্র বা এযানিমো মিটার (Anemometer) 

বায়ুর বেগ মাপিবার জন্তু যে বন ব্যবহৃত হয় তাহাকে এযানিমোমিটার 
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বায়ুর বেগ নির্দেশ করিবার জন্য ঘড়ির মত একটি যন্ত্র রহিয়াছে । উহাতে 
কাটাও আছে। এ কাটাই বায়ুর বেগ নির্দেশ করিয়া থাকে। 

(8) বায়ুরআর্দ্রত| মাপক যন্ত্র__বারুতে যে সমস্ত উপাদান রহিয়াছে, 
তাহার মধ্যে যবক্ষারজান বা 1925 আছে প্রায় ৭৯% এবং অস্রজান বা 
09%5৪০ আছে প্ৰায় ২১%। আন্ান্ত অংশের মধ্যে জলীয় বাষ্প বা 
আদ্রতা রহিয়াছে খুব কম পরিমাণে। কিন্তু পৃথিবীর যে কোনও জায়গার 
আবহাওয়া, জলবায়ু, জীবজন্ত, উদ্ভিদ ইত্যাদির উপর বাপ্পের প্রভাব অত্যন্ত 
বেশি । বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প কোন্‌ স্থানে কি পরিমাণে আছে তাহা 
স্থির করিতে হইলে শুষ্ক ও আদ্র কুণ্ড থার্মোমিটার (Dry and Wet Bulb 
Thermometer) বা হাইগ্রোমিটার (75529115651) যন্ত্র ব্যবহার করা 
হইয়া থাকে । 

শুষ্ক ও আর্রকুও্ড থার্মোমিটার দুইটি পাশাপাশি রাখা হয়। উহাদের মধ্যে 
যেটি আর্জকুও থার্মোমিটার বলিয়া নির্দিষ্ট তাহার কুটি খুব মিহি সুতার ভিজা 
কাপড় দ্বারা জড়াইয় এ কাপড়ের আর একটি অংশ নীচে একটি জলের পাত্রে 
ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য জলপাত্রটি ঠিক কুণ্ডের সাথে থাকিবে 
না, কারণ তাহা যদি থাকে তাহা হইলে জলপাত্র হইতে জলীয় বাষ্প উঠিয়া 
ওঁ কুণ্ডের গায়ে লাগিতে পারে। কাপড়ের টুকরাটি একটু লা হইলেই 


উত্তম। 
শু কুণ্ড তাপমান যন্ত্রটি একটি সাধারণ থার্মোমিটার এবং উহার তাপমাত্রা 


দেখিয়া বায়ুর উষ্ণতার পরিমাণ সহজেই জানা যাইবে । অপর তাপমান যন্তরটিকে 
ভিজা কাপড় জড়াইয়া রাখার উদ্দেশ্য হইল যে, বাষুতে জলীয় বাষ্প যত কম 
থাকিবে, ভিজা কাপড়টা তত তাড়াতাড়ি শুদ্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ ষত বেশি 
উহার বাষ্পীভবন হইবে, তত বেশি এ কুণ্ড শীতল হইয়া যাইবে। ইহাতে 
আর্রকুণ্ড তাপমানযন্ত্রে কি হইবে? উহার উষ্ণতার মাত্রা কমিবে। আর বায়ুতে 
যদি জলীয় বাষ্পের মাত্রা বেশি থাকে, তাহা হইলে এ কাপড় তত দেরীতে 
গুকাইবে এবং বাষ্পীভবন যদি কম হয়, তাহা হইলে ও কাপড়জড়ান কুডও 
কম শীতল হইবে। এই কারণে এ থার্মোমিটারের উষ্ণতার মাত্রা বেশি 
কমিবে না। 

এখন কিভাবে বায়ুতে জলীয় বাষ্প স্থির করা যায়? দুইটি পাশাপাশি 
তাপমান যন্ত্রের তাপমাত্রা বাহির করা হইল। উষ্ণতার পার্থক)ও দেখা গেল । 


৬০ পরিরেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্ভা 


লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, উভয় তাপমান যন্ত্রে উঞ্চতার পার্থক্য 
যত কম, বায়ুর আর্রতা হইবে তত বেশি। বর্ষাকালে লক্ষ্য করিলে দেখা 
যাইবে যে, ও দুইট তাপমান যন্ত্রের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য খুবই কম থাকে। 
বায়ুর আর্দ্রতা ব। Humidity লনিণয়ের জন্য একটি তালিকা আছে। শুষ্ক 
কুণ্ডের থার্মোমিটারের তাপমাত্রা হইতে আৰর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটারের তাপমাত্রার 
পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়া বারুর আত্রতার পরিমাণ এই তালিকাতে 
লিপিবন্ধ হইয়াছে । 

(৫) বৃষ্টিমাপক বক্র_াবহাওয়া নিরূপণ করিতে হইলে বৃষ্টপাতের 
পরিমাপ করাও প্রয়োজন । যে বনতবারা বৃষ্টপাতের পরিমাপ করা হয় তাহাকে 
বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বা 7২০1112211৫ বলা হয়। একটি লম্বা চোউ বা 
Cylinder লওয়া হয় এবং তাহার মুখে একটি ফাদেল বা 77876] বসাইয়া 
দেওয়া হয়! উহা! ঠিক এমনি ভাবে বসান হয় যে, বৃষ্টর জল যেন চোঙে গিয়া 
সম! হয় এবং এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া না পড়ে। যন্ত্রটি একটু উচু স্থানে 
রাখা হইয়া থাকে, যাহাতে কোন দিক হইতে অন্য জল এখানে না আসিতে 


ধরা যাক ফাদেলের মুখের ক্ষেত্রফল নীচের কাচপাত্রের তলের ক্ষেত্রফলের 
দশগ্ুণ। এ কাচপাত্রে যদি ১০” উচ্চে জলের রেখা আসিয়া উঠে, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে যে, মাত্র ১” পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট সময়ে 
কাচপাত্রে বৃষ্টির জল জমিয়াছে, সেই সময়ে যদি বৃষ্টির জল মাটিতে জমিত এবং 
কোনও রকমে শোষিত না হইত ব। বা্পীভূত না হইত বা অই কোনও ভাবে 
উহা অপচয় না হইত তাহা হইলে ও জলের উচ্চতা হইত এক ইঞ্চি । 

প্রতিদিন যদি এইভাবে বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা যায়, তাহ! হইলে মাসে 
কতটা বা বংসরে কতটা বৃষ্টিপাত হইল, তাহা অনায়ামে পরিমাপ কয়া যায়। 
বমরের মোট বৃষ্টিপাত হইতে মাসিক গড় অনায়াসে বাহির করা যায়। ৪০৫০ 
বৎসরের মোট বৃষ্টিপাত হইতেও বৃষ্টির বাৎসরিক গড় নির্ণয় করা! সম্ভব । 

(৬) মেঘ--মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এই কথা আমরা জানি। কিন্ত সব 
মেঘে বৃষ্টি হয় নী বালি! ধরনের মেঘ আছে। সাধারণতঃ মেঘকে তিনটি 


শ্রেণীতে বিভক্ত করা যার, যথা-ক) নীচু মেঘ, (খ) মধ্যম মেঘ ও 
(গ) উচু মেঘ। 


আবহাওয়া ও জলবায়ু ৬১. 


(ক) নিয় আকাশের মেঘের মধ্যে স্রাটো-কিউমুলাস, স্টাটাস, - 
নিন্বো-্ট্রাটাস, কিউমুলাস মেঘ প্রধানতঃ উল্লেখ করা যায়। 

(খ) মধ্য আকাশের মেঘের মধ্যে অপ্টো-কিউমুলাদ ও জণ্টো-স্টাটাস 
মেঘের নাম উল্লেখযোগ্য । 

(গ) উচু আকাশের মেঘের মধ্যে দিরাস, জিরো -কিউমুলাস ও জিরো- 
স্্রাটাস মেঘের নাম করা যায়। 


আবহাওয়ার শ্রেণীবিভাগ 

আমরা যে যে বিষয় আবহাওয়৷ সম্পর্কে জানিয়াছি, যথা__বারুর উষ্ণতা, 
বার চাপ, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ ইত্যাদি, তাহা হইতে আবহাওয়ার অবস্থার 
পার্থক্য বুঝিতে পারি এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারি। 

নিপ্নলিখিতভাবে আবহাওয়ার শ্রেণীভাগ করা যায়__ 

(ক) উত্তম জাবহাওয়া (Fine weather)--অতিশিৰ্মন গরম বা শীত নয়, 
নির্মল 'মাকাশ, আরামদায়ক বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি থাকিলে আবহাওয়া উত্তম 
বলা চলে। 

(খ) মধ্যম আবহাওয়া (Fair weather)--আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ 
দেখা যায়, উষ্ণতা মাঝারি ধরনের, কাঁজ-কর্ম করিতে খুব বেশি কষ্ট হয় না। 
বায়ুর বেগও মধ্যম রকম। এইরূপ আবহাওয়াকে মধ্যম আবহাওয়া বলে। 

(গ) মন্দ আবহাওয়! (Bad weather )_-আকাশে মেঘ, ঝড় 
বৃষ্টির সম্ভাবনা, কাজে বাহির হওয়ার অস্থবিধা। এইরূপ আবহাওয়াকে মন্দ 
আবহাওয়া বলে। 

(ঘ) অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া! ( Fou] weather )__খুব জোরে 
বজ-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হইতেছে, বায়ুও খুব জোরে বহিতেছে, এমন অবস্থায় বাহিরে 
কাজ করিতে যাওয়া মোটেই উপযুক্ত নয়। এই আবহাওয়ার অবস্থাকে বলে 
অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া। 


(ঙ) অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল আবহাওয়| (Unsettled and 
N র 
changing weather)—ঘন ঘন রৌদ্র, ঘন ঘন বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ কখনও বেশি 


কখনও কম--এই আবহাওয়া অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল। 


জলবায়ু (Climate) 


আমরা আবহাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া কোন স্থানের উষ্ণতা, 


৬২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বায়ুর চাপ, গতি, আএতা, শুদ্ধতা, বৃষ্টিপাত ও মেঘ সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছি 
এবং উহাদের মাসিক ও বাৎসরিক গড়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ 
1৪০ বৎসরের আবহাওয়ার গড়ের অবস্থাকে সেই স্থানের জলবায়ু বলা হয়। 

আবহাওয়াও যেমন স্থানভেদে পৃথক হইয়া থাকে এবং তাহার নানা 
কারণ রহিয়াছে, সেইরূপ জলবায়ুও স্থানভেদে পৃথক এবং উহাও নানা কারণ বা 
factors-এর উপর নিভ'র করে। কারণগুলি নিয়ে দেওয়া হইল। 

(ক) অক্ষাংশ-_হুর্ধ গোল পৃথিবীর উপর কিরণ বিতরণ করিতেছে এবং 
পৃথিবীর উষ্ণ মণ্ডলের উপরেই উহার কিরণ বিভিন্ন অংশে লম্বভাবে পতিত হয়। 
উষ্ণমণ্ডলের বাহিরে সুর্যের কিরণ হেলিয়া বা তির্বকভাবে পড়ে, ফলে সুর্যের 
উত্তাপ কথিয়া যায়। হুর নিরক্ষ রেখার উপরেই বেশি লম্বভাবে তাপ 
দান করে, এবং যখন পৃথিবীর গতি অনুসারে সুর্য উত্তর বা দক্ষিণ দিকে 
অবস্থান করে তখন সেইদিকে স্ুর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে এবং অন্য দিকে হুর্য- 
কিরণ তির্যকভাবে পতিত হয়। ফলে যেদিকে হৃর্যকিরণ তির্ষকভাবে পড়ে 
সেইখানে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। উষ্ণ মণ্ডলের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে 
যতই যাওয়া যাইবে ততই ঠাণ্ডা বোধ হইবে, কারণ সূর্যকিরণ সেই সব অঞ্চলে 
ক্রমশঃই অধিক তির্যকভাবে পড়িতে থাকিবে । 

(খ) উচ্চতা_-অনেকেরই হয়তো পাহাড়-পর্বতাঞ্চলের অভিজ্ঞতা আছে। 
যতই উচ্চে উঠা যায়, ততই ঠাওা বোধ হয়। প্রত্যেক ১০০০ ফুটে উষ্ণতা ৩০ 
ফারেনহাইট কমিয়া বায়। এই কারণেই পর্বতের উধ্বদিকে ক্রমশঃ শীতল 
হইয়া যাইতে থাকে । আমাদের পশ্চিমবঙ্গের হিমালয়ের গাত্রে অবস্থিত 
দাৰ্জিলিং শহর এবং তৎসন্িহিত ও সমতল ভূমির শিলিগুড়ি শহর সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাইতে পারে। উহাদের অক্ষাংশের পার্থক্য মোটে ১* কিন্ত 
উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশি। অতএব উষ্ণমণ্লেও যদি পাহাড়-পর্বত থাকে 
তাহা হইলে উহাদের উষ্ণতাও অনেক কম থাকিবে। 

(গ) সমুদ্র হইতে দুরত্ব-ধাহাদের সমুদ্র-উপকূলের অভিজ্ঞতা আছে 
তাহারা দেখিয়াছেন যে, সমুদ্রবাযুর প্রভাবে সমুদ্র-উপকূলের জলবায়ুনাতিশীতোষ্ণ ; 
অর্থাৎ গ্রী্নকালে দেশের মধ্যভাগে যে উষ্ণতা উপলদ্ধি করা যায়, উপকুলভাগে 
সে উষ্ণতা থাকে না। উপকৃলভাগে গ্রীশ্নের প্রাবল্যও কম এবং শীতের 
আধিক্যও কম। কিন্তু যতই দেশের অভ্যন্তরে যাওয়া যাইবে, ততই খ্রীগ্ন ও 
শীত এবং দিন ও রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য দেখা যাইবে। লক্ষ্য করিলে দেখা 


আবহাওয়া ও জলবায়ু ৬ও 


শু i) 
যাইবে যে, বোষাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের শীত ও গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য খুব 
কম; পক্ষান্তরে এলাহাবাদ, লক্ষৌ প্রভৃতি স্থান, যাহ! সমুদ্র হইতে বহু দূরে 
‘দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাদের শীত ও গ্রীম্মের তাপের পার্থক্য খুব বেশি । 

(ঘ) জমুদ্রআোত--অনেকেরই জানা আছে যে, সাগর-মহাসাগরের 
কোন কোন স্থানের মধ্য দিয়া উষ্ণ বা শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়। এই শীতল 
বা উষ্ণ সমুদ্রশ্রোতের প্রভাবে নিকটগ্থ দেশসমূহে শীত বা উষ্ণতার প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। যখন কোন দেশ বা দ্বীপের উপকূল দিয়া উষ্ণ ল্সোত 
প্রবাহিত হয় তখন দেশের কিছুদূর ভিতর পর্যন্ত বেশ গরম থাকে; পক্ষাস্তরে 
-শীতল স্রোত প্রবাহিত হইলে বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। উষ্ণ সমুদ্রজোতের 
প্রবাহের ফলে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে কখনও বরফ জমিতে পারে না। 
অন্যদিকে শীতল স্রোতের প্রভাবে সেন্ট লরেন্স নদীর ( উত্তর আমেরিকার ) জল 
শীতকালে বরফে রূপান্তরিত হয়। 

(ঙ) বায়ুপ্রবাহ-_-পৃথিবী সর্বদাই বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহের মধ্যে আছে। 
যদি কোন স্থানের মধ্য দিয়া উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে এ স্থানের 
উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; আবার অপর দিকে যদি কোনও স্থানের মধ্য দিয়া 
শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে ওঁ স্থানের গীতলতা বৃদ্ধি পাইবে। 
সাইবেরিয়া হইতে যে শীতল বায়ু আসে তাহাতে চীনের ইয়াং সিকিয়াং নদীর 
জল শীতের সময় বরফে রূপাস্তরিত হয়। কিন্ত এ অক্ষাংশেরই অন্তস্থানে 
এইরূপ হয় না। 

(5) বৃষ্টিপাঁত-_বায়ুপ্রবাহের মধ্যে জলীয় বাষ্পের প্রাচূর্য থাকিলে খুব 
বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত মৌন্ুুমী অঞ্চলে খুব বেশি হইয়া থাকে। তাহার 
ফলে জলবায়ুরও তারতম্য দেখা যায়। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাউক 
না কেন। গ্রীক্সকালে মৌন্ুমী বায়ুর প্রভাবে মালাবার উপকূল, পশ্চিমবঙ্গ 
ও আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে গ্রীষ্মের আধিক্যও 
ততটা দেখা যায় না। কিন্ত ভারতেরই একই অক্ষাংশে অন্ত যে সব অঞ্চলে 
মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় না, সেইখানে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক 
থাকে। 
(ছ) পর্বতাশ্রেণীর অবস্থান-_পর্বতের উচ্চতা তাপমাত্রার তারতম্যের 
কারণ। উহার বিস্তৃতি, অবস্থিতি ইত্যাদিও জলবায়ুর উপর প্রভাব 


বিস্তার করিয়া ধাকে। প্রথমতঃ পর্বত অতিক্রম করিয়া শীতল বায়ু আসিতে 


৬৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


পারে না। হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তর প্রান্তে পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত 
থাকার জন্য উত্তরের শীতল বায়ু ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই 
পর্বতমালা যদি পুর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত থাকিত, তাহা 
হইলে ভারতের অবস্থা অন্তরূপ হইত শুধু যে উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া 
গঙ্গা নদীর জল বরফে রূপান্তরিত করিত তাহাই নয়, মৌন্ুমী বারুকে বাধা দিয়া 
বৃষ্টিপাত ঘটাইত না। ফলে উত্তর ভারত একটি মরুভূমিতে পরিণত হইত। 

(জ) ভুমির ডীল-_যদি ভূমিভাগ বিরুবরেখার দিকে ঢালু হইয়া যায়, 
তাহা হইলে সেই দিকে তর্বকিরণ লম্বভাবে পড়িবে এবং তাহার ফলে সেই 
দিকের তাপ হইবে বেশি, কিন্তু বিপরীত দিকে যদি ঢাল হয়, তাহা হইলে 
সুর্ধকিরণ তাহার উপর তির্ধকভাবে পড়িবে এবং সেইস্থান অপেক্ষাকৃত কম 
উত্তপ্ত হইয়! থাকিবে । এই কারণেই হিমালয় পর্বত এবং আল্লস পর্বতের দক্ষিণ 
ঢালে অপেক্ষাকৃত বেশি উঞ্ণতা পাওয়া যাইয়া থাকে । হিমালয় পর্বতের উত্তর 
ঢাল অপেক্ষা দক্ষিণ ঢালে বৃষ্টিপাত এবং উদ্ভিদের আধিক্যও খুব । 

(ঝ) মৃত্তিকীর উপাদীন-_জলবারু মৃত্তিকীর উপাদানের জন্যও কিছুটা 
প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে । প্রস্তরময় ভূমি ও বেলে মাটি অতি সহজেই উত্তপ্ত 
হয় এবং শীতকালে সহজেই শীতল হইয়া যায়, কিন্তু নরম ভূমি সহজেই উত্তপ্ত ও. 
সহজেই শীতল হয় না। এই কারণে বালুকা ও ক্করপূর্ণ পঞ্জাব ও রাজস্থান 
শ্রীন্রকালে অধিক গরম হয় এবং শীতকালে অধিক শীতল হয়। কিন্তু নরম 
মাটিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল হয় না। 

(৫) অরণ্যের অবস্থিতি__দেশে যদি গভীর বন থাকে তাহা হইলে' 
স্থ্ধালোক সেইখানে ভালভাবে প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে এ স্থানের ভূমি 
আর্ররথাকে । এই কারণেই এ স্থানে অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বনের, 
গাছ কাটিয়া ফেলিলে বৃষ্টিপাত কম হয় এবং উঞ্ণতাঁও বুদ্ধি পায়। অনেক 
বৈজ্ঞানিক পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাত কম হইবার কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া 
বলিয়াছেন যে, সুন্দরবন অঞ্চলের বৃক্ষ কর্তন করিয়া উহা! কৃবিক্ষেত্র অঞ্চলে, 
পরিণত করা হইয়াছে বলিরা পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাত কমিয়] গিয়াছে। 


খ্বভু পরিবর্তন (Change of Season) 


পৃথিবীতে শত-গ্রীন্ম সকল সময়ে একই প্রকার থাকে না, আবার একই স্থানে 
শীত-গ্রীষ্মও একরকম অদ্ভূত হয় না। এই পরিবর্তনের নামই থতু পরিবর্তন । 


আবহাওয়া ও জলবায়ু ০ ৬৫ 


পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে পৃথিবীর মেরুরেখা সকল সময়েই 
একই দিকে হেলিয়া রহিয়াছে । এইরূপ থাকার জন্য কোন স্থানে দিন বড় ও 
রাত্রি ছোট হইতেছে, আবার কোনও স্থানে দিন ছোট, রাত্রি বড় 
হইতেছে। এদিকে ভূ-পৃষ্ঠ দিবাভাগে স্বর্য হইতে উত্তাপ লাভ করে, রাত্রিতে 
উহা! বিকিরণ করে এবং শীতল হয়। রাত্রি যদি ছোট হয় তাহা হইলে 
বিকিরণের ভাগ হয় কম এবং উত্তাপ কিছুটা সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত উত্তাপের 
জন্যই উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রাত্রি যখন বড় হয়, তখন 
দিনের বেলায় যে তাপ সঞ্চিত হয়, তাহার চেয়ে বেশি তাপ বিকীর্ণ হয় এবং 
কিছুকাল এইভাবে গেলে সেইখানে শীত বেশি বোধ হয়। 

২১শে মার্চ তারিখে হুর্যের কিরণ বিষুব রেখায় লম্বভাবে পড়ে । এই দিনে 
দিন ও রাত্রি সমান। যে তারিখে পৃথিবীর সকল স্থানে দিন ও রাত্রি সমান 
তাহাকে বিষুব, বা 8015০ বলা হয়। ২১শে মার্চকে মহাবিষুব 
বলা হইয়া থাকে। পৃথিবী আপন কক্ষপথে স্বর্যকে আবর্তন করিয়া অগ্রসর 
হইতেছে । ২১শে মার্চের পর পৃথিবী যতই অগ্রসর হয়, ততই উত্তর গোলার্ধ 
সুর্যের কাছে আসিতে থাকে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় হুর্য উত্তর দিকে অনেকটা 
সরিয়া গিয়াছে । ইহার ফলে উত্তর গোলার্ধের অক্ষরেখা সমূহের অর্ধেকের 
বেশি আলোকিত হইয়া যায় এবং এই গোলার্ধে দিনের ভাগ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । পক্ষান্তরে রাত্রির ভাগ হ্রাস পায়। এই গতি শেষ হয় ২১শে জুন 
তারিখে । এ দিবসে ২৩২” উত্তর অক্ষাংশে সূর্যের কিরণ লম্বভাবে পড়িয়া থাকে। 
সুর্যের আপাত গাতির উত্তর দিকের শেষ সীমা এইটি। ২৩২” উত্তর অক্ষাংশ 
কর্কটক্রান্তি। তাই আপাতদৃষ্টিতে সুর্যের গতির এই শেষ সীমার নাম হয় 
কর্কট সংক্রান্তি বা Summer Solistice | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ২১শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বেশি 
অক্ষরেক্ষা হ্যকিরণে আলোকিত হয়, এই কারণেই বলা যাইতে পারে যে, এ 
দিনই উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট । ২১শে মার্চ 
হইতে ২১শে জুন পর্যন্ত সুর্যের কিরণ উত্তর গোলার্ধে বেশি অক্ষাংশে পড়িতে 
আরম্ভ করে বলিয়া, এ সময়ে উত্তর গোলার্ধে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মে 
মাস হইতে উত্তর গোলার্ধে গ্রীন্মকাল দেখা যাইতে থাকে । ২১শে জুনের 
পর দিবাভাগ কমিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু আগস্ট মাস পর্যন্ত গ্রাঁগ্নের প্রথর 
উত্তাপই উত্তর গোলার্ধে অনুভূত হইতে থাকে। 


৫ 


৬৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উদ্ভিদ 
একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাইতে পারে না, কিন্তু প্রাণী একস্থান হইতে অন্তন্থানে 
যাইতে পারে । অনেক প্রাণীর দেহে হৃদযন্তর ফুদ্ফুস্‌, মন্তিফ প্রভৃতি আছে, কিন্ত 
উদ্ভিদের দেহে সেইরকম কিছু নাই। এদিকে উদ্ভিদের পাতায় বা কাণ্ডে 
সবুজ কণা (Chlorophyll grains) রহিয়াছে, যাহার জন্য পাতার 
রং সবুজ, কিন্ত প্রাণীর শরীরে এরূপ কিছু নাই। প্রাণী উদ্ভিদের মত বাতাস 
ও মাটি হইতে খাগ্ঠের উপাদান সংগ্রহ করিতে এবং স্র্যালোকের প্রভাবে 
সবুজ কণাগুলি দ্বারা উহাদিগকে খান্তে পরিণত করিতে পারে না। তাই প্রাণী 
উদ্ভিদ এবং তৃণভোজী প্রাণী খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে । অতএব 
দেখা যাইতেছে, প্রাণী মাত্রেই খাদ্যের ভন্ত উদ্ভিদের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল । 
প্রাণী ফুদ্ছুদের সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পাদন করে, কিন্তু উদ্ভিদ পাতার রন্ধ বা 
ত্বকের ছিদ্র দিয়া শ্বাসকার্য করিয়া থাকে । প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েরই বুদ্ধি আছে, 
কিন্তু উদ্ভিদের বৃদ্ধি বেশি লক্ষিত হয় মুল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে কিন্ত প্রাণীর 
বৃদ্ধি সর্বাঙ্গে ও সুষম । প্রাণীর দেহের কোষে কোন আবরণ থাকে না, কিন্তু 
উদ্ভিদের কোষে আবরণ থাকে । উদ্ভিদদেহের কোনও একটি অংশ পৃথক 
করিয়া লইলে উহাও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর প্রাণী 
এরূপভাবে বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না। 

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ - উদ্ভিদকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে, ষথা__-অপুষ্পক বা ০5608821005 এবং সপুষ্পক বা Phanero- 
£৪01949 | অপুষ্পক উদ্ভিদের ফল ও বীজ হয় ন! । পক্ষান্তরে সপুষ্পক উদ্ভিদের 
ফুল ও বীজ হইয়া থাকে । অপুষ্পক উদ্ভিদও যথেষ্ট সংখ্যায় আছে। 

অপুষ্পক উদ্ভিদকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যখা_(ক) টেরিডো- 
ফাইটা। (Pteridophyta) বা ফার্ন বর্গ, যথা-_লুষনি শাক, টেকি শাক; 
ইহাদের পাতা, কাণ্ড ও শিকড় আছে। (খ) ভ্রাইওফাইটা (Bryophyta) 
বা মস বর্গ। বর্ধাকালে দেওয়ালের গায়ে সবুজ রংএর যে শেওলা দেখিতে পাঞ্জা 
যায়, তাহাকে মন বলে। ইহাদের শিকড় নাই, কিন্তু কাণ্ড বা পাতা আছে। 
(গ) থ্যালো ফাইট। (11511012155) বা সমাংগীদেহী বর্গ । ব্যাঙের ছাতা, 
এবং শেওলা এই জাতীয় উদ্ভিদ। এই সবের পাতা, কাণ্ড বা শিকড় 
নাই। সমাংগীদেহী বর্ণ অপুঞ্পক উদ্ভিদ আবার ছইভাগে বিভক্ত, যথা 
(১) অলগী (Algae) বা শেওলা বা শৈবাল। ইহারা সবুজ দেখায়, তাহার 


: রাখিতে হইবে। রাত্রিতে কয়েকটি মটর বী 


উড্ভিদ-জগৎ ডা 


কারণ ইহাদের মধ্যে সবুজ কণা আছে । (২) ছাতা । ইহাদের দেহে সবুজ 
কণা বর্তমান নাই। 

সপুষ্পক উদ্ভিদকে দুইট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা_(১) নগ্নবীজ 
{Gymnosperms) ও (২) আবৃতবীজ (49819367119) | 

নগ্রবীজ উদ্ভিদের বীজ খোসায় আবৃত থাকে না, যেমন__পাইন। কিন্ত 
আবৃতবীজ উদ্ভিদের বীজ খোসায় আবুত থাকে । আমরা বেশির ভাগ 
সময়ই দ্বিতীয় প্রকারের উদ্ভিদ দেখিয়া থাকি। দ্বিতীয় প্রকারের উদ্ভিদ বা 
আবৃতবীজ উদ্ভিদ আবার ছুই রকমের দেখা যাইয়া থাকে, যথা--এক-বীজপত্রী 
(Monocotyledons) ও দ্বি-বীজপত্রী (Dicotyledons) | একবীজপত্রী 
উদ্ভিদের বীজে মাত্র একটি করিয়া বীজপত্র থাকে, যথা__গম, যব, ধান ইত্যাদি । 
কিন্তু ছি-বীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে দুইটি করিয়া বীজপত্র রহিয়াছে, যথা-__-আম, 
মটর, ছোলা ইত্যাদি । 

উত্ভিদের অঙঈপ্রত্য-_একটি সপুপ্পক চারাগাছ মাটি হইতে উঠাইয়া 
লইলে কি দেখা যাইবে? দেখা যাইবে যে. ইহাতে তিনটি অংশ বর্তমান। 
চারাগাছের যে অংশটি মাটির নীচে প্রোথিত ছিল, ইহাকে বলা হয় মূল বা 
শিকড় (7২০০১)। চারাগাছের যে অংশটি মাটির উপর রহিয়াছে তাহাকে 
বলা হয় কাণ্ড (51501) । আবার কাণ্ডের সাথে কতকগুলি সবুজ পত্র 
বাহির হইয়া থাকে । ইহাই চারাগাছের পাতা (Lea) । বৃক্ষশিশ্ু বড় হইলে 
আরও তিনটি অংশ গাছে দেখা যাইবে সেইগুলি হইল ফুল: ফল ও বীজ। 
ফল হইয়া থাকে এবং ফল হইতে বীজ পাওয়া যায়। বীজ হইতে 


ফুল হইতে 
হয় এবং তাহাতে তখন 


আবার উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে । আবার তাহারা বড় 
ফুল, ফল ও বীজ হয়। ইহা একটি চক্রবিশেষ । 


বীজ ও গাছের জন্ম 

উহাকে কিছু সময় জলে ভিজাইয়া 
জ জলে ভিজাইয়া রাখা হইল। 
পরদিন এ বীজ পরীক্ষা করিয়। দেখা হইল যে, বীজ একটি পাতলা খোস। 
বারা আবৃত। এই খোদার উপর যে দাগ আছে, তাহাকে প্রবীজনাভি 
11100) বলা হয়। প্রবীজনাভি হইতে বীজটি কোথায় ফলের সহিত যুক্ত 
{ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই নাভির নিকট একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। 


বীজকে পরীক্ষ। করিয়া দেখিতে হইলে 


৭০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


এই ছিদ্রটিকে ডিম্বক রন্ধু (Micr০pyle) বলা হয়। যদি ভিজা বীজে 
চাপ দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ছিদ্র হইতে এক বিন্দু জল বহির্গত হয় । 
খোসাটি যদি ছাড়াইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে একটি গোলাকার জিনিস দৃষ্ট 
হইবে। ইহাকে ভ্রুণ বলা হয়। এ বীজে যদি অল্প চাপ দেওয়া যায়, তাহা! 
হইলে উহ! দুইটি ভাগে বিভক্ত হইবে। এই ছুইটি ভাগকে বীজপত্র বলা 
হইয়া থাকে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই দুইটি বীজপত্র একটি: 
বাকা দণ্ডের সাথে লাগান রহিয়াছে! ইহাকে বীজদণ্ড বা ভ্রগদণ্ড বলা 
হইয়া থাকে । বীজদণ্ডের যে দিকটা ডিম্বরক্ধের দিকে অবস্থিত থাকে, তাহাকে 
বলা হয় ভাবীমূল এবং যে ভাগটি দুইটি খণ্ডের মধ্যখানে অবস্থিত তাহাকে 
ভাবীকাগ্ড বলা হয়। যথাসময়ে ভাবীমূল হইতে শিকড়াদি বহিগর্ত হয় এবং 
ভাৰীকাও হইতে কা এবং পত্রাদি বাহির হইয়া থাকে। 

আমরা বীজের মধ্যে রণ দেখিতে পাইয়াছি। এই ভ্রণট ঘুমস্ত অবস্থায় 
থাকে। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে তাপ, জল ও বাতাস যদি উহা পায়, তাহা 
হইলে উহা জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই জাগিয়া উঠাকে বীজের অঙ্কুরোদগম 
বলা হয়। মনে রাখিতে হইবে, উপযুক্ত তাপ, জল ও বাতাস চাই। কোনটি, 
বদি বেশি হয়, যথা জল যদি বেশি গরম বা ঠাণ্ডা থাকে, কিংবা জলের 
যদি আধিক্য থাকে বা অভাব থাকে এবং বাতাস যদি খুব কম থাকে বা 
উড়াইরা নিয়া যায় এইরূপ বাতাস থাকে তবে বীজের ভাল অস্কুরোদগম 
হইবে না। 

বীজের অস্কুরোদগম-_-বীজ হইতে একটি চারাগাছ কি করিয়া সৃষ্টি হয়, 
তাহা পৰীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। একটি মাটির পাত্রে আলগা 


কাছে ফাটিয়া গিয়াছে এবং যেখান হইতে ভাবী মূল বহিগ্গত হইয়াছে ৷৷ 
ভাবী মূল বাহির হইয়া বাকিয়া নাচের দিকে চলিয়া যাইয়া মাটিতে 
প্রবেশ করিবে এবং উহা লম্বা শিকড়ে পরিণত হইবে। উহার গাত্র 
হইতে শাখা শিকড় বাহির হইয়া আদিবে। ইহার ভিতরেই ভাবীকাণ্ড- 
উপরের দিকে উঠিয়া আসিবে এবং তাহা হইতে পাতা বাহির হইবে। 
এদিকে চারাগাছ যখন একটু বড় হইবে, তখন বীজপত্র ছুইটি খসিয়া পড়িবে । 
বাওপত্র দুইটি খোসার বাহিরে কখনও আসে না। উহারা মাটির নীচেই: 


উত্ভিদজগৎ কি 


সাধারণতঃ থাকিয়া ষায়। যখন এই প্রকারের অন্তুরোদগম হয়, তখন তাহাকে 
বলে স্বৃত্তিকান্ত অন্কুরোদগম । ছোলা, আম প্রভৃতির বীজের এইরূপ 
অস্কুরোদগম হয়। কিন্তু তেঁতুল, কুমড়া, লাউ প্রভৃতির বীজের যখন অস্কুরোদগম 
হয় তখন বীজপত্রদুইটি মাটির উপর উঠিয়া থাকে । তখন সেই ধরনের- 


অন্থুরোদগমকে স্বৃপ্ডেদী অন্ধুরোদগম বলা হয়। 


মূল ও তাহার কার্য 


বিভিন্ন বীজ অস্কুরিত হইবার সময় দেখা যায় যে, ভাবী মূল ধীরে ধীরে: 
নীচের দিকে যাইয়া মূলে পরিণত হয় । মূল সাধারণতঃ মাটির নীচে থাকে 
এবং উহা! আলোকবিমুখী, কিন্তু কাণ্ড থাকে উপরে এবং উহা আলোকমুখী । 
মূল হইতে পাতা বা হুল বাহির হয় না। পক্ষান্তরে কাও হইতে কুঁড়ি, পাতা 
ও ফুল বাহির হুইয়া থাকে। 

প্রধান ও গুচ্ছমূল__ম্টর, ছোলা! প্রভৃতি বীজের ভাবী মূল যখন বৃদ্ধি 
পাইয়া লা হয়, তখন উহা হয় প্রধান মূল। এই প্রধান মূলের গা হইতে 
পরে ছোট ছোট মূল বাহির হইয়া থাকে । উহাদিগকে বলা হয় শাখা মুল 
গম, যব, ভুট্টা, ধান প্রভৃতি বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর যে ভাবী মূল বাহির হয়, 
তাহা নট হইয়া যায় এবং তখন বীজদণ্ডের নীচ হইতে এক গোছা সরু সরু 
মূল বাহির হইয়া আসে । ইহাকে বলে গুচ্ছ মূল। 

মূলের আকার-মূলের আকার তিন রকম আকৃতিবিশিষ্ট হয়। 
(১) মূলারুভি__অর্থাৎ এই মূলের মাঝের জায়গাটি মোটা এবং উপরে ও. 
নীচে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে, যথা_সলা। (২) গাজরাকৃতি_ অর্থাৎ এই 
মূলের উপরিভাগ মোটা ও নীচের ভাগ মরু, যথা__গাজর | (৩) শীলগমাকৃতি 
_ইহার মূল গোলারৃতি এবং ইহার নিম্ন দিক হঠাৎ সরু হইয়া গিয়াছে, যথা 


শালগম। 

মূলের প্রকার_মূল ছুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা _ প্রকৃত মূল ও 
আস্থানিক মূল ৷ 

প্রক্ৃত-মূলের ক্ষেত্রে মূলটি জন্ম ভাবী মূল হইতে | কিন্তু আস্থানিক 


মূলের ক্ষেত্রে মূল ভাবী মূল হইতে না জন্মিয়া জন্মে বীজদণ্ডের গোড়া 
হইতে । 


এ২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


আস্থানিক মূলও আবার বিভিন্ন প্রকারের দেখা যায়, যখা-(১) স্তম্তমুল, 
1২) ঠেস মূল, (৩ আরোহী মূল, (৪) নাসিকা মূল, (৫) ভাসমান মূল, 
(৬) বায়বীয় মূল, (৭) শোষক হুল প্রভৃতি । 

ঘুলের কার্য_মূলের কার্য দুইটি,_(১) গাছকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে 
আটকাইয়া রাখা ও (২) মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে রস গ্রহণ 
করা। 

বক্ষ মূলরোম দ্বারা নয়টি প্রকারের জিনিস সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই 
নয়টি মৌলিক পদার্থ মাটির নীচের খনিজ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত রহিয়াছে। মাটি 
হইতে মূলরোম কিভাবে এই সকল জিনিস টানিয়া লয় তাহা জানা আবশ্যক । 
মাটিতে ছোট ছোট বহু কণিকা রহিয়াছে। প্রত্যেকটি কণিকার সমস্ত দিকে 
এক পরদা পাতলা জল বর্তমান। খনিজ জিনিসসমূহ এ জলে গলিত অবস্থায় 
খাকে। যে সব পদার্থ সহজে গলিত হয় না, সেই সব পদার্থ মূলরোম 
হইতে বাহির হইয়া আসা এক প্রকারের অগ্নরস দ্বারা দ্রবীভূত-হয়। মাটির 
এই প্রকারের জলকে আমরা রস বলির থাকি । 

অস্মজিস্‌- মূলে কোনও রূপ ছিদ্র নাই, তবু রস উহার ভিতর কি করিয়া 
প্রবেশ করিয়া থাকে ; ইহার জন্য একটি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটি 
কানেল লইয়া উহার চওড়া মুখটি একটি মাছের পটকা বা পার্চমেন্ট পেপার দিয়া 
বাঁধা হইল। এখন এই মুখটি একটি কাচপাত্রের জলে ডুবাইয়া রাখা হইল। 
ইহার পর ফানেলের নলের মধ্যে চিনির পানা ঢালা হইল। চিনির পানার 
উপর ভাগের সমতা লক্ষ্য করিয়া রাখা হইল। ইহার পর ওঁ যন্ত্রটি এক 
জায়গায় রাখিয়া দেওয়া হইবে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাইবে যে, চিনির পাঁনার 


কাচপাত্রের জল মাছের পটকা বা পার্চমেণ্ট কাগজের মধ্য দিয়া ফানেলের 
ভিতরে ঢুকিয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে সমীকরণ 
ঘটিয়াছে এবং পাতলা রস গাঢ় রসের মধ্যে চলিয়া যাইতেছে। এই 
সমীকরণকে অদৃমসিসূ (0570535) বলা হয়। এই রীতি অনুসারেই মাটির 
সস যুলরোমে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই পরীক্ষার্টতে মুখ বাধা চিনির 
পানাপূর্ণ কাচের ফানেল হইতেছে যেন মূলরোম এবং জলপূর্ণ কাচপাত্রটির 
এ রস হইতেছে মাটি। মুলরোম অস্মসিসের সাহায্যে রস গ্রহণ করে এবং 
শূলে চালিত হয় মূল হইতে পাতার মধ্যে চলিয়া যায়। 


উদ্ভিদ-জগৎ ae 


কাণ্ড ও উহার কার্য 

আমরা জানি, ভাবী কাণ্ড উপরের দিকে বৃদ্ধি পাইয়া কাণ্ডে পরিণত হইয়া 
খাকে। কাণ্ডের যেখান হইতে পাতা বহির্গত হয় তাহাকে বলে পর্বসন্ধি বা 
-গঁইট। দুইটি পর্বসন্ধির মধ্যস্থানকে বলা হয় পর্ব বা পাঁব। পাতা এবং 
গাইটের যুক্তস্থানে একটি কোণ দেখা যায়, তাহাকে বলে কক্ষ । প্রত্যেক কক্ষে 
একটি করিয়া মুকুল দেখা যায়, তাহাকে বলা হয় কক্ষ মুকুল ৷ কাণ্ডের অগ্রভাগে 
যে মুকুল থাকে, তাহাকে বলা হয় মাথার মুকুল। 

কাণ্ডের প্রকার__নানা প্রকারের কাণ্ড আছে-_কোনটি শক্ত, আবার 
কোনটি দুর্বল । কাণ্ড যে শুধু বাহিরেই থাকে তাহা নয়, মাটির নীচেও থাকে । 
ইহারা নানাভাগে বিভক্ত ; ভুনিন্স্থ কাণ্ড, যেমন-_-(১) মুলাকার কাণ্ড, 
যথা-_আদা, হলুদ প্রভৃতি । (২)গুড়ির মত কাণ্ড, বথা__-ওল। (৩) স্ফীত 
কাণ্ড__আলু। (৪) শঙ্ক কাণ্ড__-শক্ষকাণ্ড দুই প্রকারে (ক) আবৃত শঙ্ষ কাণ্ড 
যথা- পেয়াজ, (খ) নগ্ন শঙ্ক কাণ্ড, যথা__সাদা লিলি। 

রূপান্তরিত কাণ্ড--(১) কীট! -বৈচি প্রভৃতি গাছের শাখা ৷ (২) আকর্ষ 
লাউ কুমড়া গাছের শাখা । (৩) ফলক কাণ্ঃ যথা-_-ফনি মনসা, তেশিরে 
অনসা ইত্যাদি গাছের কাণ্ড । 

কাণ্ডের কার্ধ__কাণ্ের কার্য তিনটি (১) কাণ্ড পাতা, ফুল ও ফল ধারণ 
করিয়া থাকে । (২) কাণ্ড মূল-রোমের সাহায্যে খাগ্ধ সংগ্রহ করিয়া পাতায় এ 
খাগ্ চালিত করে, (৩) পাতায় স্ব্ধালোকে যে খাষ্য প্রস্তুত হয়, তাহা গাছের 


বিভিন্ন অংশে চালিত করিয়া থাকে। 


পাতা ও উহার কার্য 


একটি গাছের পাতা সমেত একটি 
কি দেখা যাইবে? ( প্রত্যেকেই একটি করিয়া কাও ভায়া আনিয়া 


দেখুন )। কাণ্ডের গাইট হইতে পাতা বাহির হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক গাছের 
কাণ্ডের গাঁইট হইতে সমান সংখ্যক পাতা বাহির হয় না। কোন কাণ্ডের 
গাইটহইতে একটি যেমন_-আম, জামে হইয়াছে; কোন গীইট হইতে দুইটি, 
বথ।--পেয়ারা, আকন্দে আবার কোন গাইট হইতে তিনটি বা তাহারাও 


বেশি, যেমন করবী ইত্যাদিতে পাত৷ বাহির হইয়া থাকে। 


কাণ্ড লক্ষ্য করিলে 


৭৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্ঠা 


বেশির ভাগ পাতারই উপর দিক মণ দেখা যায় কিন্ত ডুমুর, কুমড়া 
প্রভৃতি গাছের পাতা খসখসে। পাতাকে তিনটি অংশে বিভক্ত কর! যায়, 
বথা--(১ গোঁড়া, (২) বৃত্ত বা বৌটা এবং (৩) ফলক । 

পাতার গোড়া কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে । অনেক পাতার গোড়া ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারা যায় না। কোন কোন গাছের পাতার গোড়া ফোলা থাকে, যথা 


শিমের) কোন কোন গাছের পাতার গোড়া কাণ্ডের অংশ দ্বারা আবৃত থাকে, . 


যথা সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছের ; কোন কোন গাছের পাতার গোড়া 
পাতার ছোট ছোট অংশ বাহির হইয়া থাকে, তাহাকে উপপত্র 
বলা হয়। 
সকল পাতার বৌটা নাই। যাহাদের কৌটা আছে তাহাদের বলে অবৃস্তক 
পাতা, আর যাহাদের বৌটা নাই, তাহাদের বুন্তহীন বলা হয়। 
পাতার ফলক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পাতায় ছোট বড় 
অনেক শিরা আছে। একটি মোট| শিরা পাতার মধ্যন্থান দিয়া গিয়াছে, 


তাহাকে বলা হয় মধ্যশিরা । মধ্যশিরার পাশ হইতে অনেক শিরা ফলকের 


কিনারা পর্যন্ত গিয়াছে, এইসবগুলি হইতেছে শাখা শিরা । শাখা শিরা 
হইতে অনেকগুলি সরু সরু উপশিরাও গিয়াছে । বিভিন্ন রকম গাছের পাতা 
সংগ্রহ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পাতাগুলি লম্বাকৃতি, বল্লমাকৃতি, 
হরতনাক্কতি, গোলাকৃতি, চক্রাকৃতি প্রভৃতি নানা আকারের । পাতাগুলির 
কিনারা দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, পাতাগুলির কোনটির কিনারা সমান 
কোনটির ঢেউ খেলান বা দাতবুক্ত, কোনটির দ্রাত সোজা, কোনটির 
করাতের মত, কোনাটর দাতের আগা গোল ৷ 

মৌলিক ও যৌগিক পত্র -বিভিন্ন ধরনের পাতা সংগ্রহ করিয়া 
পর্ববেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, অনেক পাতার একটি মাত্র ফলক আছে। 
ইহাদদিগকে মৌলিক পত্র বলা হয়, যথ৷--আম, জাম, কাঠাল, জবা প্রভৃতি 
পাতা। আবার কোন পত্রের একটির বেশি ফলক আছে। এই জাতীয় পত্রকে 


বলা হয় বহু ফলক পত্র বা যৌগিক পত্র, বথা--গোলাপ, মটর, শিমুল প্রভৃতির 


পাতা। যৌগিক পত্র দুইপ্রকারের-_ পক্ষাঁকাঁর ও হস্তাকৃতি। পক্ষাকার : 
পত্রে ছোট ছোট ফলকগুলি বা অনুফলকগুলি দুইপাশে সাজান থাকে, যথা - 
গোলাপ, বক, মটর । হস্ডাকার পত্রে অস্থফলকসমূহ হাতের আঙ্গুলের মত . 


অগ্রভাগে সাজান থাকে, যথা--স্ুষনি, শিমুল । 


উদ্ভিদ-জগৎ ৭৫ 


পাতার কার্য 

পাতা তিনটি কাজ করিয়া থাকে, যথা (১) অঙ্গার আত্মকরণ, (২) শ্বাসকার্য 
এবং (৩) প্রস্বেদন ৷ 

(১) অঙ্গার আত্মকরণ_ শরীর গঠনের জন্ত সকল জীবেরই অঙ্গারের 
প্রয়োজন রহিয়াছে। গাছ কিভাবে এই অঙ্গার সংগ্রহ করে? বাতাসের 
কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে গাছেরা এই অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া থাকে 
কিরূপভাবে করে? কার্বন ডাই-অল্সাইড গ্যাস পাতার রন্ধ দিয়া প্রবেশ 
করিয়া থাকে । এদিকে মূলরোমের সাহায্যে মাটির রস পাতায় যায়। এই 
অবস্থায় পাতার সবুজ কণা এবং কূর্যকিরণের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড 
ও জলের নানারকম রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া থাকে । এই রাসায়নিক ক্রিয়ার 
ফলে শর্করা তৈয়ারী হয় এবং অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে বাইয়া মিশিয়া যায়। 
পরে শর্করা প্রোটোপ্লাজম দ্বারা শ্বেতসারে পরিণত হয়। দিবাভাগে গাছের 
পাতা এইভাবে খাত্য তৈয়ারী করিয়া থাকে এবং তখন শ্বেতসার গাছের পাতায় 
সঞ্চিত থাকিয়া যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর কূর্যালোক না পাওয়ার ফলে শ্বেতসার 
আর তৈয়ারী হয় না। এই সময় গাছের! তাহাদের সঞ্চিত শ্বেতসারকে পুনরায় 
শর্করাতে পরিণত করিয়া থাকে । তখন শর্করা বিভিন্ন অংশে চলিয়া যায় এবং 
কোষগুলিকে খাগ্য যোগাইয়া থাকে । উদ্ধত্ত শর্করা যদি থাকে তবে উহা 
পুনরায় শবেতসারে পরিবর্তিত হয় এবং তাহা অসময়ের জন্য দেহে সঞ্চিত 
হইয়া থাকে। ইহাই অঙ্গার আত্মকরণ এবং ইহারা গাছের ওজন ও শক্তি 
বৃদ্ধি করে। 

গাছ কিভাবে অক্সিজেন গ্যাস পরিত]াগ করে এবং শর্করা তৈয়ারী করে 
তাহা নিয়লিখিত পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যাইতে পারে । 

একটি কাঁচের পাত্রে কিছু শেওলা লইতে হইবে। একটি ফানেল উহার 
উপর রাখিতে হইবে । এখন কাচপাত্রে এইরূপ ভাবে জল ঢালিতে হইবে 
যাহাতে ফানেলের নলটি জলের মধ্যে থাকে । এইবার একটি পরীক্ষা নল 
(865. ৪৮০) জলে পূর্ণ করিয়া বুড়ো আঙ্গুল দিয়া উহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া 
ফানেলের উপর রাখিয়া আদগুলট সরাইয়া লইতে হইবে। সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হইবে যে, পরীক্ষা নল হইতে যেন জল কোনওরূপভাবে বাহির হইয়া না, 
যাইতে পারে। ইহার পর কীচপাত্রট রৌদ্রে রাখিতে হইবে। ইহার কিছুক্ষণ 
পরে দেখা যাইবে যে, শেওলা হইতে বুদ বাহির হইতেছে এবং পরাক্ষা নলে 


এডি - পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্ভা 


উহা জমা হইতেছে। বলা বাহুল্য বুদ দ জমা হওয়া মানেই হইতেছে জলের সীমা 
পরীক্ষা-নলে ক্রমশঃ নীচে নামিয়া আসা। কিছুটা বদধুদ জমা হইলে পর উহাতে 
একটি শিখাহীন জলস্ত দেয়াশলাইর কাঠি প্রবেশ করাইলে দেখা যাইবে যে 
উহা উচ্জল হইয়া উঠিবে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ বুহুদগ্ুলি অক্সিজেন 
গযাস। সুর্যের কিরণ হইতে কীচপাত্রট সরাইয়া আনিলে আর শেওলা হইতে 
বুদ বাহির হইবে না। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গাছ সুর্যের 
আলোতে শর্করা তৈয়ারী করে এবং অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে । 

(২) শ্বাসকার্ধ__জীবজন্তর মধ্যে দিবারাত্র শ্বাসকার্য চলিতেছে । গাছও 
দিনরাত্রি শ্বাসকার্ধ চালাইয়া থাকে। অক্সিজেন গ্যাস বাতাসের সহিত পাতার 
রন্ধ দিয়া কিংবা ত্বকের ছিদ্র পথে বৃক্ষদেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে । 
গাছের মধ্যে যে সঞ্চিত খাদ্য আছে, তাহার সহিত এই অক্সিজেন গ্যাসের 
রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহার ফলে দহন হয়, তাপ উৎপন্ন হয় 
এবং শক্তিও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যখন দহন-কার্য চলে" তখন জলীয় 
বাষ্প ও কারন ডাই-অল্লাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। শ্বাসকার্ধে গাছের ওজন 
কমিয়া যাইয়া থাকে। 

(৩) প্রস্মেদন__মা্ছষের শরীর হইতে জলীয় জিনিস ঘর্মাকারে বাহির 
হয় এবং বাপ্পাকারে বাতাসে চলিয়া যায়। গাছের ক্ষেত্রেও তাহাই হয়। 
গাছসমূহ মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে নানারূপ খনিজ পদার্থপুর্ণ অনেকটা 
জলীয় রস গ্রহণ করিয়া থাকে । কিন্তু এত জলীয় রস গাছের প্রয়োজনে আসে 
না। গাছ খানিকটা জল রাখে বটে, কিন্তু বেশির ভাগ জল পাতার রন্ধের মধ্য 
দিয়া বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দিয়া থাকে। ইহাকেই প্রস্বেদন বল! 
হইয়া থাকে। বেশি উত্তাপ, প্রবল বাতাস, শুক বাতাস ইত্যাদিতে গাছের 


্রস্থেদন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। প্রস্বেদন ক্রিয়া দিনের বেলাতেই হইয়া থাকে, 
রাত্রে হয় না। 


ফুল ও তাহার কার্য 


আমরা গাছে ফুল ফুটিতে দেখিতে পাই, কিন্ত সাধারণতঃ বৎসরের সকল 


লয় সব গাছে দুল পরন্ছুটিত হয় না। সাধারণতঃ বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন ফুল 
ফুটিয়া থাকে । 


ফুলের অংশ--ফুলের মধ্যে চারিটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
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চা এ 
(ক) বৃতি, (খ) দল, (গ) পুং কেশর চক্র ও (ঘ) গর্ভকেশর চক্র। (সকলে 
ফুল হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ) 

(ক) বৃতি__ছুলের সকলের চেয়ে নীচে যে, স্তবকটি রহিয়াছে, তাহাকেই 
বলা হয় বৃতি। বৃতির অংশকে বলে বৃত্যাংশ। বৃত্যাংশগুলি একের সাথে 
একটি মিলিত বা পৃথক অবস্থায় থাকে। বৃতি ফুলের ভিতরদিকের 

ংশগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে । বৃতি সবুদ রঙের হইয়া থাকে। 

(খ) দল-বুঁতির ভিতরেই যে স্তরকটি দেখা যার, তাহা হইতেছে দল । 
দলের বিভিন্ন অংশকে বলা হয় পাপড়ি। বৃতির মত পাপড়িগুলি হয় 
পরস্পর মিলিত, না হয় পৃথক থাকে । পাপড়িগুলি সাধারণতঃ উজ্জল রউসম্পন্ন 
এবং অনেক ফুলের পাপড়ি সুমিষ্ট গন্ধযুক্তও হইয়া থাকে । একটু ভাল করিয়া 
পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, যেসকল ফুল রাত্রিতে ফোটে সেগুলির 
পাপড়ির রঙ হয় সাদা এবং যেসকল ফুল দিনের বেলায় ফোটে, তাহাদের 
পাপড়ির রঙ সাধারণতঃ উজ্জল রঙের হইয়৷ থাকে । 

(গ) পুংকেশর চক্র--ছুলের ভিতরকার তৃতীয় স্তবক হইতেছে পুংকেশর 
চক্র। পুংকেশর চক্রের প্রত্যেকটি অংশকে পুংকেশর বলা হইয়া থাকে । 
পুংকেশরের দুইটি করিয়া অংশ । প্রথম অংশটি সূত্র, ইহা নীচের দিকের সুতার 
মত অংশ । শ্ত্রের মন্তকের উপর যে হলুদ বর্ণের থলি আছে, তাহাকে বল! হয় 
পরাগকোষ। প্রত্যেক পরাগকোষের মধ্যে আছে পরাগ বা রেণু এবং 
প্রত্যেক পরাগের মধ্যে আছে পুংজনন কোব। [ জবা, কার্পাদ, শিম, 
মটর, শিমুল প্রভৃতি ফুল দেখিয়া পুংকেশর চক্রের বিভিন্ন অংশ বাহির 
করুন।] bs 

(ঘ) গর্ভকেশর চক্র_ফুলের চতুর্থ অংশকে বলা হয় গভ' কেশর চক্র! 
গর্ভকেশর চক্রের প্রত্যেকটি অংশকে গর্ভকেশর বগা হইয়া থাকে। 
গর্ভকেশরের অংশ তিনটি। নীচের দিককার সামান্,ফোনা অংশকে বলা হয় 
গার্ভকৌষ। গর্ভকোযের উপর নলের মত যে অংশটি রহিয়াছে, তাহাকে বলা 
হইয়া থাকে গঁভ'রণ্ড এবং গর্ভকেশরের মাথার চা সি মান 
রহিয়াছে, তাহাকে গুণ বলা হয়। ডিন্বকোধের ভিতর আছে স্ত্রী-জনন 


কোষ। ফুলের যে স্থানে ফুলের ও চারিটি অংশ বসান রহিয়াছে, তাহাকে 


বলা হয় পুঙ্পাধার। 


জম্পুর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল_যে সমস্ত ফুলে চারিটি অংশই আছে তাহাকে 


-এ৮ <  পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্ভা ॥ 


বলা হয় সম্পূর্ণ ফুল, আবার বদি কোন অংশ কোন ফুলে না থাকে তাহা 
হইলে তাহাকে অসম্পূর্ণ ফুল বলা হয়; ষথা-__লাউ, কুমড়া, রজনীগন্ধা 
ইত্যাদি । 

উভলিজ ও একলিঙ্গ ফুল-বেসব ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর ছুই 
বর্তমান তাহাকে উভলিঙ্ ফুল বলে এবং যেসব ফুলে দুইটি অংশের একটি অংশ 
থাকে তাহাকে একলিল ফুল বলে । লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি ফুল একলিঙ্গ 
ফুল । যেসব ফুলে শুধু পুংকেশর থাকে, তাহাকে পুরুষ ফুল বলে এবং যেসব 
ফুলে শুধু গর্ভকেশর থাকে তাকে বলে স্ত্রী ফুল ৷ 

ফুলের আকৃতি__ফুলের আকুতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়। থাকে। বিভিন্ন 
প্রকারের ফুল সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্য করিলেই নিম্নলিখিত আক্কৃতিগুলি 
পাওয়া যাইবে। পৃথক পাপড়ি দিয়া গঠিত (১) ক্রশীকৃতি, যথা__সরিষা, মূলা 
প্রভৃতি। (২) প্রজাপতি আকৃতি, যথা_বক, মটর প্রভৃতি। মিলিত 
-পাপড়ি দিয় গঠিত ফুলের আকুতি নিক্ঘূপ ৮ 

(১) চুল্গী আকৃতি, যথা__খুতরা, কলমী ইত্যাদি। (২) ঘণ্টাক্ৃভি, যা 
কুমড়া, করবী প্রভৃতি। (৩) চক্রাক্কৃতি, বথা-_লংকা, বেগুন ইত্যাদি । 
নলারৃতি, বথা_রজনীগন্ধা প্রসথৃতি। (৫) ওষ্ঠাকৃতি, যথা-_বাসক, 
তুলপী প্রভৃতি। 
ফুলের কার্য 

লক্ষ্য, করিলেই দেখা যাইবে যে ফুল হইতে ফল হয় এবং ফলের মধ্যে 
পুনরায় বীজ জন্নিয়া থাকে । এঁ বীজ হইতেই নূতন গাছ জন্মাইয়া থাকে । 
এই কারণেই বলা যাইতে পারে যে, বংশবৃদ্ধি ও বংশরক্ষা করাই হইতেছে 
ফুলের কাজ। 

ফুল হইতে কিরূপে ফল হয়, তাহাই এখন আমাদের জানা প্রয়োজন । 
কীট-পতদ্বসমূহ ফুলের মিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হয় এবং ফুলে গিয়া বসিয়া গুঙ্গ 
দ্বারা ফুলের মিষ্ট রস আহরণ করিয়া থাকে। এই সময়ে তাহাদের গায়ে 
অসংখ) পরাগ লাগিয়া যায়। এই পরাগ লইয়া আবার কাট-পতন্দগুলি মিষ্ট 
রসের লোভে ও জাতীয় অন্ত ফুলে যাইয়া বসে । তখন এ পরাগ গর্ভমুণ্ডে লাগে । 
ইহাকেই পরাগসংযোগ বলা হয় । পরাগগুলি যখন গর্গুণ্ডের রস প্রাপ্ত হয়, 
তখন নিজের দেহ হইতেই তাহার! পরাগ-নল উৎপন্ন করিয়া থাকে । পরাগ-নল 
তখন গর্ভদণ্ডের মধ্য দির গরকোষে যাইর। পৌছায়। এই মিলনকে বলে 


“প্রকারের 


মৌলিক ফল বলা হইয়া থাকে। মৌ 
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Ll 
-গর্ভাধান। এই মিলনের ফলে গর্ভকোষটি হর ফল এবং ডিম্বকোষটি 
হয় বীজ । 


পরাগ-মংযোগ নিগ্নলিখিতভাবে হইয়া থাকে। 

(১) কীট পতজের দ্বারা__[ পদ্ধতিটি পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ] 

(২) বায়ুর দ্বারা__অনেকে সরল বর্গীয় গাছের পরাগ-সংযোগ বায়ু দ্বারা 
হয়, যেমন-_পাইন, নারিকেল প্রভৃতি গাছ। ইহাদের পরাগ ছোট এবং প্রচুর 
পরিমাণে জন্নিয়া থাকে । পরাগ বাতাসে উড়িয়া বেড়ায় এবং গর্ভদণ্ড লম্বা 
হইয়া ফুলের বাহিরে আগিয়া থাকে! বাতাসে উড়িয়া বেড়ান পরাগ এ 


গর্ভদও ধরিয়া থাকে । 
(৩) জল দ্বারা_শেওলা প্রভৃতি জলজ গাছের পরাগ সংযোগ জলের 


- সাহায্যেই হইয় থাকে । 


(৪) অন্য প্রাণীর দ্বারা_পতঙ্ ব্যতীত অন্য প্রাণী, যথা_-কাক, শালিক 
প্রভৃতি পাখীর সাহায্যে পরাগ-সংযোগ হইয়া থাকে । 


ফল ও তাহার কার্য 
কি ভাবে ফুল হইতে ফল হয় তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। দ্রী জনন*কোষ 
যি পুং জনন-কোষ দ্বার! নিষিক্ত হয় তাহা হইলেই গর্ভকোষটি ফলে পরিণত 
হয় এবং ডিম্বকোষটি হয় বীজে পরিণত । 
বিভিন্ন ধরনের ফল পরীক্ষা! করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ফল নানা 
হয়| থাকে। ফলগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
হইতে মাত্র একটি ফল জন্মাইলেই তাহাকে 
লিক ফল ছইভাগে বিভক্ত__নীর এবং 
রসাল ৷ নীরস ফলের আবরণ সাধারণতঃ সামান্য পুরু বা পাতলা হইয়া থাকে, 
যথা__ধান, যব ইত্যাদি। ইহাদের আবরণ ফাটিয়া যায় না বলিয়া ইহাদিগকে 
মটরশুটি, বরবট প্রভৃতি নীরম 


অস্ফোটক ফলও বলা হইয়া থাকে । শিম, 
ফলের খোদা ফাটিয়া যায় এবং এই কারণে উহাদিগকে স্ফোটক ফল বলা হয়। 


রনাল ফলের আবরণ সাধারণতঃ পুরু হয় । রসাল ফলের তিনট স্তর, 
যথা__খোসা, শন ও আঁটি । শীসাল আঁটিযুক্ত ফলকে আষ্ঠিক ফল বল৷ 
হয়। আমরা আমের মধ্যস্তর খাইয়া থাকি। বেগুন, পেয়ারা প্রভৃতি বেগুন 
জাতীর ফল। আমরা ইহাদের সবগুলি স্তরই খাই। শল! জাতীয় ফল 


(১) মৌলিক ফল-_ একটি ফুল 


৮০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বলা হয় শসা, তরমুজ, কলা ইত্যাদিকে । আমরা ইহাদের উপরের স্তর ছাড়া 
সবটাই খাই। লেবু জাতীয় ফল বলে কমলা, বাতাবি নেৰু ইত্যাদি ফলকে । 
ইহাদের ভিতরকার কোষ রসে পরিপূর্ণ । আপেল জাতীর ফল বলে আপেল, 
নাশপাতি প্রভৃতি ফলকে । এইসব ফল অন্যান্য রসাল ফল হইতে ভিন্ন! 


আমরা এই সকল ফলের পুষ্পাধার খাই। | 
(২) গুচ্ছ ফল__অনেক ফুলের গর্ভকেশরগুলি পৃথক থাকে এবং তাহাদের | 
ফুল হইতে অনেক ফল জন্মাইয়া থাকে। এইসব ফলকে গুচ্ছ ফল বল৷ 1 


হয়, যথ।_টাপা আতা, চালতা, নোনা ইত্যাদি ৷ 

(৩) বৌগিক ফল- বদি অনেকগুলি ফুল হইতে একটিমাত্র ফল জন্মায়; 
তাহা হইলে তাহাকে যৌগিক ফল বলে। আনারস, কাঠাল, ডুমুর ইত্যাদি 
এই জাতীয় ফল। 
ফলের কার্য = ° 

ফলের কাজ হইতেছে অপরিণত বীজকে রক্ষা, করা এবং পাকিলে বীজের. 
বিস্তারে সহায়ত! কর]। 

বীজের বিস্তৃতি--বীজ বংশরক্ষা ও বংশবিস্তার করিয়া থাকে সন্দেহ 
নাই৷ কিন্ত ইহার নিজন্ব গতি নাই বলির৷ বিভিন্ন উপায়ের সাহায্যে বাঁজসমূহ 
অন্তর নীত হইয়া থাকে। সেই উপায়গুলি হইল নিয়রপ £_ 

(১) বাতাস দ্বার1-_যে সব বীজ খুব হালকা ও ছোট হয় কিংবা যাহাদের 
গায়ে চুলের গোছার মত ব| পাখনা আছে তাহার! বাতাসের সাহায্যে বিস্তার 
লাভ করিয়া থাকে, যথা-_-শিমুল, কার্পাস, ছাতিম, আকন্দ, কেশুত্তি, কুক্সিমা, 
পাইন, সজিনা প্রভৃতি ৷ 

(২) জল দ্বার।--ভিতরে আবদ্ধ বাতাস ও খোলা পুরু বীজ বা ফল 
জলের সাহায্যে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। ইহার! জলে ভাসিয়| যাইতে! 
পারে এবং জল ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়! অস্কুরটিকে নষ্ট করিতে পারে না, যথা 
পদ্ম, শাপলা, ইত্যাদি 

জীব্জন্তর দ্বারা__-চোরকীটা, বনকেওড়া, আপাং প্রভৃতি গাছে কাটা 
থাকে। এইসব কাটা মানুষের কাপড়ে বা গরু ছাগলের গায়ে লাগিয়া যায় 
এবং সহজেই এই সকল ফল বা বীজের বিস্তার হইয়া থাকে । আম, জাম, 
আতা, পিঠ প্রইতি যায বা পণুপঙ্ষী অন্তর লইয়া বায় এবং বীজের 
বিস্তার ঘটায়। 
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(৪) স্ফুটন দ্বাত্ন--মটরগু'টি, দোপাটি, আমরুল প্রভৃতি ফল নিজ হইতেই 
ফাটিয়া যায় এবং বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে । 


গাছের জীবন চরিত 
(১) ধান গাঁছ 

ধান হইতে চাউল পাওয়া যায়। চাউল আমাদের প্রধান খাগ্ধ। ভিন 
প্রকারে ধান আছে--আউশ, আমন ও বোরো। 

আউশ ধান--বৈশাখ-জোষঠ মাসে উচু জমিতে ইহার বীজ বপন করিতে 
হয়। জমিতে বেশি জল দিবার দরকার হয় না। ভাদ্র মাসে এই ধান কাটা 
হইয়া থাকে। 

আমন ধান-_-জ্যৈ্-আষাঢ় মাসে নীচু জমিতে প্রচুর বৃষ্টি হইলে বা জলের 
ব্যবস্থা থাকিলে এই ধানের চারাগাছ রোপণ করিতে হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষে 
বান কাটা হয়। , 

বোরো! ধাঁন-বোরা ধান দুইবার চাষ করা চলে। ফাল্তুন-চৈত্রে ও 
ভাত্রমাসে ইহার বীজ বপন করিয়া যথাক্রমে বৈশাখ-জ্যৈঠ ও কার্তিক মাসে ধান 
কাটা হয়। ইহাও নীচু জমিতে জন্নিয়া থাকে। 

বীজের গঠন-_ধান একটি নীরস ফল। ভিজা বীজ নিয়া পরীক্ষা করিলে 
দেখ! যাইবে যে, ইহাতে ছুইটি তু' ষ আছে এবং নীচের দিকে দুইট ছোট আশ 
আছে। খোসা ছাড়াই়া ফেলিলে লাল রঙের আবরণযুক্ত চাল বাহির হইবে। 
এই আবরণকে পৃথক করা বায় না। চাউলের নীচের দিকে ছোট একটি ভণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ধানের মধ্যে একটি মাত্র বীজপত্র আছে। 

বীজের অঙ্ক রোদগম-__ধান পরিমিত উত্তাপ, জল ও বাতাস যদি পায় 
তাহা হইলে অঙ্কিত হইবে। ভাবী মূল মাটির ভিতর চলিয়া যায়। কিন্ত 
এই মৃল-শিকড় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় এবং বীজদণ্ডের গোড়া হইতে গুচ্ছ মূল 
বাহির হইয়া আসে। ইতিমধ্যে ভাবীকাঁও বড় হয় এবং উপরের দিকে উঠে 
এবং কাণ্ড ও পাতায় পরিণত হয় । 

কাণ্ড ও পত্র_ধান গাছের কাণ্ড গোলাকার এবং সরু। ইহাতে স্পষ্ট গাইট 
আছে। প্রত্যেক গাইট হইতে মাত্র একটি করিয়! মৌলিক পাত বহির্ণত হয়। 
পাতার ফলক লন্বাকৃতি। 

মঞ্জরী ও ফুল- ধান গাছ যথোপযুক্ত বড় হইলে ইহার মাথা হইতে ফুলের 
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মনঞ্জরী বা শীষ বাহির হয়। শীষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা থাকে। প্রত্যেক 
প্রশাখায় কয়েকটি করি বৃস্তহীন ফুল থাকে। প্রত্যেক ফুলে চারিটি করিয়া 
পৌপ্পিক পত্র দেখা যায়। প্রথম তিনটি পৌষ্পিক পত্রকে গ্লুম ও চতুর্থ 
পৌপ্পিক পত্রকে পালিয়া বলে। ধানের ফুলে বৃতি ও দল নাই। ইহার ছরটি 
পুংকেশর ও একটি মাত্র গর্ভকেশর আছে। গর্ভদও খুব ছোট। পালকের 
মত ইহার দুইটি গর্ভমুও আছে। গর্ভকোষে একটি মাত্র ডিম্বকোষ রহিয়াছে। 

বাতাসের সাহায্যে ধানের ফুলে পরাগমংযোগ হইয়া! থাকে । পুংজননকোষ 
যখন ভ্্রীননকোবকে নিষিক্ত করে তখনই গর্ভকোষটি ধানে পরিণত হইয়৷ 
থাকে । ধান যখন পাকে তখন গাছ মরিয়! যায়। 


(২) মটর গাছ 


মটর গাছ শিম জাতীয়। আমরা ধান হইতে চাউল পাই, সেইরূপ 
মটর হইতে ডাল পাইয়। থাকি। মটর বীজ কাতিক-আগ্রহারণ মাসে বপন 
কর! হয় এবং চৈত্র মাসে দেই ফসল কাঁটা! হয় । 
বীজের গঠন-_আমরা মটর বীজ পূর্বেই পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি। 
উহার মধ্যে গ্রবীজ-নাভী ও ডিম্বক-রন্ধ আছে। তাহ! ছাড়া আছে ভ্রণ ও 
করণের তিনটি অংশ, বথা__ভাবী মূল, ভাবী কাণ্ড ও বীজপত্র। 
বীজের অন্ক,রণ__বীজের অঙ্গুরোদগমও আমরা দেখিয়াছি। 
কাণ্ড ও তাহার পাঁতী__চারাগাছ যখন বড় হয়, তখন কাণ্ডের গাইট 
হইতে পাত! বাহির হইয়া থাকে। কাণ্ড গোলাকার, সবুজ রঙের ও ফীপা 
হইয়া থাকে। পাতাগুলি যৌগিক এবং পক্ষাকার বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি পাতার 
গোড়াতে দুইটি বড় উপপত্র আছে। পাতার অন্ুফলকগুলি, যেগুলি আগায় 
থাকে সেইগুলি আকর্ষে পরিণত হয় এবং এই আকর্ষের সাহায্যেই এই গাছ 
সোজা হইয়। থাকিতে পারে। 
মটর ফুন__মটর গাছের জন্মের একমাসের মধ্য হইতে ফুল ফুটতে থাকে। 
প্রন্থুটিত ফুলটি দেখিতে একটি প্রজাপতির মত। বৃতি দেখিতে একটি বাটির মত। 
দলগুলি বেগুনি, নীলাভ বেগুনি এবং সাদা রঙের হয়। দলে পাঁচটি পাপড়ি 
থাকে, কিন্তু সেইগুলি অসমান । সবচেয়ে বড় যে পাপড়িটি তাহাকরলে 
পতাকা বা ধ্বজ|। ছুইপাশের পাপড়িকে বলে পক্ষ এবং পক্ষের মধ্যকার 
‘পাপড়ি সামাগ্ত জোড়া, তাহাদিগকে বলে নৌক|। নৌকায় রহিয়াছে দশট 


উদ্ভিদ জগৎ ৮৩ 


€ 


পুংকেশর, তার মধ্যে নয়টি একসাথে, কিন্তু দশমটি রহিয়াছে একেবারে পৃথক। 
মটর ফুলের গর্ভকেশর মাত্র একটি, গর্ভ দণ্টি খুব ছোট এবং গভগুলটি আঠাল। 

এই ফুলের পরাগসংবোগ মৌমাছির সাহায্যে হইয়া থাকে। গভ'কোষটি 
ফলে এবং ডি্বকোষটি বীজে পরিণত হইয়া বায়। 

মটরের ফল-__মটরের ফল আমরা শীতকালে খাইয়া থাকি। ইহাকে 
বলে কড়াইগুটি। ইহার মধ্যে বীজগুলি লম্বা লাইনে সাজান থাকে । বীজ 
বখন পুষ্ট হইয়া উঠে, তখন আবরণ ফাটিয়া যায় এবং বীজ ছড়াইয়া পড়ে। 
ফল পাঁকিলে গাছ মরিয়া যার । 


(২) প্রাণিবিদ্যা 
পৃথিবীতে বহু রকমের প্রাণী বাস করিয়া থাকে । কেহ স্থলে বিচরণ করে, 
কেহ আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কেহ জলে বাস করে। আবার অনেক প্রাণী 
আছে যাহার্দিগকে খালি চোখে দেখা পৰ্যন্ত যায় না । বে সব প্রাণী সাধারণতঃ 
খালি চোখে দেখা যায় না, তাহাদের সংখ্যাই অন্ত প্রাণীদের তুলনায় বেশি। 
৬/৬প্াণীর শ্রেণীবিভাগ্ন_প্রাণীদিগকে ছুইটিভাগে প্রধানতঃ ভাগ করা 
হইয়াছে, (১) এককোবী এবং (২) বহুকোষী । 
এককোষী প্রাণী মাত্র একটি কোষ দ্বারা গঠিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ইহা- 
-এদ্রিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগকে প্রোটোজোয়া বলে। অনেক 
প্রক্কার প্রটোজোয়া আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আমাদের দেহে নানা 
রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে । আবার অনেকে আমাদের দেহ-ক্রিয়ায় সাহায্য করে । 
বহুকোষী প্রাণী অনেকগুলি কোষ দ্বারা গঠিত। ইহাদিগকে দুইটি ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা (১) অমেরুদণ্তী ( Invertebrate ) এবং 
(২) মেরুদণ্তী ( Vertebrate ) | 
যে সকল প্রানীর শিড়দীড়া নাই, তাহাদিগকে বলা হয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী, 
বথা_-মৌমাছি, পিপীলিকা, প্ৰজাপতি ইত্যাদি । আর যে সকল প্রাণীর 
শিরীড়া আছে তাহাদিগকে মেরুদপ্ডী প্রাণী বলা হয়, যথা-__মাহ্ুষ, কুকুর, গরু, 
মাছ, ব্যাঙ, পাখী ইত্যাদি। 
বহুকোৰী অমেরুদ্তী প্রাণীদিগকে নিয়লিখিত আটটি ভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে £_ 
(১) পরিফোর বা ছিদ্রালী প্রাণীম্পঞ্জ ইহার উদাহরণ । 
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ইহারা বাস করে প্রধানতঃ সমুদ্রে । অন্যান্য প্রাণীদের মত ইহারা চলাফেরা 
করিতে সক্ষম নয় এবং ইহারা সবুজ বর্ণের হইয়া থাকে । এই কারণেই ইহাদিগকে 
অনেক সময় ভুল করিয়া উদ্ভিদ মনে করা হয়। স্পঞ্জের দেহে অনেক ছিদ্র 
আছে এবং উহা! দুইটি স্তরে গঠিত। আমরা যে স্পঞ্জ ব্যবহার করি, তাহা 
এইরূপ প্রাণীরই দেহাবশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। 

(২) সিলোটার! বা একনালী-দেহী_ইহাদের উদাহরণ হইতেছে 
জেলিফিস, হাইড, প্রবাল ইত্যাদি। হাইড শুধু পুকুরে থাকে, অন্তগুলি থাকে 
সমুদ্রে। একনালী-দেহী জীবের দেহও দুইটি স্তরে গঠিত, কিন্ত ইহাতে একটি 
মাত্র নালী বা ছিদ্র আছে। আমর! প্রবাল দ্বীপের কথা শুনিয়াছি। অসংখ্য 
প্রবালের দেহাবশেষ দিয়া গঠিত হয় প্রবাল দ্বীপ । 

(৩ প্লাটিহেলমিনথিস বা চ্যাপ্টা! কৃমি_উদাহরণ ফিতা দ্কমি, 
বরং কমি ইত্যাদি। ইহাদের আকৃতি চ্যাপট| হয়। ফিতা কৃমি মানুষের 
অন্তরে বাস করে। যক্কুৎ কৃমি গৃহপালিত পশুর পিত্তন্থলীতে বাস! বাধে । 

(৪) নিমাথেলমিনথিস ব! আতা কৃমি_এই কমি মানুষের দেহে 
বুহদপ্রে বাস করিয়া থাকে । ইহা কেশের মত লম্বা হয় । 

(৫) একাইনোভার্মাট। ব| কণ্টক-_উদাহরণ সমুদ্র শসা, তার! মাছ 
পরভৃতি। এই জাতীয় প্রাণীও সমুদ্রে বাস করিয়া থাকে। কিন্ত ইহারা 
ত্বরিংগতি-সম্পন্ন নয়। ইহারা নানা আকারের হইয়া থাকে। ইহাদের 
অনেকের ত্বকে কাটা আছে। 

(৬) আর্থোপোভ। বা সন্ধিপদ__ইহাদের দেহ করেকটি খণ্ডে বিভক্ত 
থাকে এবং প্রত্যেক খণ্ডে ছুইটি গাইটযুক্ত উপাঙ্গ আছে। ইহাদিগকে 
চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যখা-_(ক) পভজ্র__মশা, প্রজাপতি 
ইত্যাদি, (খ) বহুপদ্দী_বিছা, কেনো প্রভৃতি, (গ) মাকড়_কাকড়াবিছা, 
মাকড়সা প্রভৃতি ও (ঘ) খোলকী-__কাকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি । 

(৭) আনেলিভা ব| অনুরীমাল-ইহাদের দেহ নলের মত লা হইয়া 
থাকে এবং আংটির মত সংযুক্ত খণ্ড দ্বারা দেহটি গঠিত, যথা__কেঁচো, জোক 
ইত্যাদি। 

(৮) মালাস্কা বা শব্থুক--ইহাদের দেহে কোন খণ্ড বা উপা্গ নাই। 
ইহাদের দেহের উপরিভাগ চুনজাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈয়ারী। ইহারা খুব ধীরে 

চলে, যথা__বিনুক, শামুক, শখ ইত্যাদি। 


এ প্রাণিবিদ্যা ৮৫ 


মেরুদণ্ডী প্রাণীদিগকে পাচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

(১) মৎস্ত-_ইহারা পাখনার সাহায্যে জলে সাতার দেয় এবং ফুলকার 
সাহাষ্য শ্বাস গ্রহণ করে। 

(২ জরীস্থপ__যাহার! বুকে ভর দিয়া চলাচল করে এবং যাহাদের চর্ম 
আইপযুক্ত তাহাদিগকে সরীহ্প বলে। যথা-_সাপ, কুমীর, টিকটিকি 
ইত্যাদি। 

(৮ উভচর-_যাহারা জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই বাস করিতে পারে 
তাহাদিগকে উভচর প্রাণী বলা হয়, যথা-_ব্যাঙ। ব্যাঙ যখন ব্যাঙাচি থাকে 
তখন জলে বাস করিয়া থাকে এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়, কিন্ত 
উহা পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ হইয়া ষখন স্থলে বাস করে তখন ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্ধ 
সম্পন্ন করে। ্ 

(৫ পঞ্ষী-যাহাদের উড়িবার জন্য ডানা আছে এবং শরীর পালকে 
ঢাকা থাকে তাহাদিগকে বলা হয় পক্ষী। আমরা সব সময়ই চারিদিকে 
নানাবিধ পক্ষী দেখিয়া থাকি। 

4. স্তন্তপারী_-বে সমন্ত প্রাণী শিশু অবস্থায় মায়ের দুধ পান করিয়া 
বাঁচে এবং যাহাদের দেহ সামান্য হইলেও কেশে ঢাকা, তাহারাই স্তন্যপায়ী 
প্রাণী, যথা__মান্গষ, বানর, গরু, কুকুর, ছাগল ইত্যাদি 7 


মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্তী প্রাণীদের বিশেষত্ব 

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শিরদাড়া শিশু অবস্থায় নরম থাকে এবং ক্রমশঃ 
উহা শক্ত হইয়া উঠে। ইহাদের অধিকাংশ নার্ভতন্্র পিঠের দিকে অবস্থিত 
ইহাদের হৃৎপিও পেটের দিকে। উচ্চ শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হপিণ্ডের 
দুই দিকে ফুদফুন আছে। পক্ষান্তরে নিয় শ্রেণীর মেরুদণ্ড প্রাণীদের ফুসফুস 
নাই, আছে ফুলকা। মন্তিদ্ধের অংশ হিসাবেই চক্ষু উৎপন্ন হয়। 

অমেরুদণ্ভী প্রাণীদের শিরদীড়া নাই ॥ ইহাদের নার্ভতন্ত্র পেটের দিকে 
রহিয়াছে। অনেক প্রাণীরই হৃৎপিণ্ড নাই, যাহাদের আছে, তাহাদেরও 
আছে পিঠের দ্রিকে। কোন কোন প্রাণীর চোখ আছে কিন্ত তাহা ত্বকের 
পরিবর্তনের দ্বারা উৎপন্ন-_মেরুদণ্ডী প্রাণীর চক্ষুর ন্যায় তাহা মস্তিষ্কের অংশ 
হিসাবে উৎপন্ন হয় | 


৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


কয়েকটি প্রাণীর বিবরণ ৫) কেঁচো 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি কেঁচো আনেলিডা বা অন্ুরীমাল শ্রেনীর অন্তর্গত 
একটি প্রাণী। সকলেই লক্ষ্য করিলে বর্ষাকালে রাস্তায়-ঘাটে কেঁচো দেখিতে 
পাইবেন। কেঁচো ভিজা স্থানে থাকিতে ভালবাসে । দিনের বেলায় উহারা 
গর্ভের মধ্যেই বেশি সময় থাকে এবং রাত্রিবেলা খাবারের খোঁজে 
বাহির হয়। উহারা গাছের কচি পাতা বা মাটি খায়। কেঁচোর বিষ্ঠার 
কুণ্ডলী মাঠে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ঠার কুগুলীর সাথেই রহিয়াছে গর্ভ। 
গর্তগুলি সোজা এবং প্রায়ই একহাত গভীর হইয়া থাকে। কেঁচো দেহ 
স্ঃচিত ও প্রসারিত করিয়া চলে। ৯১১০ 

কেঁচোর দ্েহ__সাধারণতঃ কেঁচো ছ্য়-সাত ইঞ্চিলম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের 
দেহ সরু একটি নলের মত। ইহাদের পেটের দিক হইতে পিঠের দিক 
বেশি কালো। একটি কেঁচোকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে 
যে, কেঁচোর দেহে অনেকগুলি আংটির মত গোলাকার খণ্ড রহিয়াছে । এই 
খণ্ডগুলি সংখ্যায় একশতেরও বেশি। কৌচোর দেহের অংশবিশেষকে 
ক্লাইটেলম বলা হয়। ক্লাইটেলম হইতে কেঁচোর দেহের তিনটি অংশ, যথা 
সু, মধ্যখান ও পিছনের অংশ দেখা যাইয়া থাকে। ক্লাইটেলমের প্রথম তেরটি 
আংটির প্রথম আংটিতে কেঁচোর ওষ্ঠ আছে। ওঠ ও প্রথম আংটির- 


কেঁচোর পুষ্টিতন্তর--কেঁচোর দেহে মুখ হইতে পায়ু পৰ্যন্ত যে নালীটি 
বিস্তৃত রহিয়াছে তাহাকে পৌষ্টিক নালী বা Alimentary canal বলা 
হয়। পৌষ্টিক নালীট পাচটি অংশে বিভক্ত *_(ক) মুখবিবর, (খ) ফ্যারিংস, 
(গ) অন্ননালী, (ঘ) অন্তর ও (ও) পাঁরু। 

C মক্ত-সংবহুন তনল্র--কেঁচোর দেহের বুকের দিকে ও পাশের 
দিকে মোট চারিট রক্তবহা নানী আছে। তাহা ছাড়া দেহের সামনে 


আড়াআড়ি ভাবে আরও প্রায় দশটি রক্তবহা নালী আছে এইগুলিই কেঁচোর . 


হৃৎপিণ্ড । এই নালীসমূহ পৰ্যায় ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে । 


প্রাণিবিদ্া 4 ৮৭ 


কেঁচোর রক্তের মধ্যে লোহিত কণিকা নাই কিন্তু শ্বেত কণিকা 
রহিয়াছে । 

কেঁচোর শ্বীসকার্ধ-_কেচো দেহের ত্বক দিয়া শ্বাসকার্য চালাইয়া থাকে 
কারণ উহার দেহে ফুসফুস, কুলকা প্রভৃতি যন্ত্র নাই। ত্বক দ্বারা বাতাস 
হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কার্বন ডাই-অল্লাইড পরিত্যাগ করে। 

কেঁচোর অন্ত ইন্ডরিয়াদি-কেঁচোর দর্শনেন্রিয় বা শরবণেঞ্জিয নাই। 
কিন্তু ইহার স্পর্শেন্দরিয় খুবই প্রবল } ইহার কোন অংশ যদি স্পর্শ করা হয়, 
তাহা হইলে উহার! দেহ সংকুচিত করে। এমন কি, দেহে যদি উজ্জল আলোক 
আসিয়াও পড়ে তাহা হইলেও তাহারা দেহ সংকুচিত করিয়া থাকে । 

কে"চোর বাঁচ্চা_-কেঁচোর ডিম্বকোষ পুইজনন কোষ দ্বারা নিষিক্ত হইলে 
ছুই তিন সপ্তাহপর কৌচো অনেকগুলি বাচ্চা দেয়। 

কেঁচোর উপকারিতা--কেচো আমাদের খুব উপকার করে। ইহাকে 
চাষীর গরম বন্ধু বলা হয়। কেঁচো জমিতে গর্ভ করিয়া মাটি ওলট পালট 
করিয়া দেয় এবং মাটির ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে সাহায্য করে। ইহাতে 
গাছের বৃদ্ধি সহজ হয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন বলিয়াছেন যে, যেখানে 
কেঁচোর বাস বেশি, সেইখানকার জমি উর্বরাও বেশি । কেঁচোর বিষ্ঠা জমিতে 
সারের কাজও হইয়া থাকে । এই কারণেই কেঁচোকে চাষীর পরম বন্ধু বলা হয়। 


র্ত্যে পিপীলিক! 

পিগীলিকা একটি পতঙ্গ এবং সন্ধিপদ বা অর্থপোডা পর্বের অন্তগত প্রাণী । 
পিগীলিক! বা পিঁণড়েকে পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। আমরা সাধারণতঃ 
কাঠ পিঁপড়ে, লাল পি'পড়ে ডেয়ে| পি’ পড়ে ইত্যাদি দেখিয়া থাকি । 

পিগীলিকাঁর দেহ--পিগীলিকার দেহের তিনটি অংশ, ষথা-_মাঁধা, বুক 
ও পেট । পিগীলিকার মাথায় হুইটি পুঞ্জাক্ষি ও দুইটি শু আছে। প্রত্যেকটি 
শুদ্দের আবার দুইটি ভাগ। পিপীলিকা গুদের সাহায্যে ভ্রাণ লইতে পারে 
এবং পরস্পরের সহিত মনোভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে । পিপীলিক। 
মুখের ছুইটি ধারাল চোয়াল দারা কঠিন খান্ত কাটিয়া খায় ও কামড়ায়) 
ঠোটের উপর পাতলা অংশের নাম ম্যাক্সিপার। ইহার সাহায্যে পিপীলিকা 
গাত্র পরিষ্কার করিয়া থাকে । পিপীলিকা বুকের নিয়দেশে তিন জোড়া পা 
রহিয়াছে । কোন কোন পিপীলিকার পেছনে হুল থাকে । এ 


৮৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা ' 
একই জাতের পিগীলিকার মধ্যে নানা আকারের পিগীলিকা দেখা যার়। 
স্ত্রী পিগীলিকা দেখিতে সবচেয়ে বড় এবং পুরুষ পিপীলিকা দেখিতে সবচেয়ে 
ছুদ্র। ইহাদের মাঝামাঝি আছে শ্রমিক পিপীলিকা । আমরা যেসব 
পিপীলিকা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই প্রায় শ্রমিক পিপীলিকা 
পিগীলিকার সমাজজীবন-_মান্য সমাজবন্ধ জীব, কিন্তু পিপীলিকা 
সমাজজীবনের পরাকাষ্ঠা দেখা ইয়া থাকে । পিপড়েরা দলবদ্ধ হইয়| বাদ করে । 
প্রত্যেক দলে থাকে একটি মাত্র স্ত্রী পিপীলিকা বা রাণী, কয়েকটি মাত্র পুরুষ 
পিপীপিকা! আর বাকী সকলেই শ্রমিক। স্ত্রী পিঁপড়ের কাজ শুধু ডিম্ব 
প্রসব করা, পুরুষ পিপড়ের! খুবই অলস, তারা কিছু কাজ করে না। সমস্ত 
কাজের ভার শ্রমিক পিপড়ের উপর স্ন্ত। বাড়ী তৈয়ারী, বাড়ী পরিষ্কার 
রাখা, খাগ্ সংগ্রহ করা, বাচ্চাদের লালনপালন করা ইত্যাদি সব কাজই শ্রমিক 
পিপড়েদের করিতে হয়। ইহারা সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে, 
এবং নিজেদের মধ্যে কখনও ঝগড়াবীটি করে না। ইহার! খাবার সংগ্রহ করিতে 
বাইয়া সব খাবার খাই ফেলে না, দলের জন্ত খাবার সংগ্রহ করিয়া আনে এবং 
ভবিষ্যৎকালের দুদিনের জন্য সংরক্ষণ করিয়। রাখে) যদি বিপদ দেখা যায়, 
তাহা হইলে প্রহরীর দল সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়। বিভিন্ন দলের মধ্যে কিন্ত 


বিবাদ লাগিয়াই আছে। একবার দেখ! হইলেই হয়। ভীষণ যুদ্ধ হয়। যতক্ষণ. 


পর্যন্ত একদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধবপ্ত ন! হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধ চলে। 
যাহারা জয়ী হয়, তাহারা বিজিতের বাসা আক্রমণ করিয়া খাবার ও বাচ্চা সংগ্রহ 
করিয়া আনে। পিঁপড়ের একাগ্রতা, একতা, শ্রমশীলতা, কর্মকুশলত| ইত্যাদি 
মানুষের অনুকরণযোগ্য। 


পিপীলিকার খা্ভ-_গুড়, চিনি ও নানাবিধ শস্ত পি'পড়েদের খাগ্। 
ফল ও মরা জীবের দেহাবশেষও পি'পড়েরা খাইয়| থাকে। 

পিগীলিকাঁর বাস1-একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে 
মেঝের নীচে, দেওয়ালের ফাটলে, মাঠে, সর্বত্র পিপড়েরা বাসা বানায়। 
ইহাদের বাড়ী-পরনততপ্রণালী অতিশয় তুন্দর। শ্রমিকেরা বাসায় অনেকগুলি 
ুঠরি তৈরি করে, কোনটার ডিম, কোনটায় খান্ত ইত্যাদি থাকে। এক কুঠরি 
হইতে অন্ত কুঠরিতে যাইবার পথ রহিয়াছে। লাল রঙের বড় পিঁপড়ে 
সকলেই দেখিয়াছে। ইহারা পাতার কিনার! জুড়িয়া বাসা প্রস্তুত করিয়া 
থাকে। বর্ষাকালে অনেক সময়েই পিঁপড়েদের বাসা পরিত্যাগ করিতে 
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হয়। তখন তাহারা বাচ্চা ও খাগ্ধ ইত্যাদি মুখে করিয়া নিয়া অন্ত 
যায। শ্রমিক পিপড়েরা সকল সময়ে গৃহে স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়েদের সুখ 
ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখিয়া থাকে । 

পিগীলিকার জীবন-_শ্রমিক পি পড়েরা ২।৩ বৎসরের বেশি বাঁচে না। 
পুরুষ পিপীপিকার ক্ষেত্রেও তাই। কিন্ত দ্রী পিগীলিকা ২০ বৎসর পর্যন্ত 
বাচিয়া থাকে । বসস্তকালে ডিম পাড়িবার আগে স্ত্রী ও পুরুষ পি’ পড়েরা 
আকাশে উড়িতে থাকে, অন্য সময় শ্রমিক পিপড়ের! তাঁদের বাহিরে যাইতে 
দেয় না । পিগীলিকার জীবনের চারিটি অবস্থা_-(১) ডিম, (২) শুক, (৩) পিউপা 
ও (9) ইমাগো বা পূৰ্ণাঙ্গ পিপীলিকা ৷ 

গিগীলিকার উপকারিতা ও অপকারিতা__পি' পড়ের। আমাদের শস্ত ও 
নিষ্ট দ্রব্য খাইয়া আমাদের অপকার করে, কিন্তু আমাদের পরোক্ষভাবে 


উপকারও করিয়া-থাকে। উহারা, উই, ছারপোকা প্রভৃতি পতঙগের ডিম 
বিনষ্ট করে। পিঁপড়েদের শুক অনেক সময় মাছ ধরার টোপ হিসাবে ব্যবহৃত 
হয় এবং এ শুক পাখীদের খাবার হিদাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


(নৌমাছি 
মৌমাছি শীতপ্রধান দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার! ফুল হইতে মধু আহরণ করে। ইহাদের স্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল ৷ 
মৌমাছির দেহ-মৌমাছির দেহ রোম দ্বারা আবৃত। ইহার দেহও 
অন্তান্ত পতঙ্গের স্তায় তিনাটি অংশে বিভক্ত, যথা-_মাথা, বুক ও পেট। ইহার 
মাথার ছুই দিকে ছুটি বড় বড় চোখ আছে এবং সামনের দিকে আছে তিনটি 
চোখ। ইহার এইটি গুদ আছে। ইহার মুখের যে অংশকে লোচিয়া 
বলে তাহা লোমশ শুঁড়ের মত এবং মৌমাছি ইহার সাহায্যেই পুল্পের 
মিষ্ট রস শুষিয়া লয় এবং উহ। মধুতে পরিবতিত করিয়া মধুস্থলীতে রাখিয়া 
দেঁয়। প্রত্যেক মৌমাছির চারিটি করিয়! ডানা আছে। ইহাদের বুকের নীচে 
তিন জোড়া পা আছে। পিছনের পা বড় বড় লোমে আবুভ। মৌমাছি 
এই লোমাবৃত পায়ের সাহায্যে দেহদ্থিত ফুলের পরাগগুলি আ্বাচড়াইয়। একটি 
. থলিতে রাখে, ও থলিকে পরাগন্থুলী বলা হয়। 
মৌমাছির বিভিন্ন আকার_মৌমাছিও পি'পড়ের মত তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত_-্ত্রী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি ও শ্রমিক মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছিকে 
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রাণী মৌমাছি বলা হইয়া থাকে। ইহার পেট লখ্বা, তাই ইহাকে পুরুষ মৌমাছি 
হইতে বড় বলিয়৷ মনে হয়। পুরুষ মৌমাছি মোটা এবং আকারে বড় হইয়া- 
থাকে। পুরুষ মৌমাছির চোখ বড় ও ইহাদের হুল নাই, কিন্তু রাণী মৌমাছির 
চোখ ছোট ও হুল আছে। শ্রমিক মৌমাছি দেখিতে সকলের চেয়ে ছোট ৷ 
ইহাদের পরাগন্থলী ও মধুস্থলী আছে, কিন্তু অন্তদের উহানাই। 


মৌমাছির সামাজিক জীবন 


মৌমাছির চাকে একটি মাত্র রাণী মৌমাছি থাকে, পুরুষ মৌমাছি থাকে 
প্রায় ছুই শত এবং শ্রমিক মৌমাছি থাকে হাজার হাজার। রাণী মৌমাছির 
কাজ শুধু ডিম পাড়া। পুরুষ মৌমাছি খুব অলস, তাহারা কোন কিছু কাজ 
করে না। শ্রমিক মৌমাছিরাই সব কাজ করে, তারা বাচ্চা লালন-পালন, চাক 
মেরামত ও মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহারা সারাদিন, কাজ করে এবং 
ইহাদের কর্মকূশলতা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা আমাদের সকলেরই অন্থকরণীয়। 
চাকে মাত্র একটি রাণী থাকে এবং যদি নূতন রাণী জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে, 
হুল কুটাইয়া মারিয়া ফেলা হয়। এদিকে নুতন রাণী যদি কোনও ক্রমে বড় 
হয়, তাহা হইলে পুরাতন রাণীকে তখন মৌচাক ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। 

মৌমাছির! যেখানে বাদ করে, তাহাকে মৌচাক বলা হয়। ইহা, 
অনেক সময়েই গাছের ডালে, বারান্দার কোণে চাক বানাইয়া থাকে । 
চাঁকগুলির কুঠরি খুব অদ্ভুত । উহা ছয়কোণ-বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটি কৃঠরি 
প্রায় একই রকম, প্রয়োজন অন্থবায়ী ছোট বড় আছে মাত্র । 
কুঠরিগুলির জ্যামিতিক আকুতিতে ভুল ধরিবার কোন উপায় নাই। সবচেয়ে বড় 
কুঠরিতে বাস করে রাণী মৌমাছি, তাছাড়া অন্যান বড় কুঠরিতে বাস করে 
পুরুষ মৌমাছি, “ছোট ছোট কুঠরিতে শ্রমিকেরা থাকে, আর অন্তান্ত কুঠরিতে 
পরাগুসহ মধু সঞ্চিত থাকে ও ডিমেরা থাকে। মৌচাক তৈয়ারী হয় মোম 

ছারা) 

মৌমাছির জীবন-_মৌমাছি বাচে প্রায় বছর তিনেক। পুরুষ মৌমাছি 
শ্রমিক মৌমাছি হইতেও কম সময় বাঁচে। শ্রমিকেরা বাঁচে প্রায় তিন বৎসর ৷ 
রাণী ও পুরুষ মৌমাছিরা মাঝে মাঝে আকাশে উড়ে। তখন অনেক পুরুষ 


মৌমাছি মরিয়া যায়। রাণী মৌমাছি চাকে ফিরিয়া আসিয়া অনেক ডিন পাড়িয়া ..“ 


থাকে এবং ডিমগুলি বিভিন্ন কুঠরিতে থাকে। 


sige 
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মৌমাছির বূপীন্তর-_মৌমাছির জীবনের চারিটি অবস্থা। ডিম হইতে 
শুক বাহির হয়। ইহার পর ইহাদের জীবনে এক মজার ব্যাপার ঘটে। 
যে সমস্ত শুক পরাগ এবং মধু খাইয়া বৃদ্ধি পার, তাহারা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় 
শ্রমিক মৌমাছিতে। শ্রমিকদের মুখের এক প্রকার রম খাইয়া যাহারা বড় হইয়া 
থাকে, তাহারা শেষ পর্যন্ত রাণী মৌমাছিতে পরিণত হয় এবং অনিষিক্ত ডিম 
হইতে পুরুষ মৌমাছি জন্মে । শুক মুখের লালা হইতে একটি আবরণ তৈয়ারী 
করে। সেই অবস্থায় ইহাকে পিউপা বলে। পিউপা। কুঠরিতে মোম দ্বারা 
আবদ্ধ থাকে। প্রায় ১০১২ দিন পরে কুঠরি হইতে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি বাহির 
হইয়া আসে ! 

মৌমাছি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে আমরা মৌমাছি হইতে 
মধু ও মোম পাইয়া থাকি। মধু খাদ্য ও ওঁষধও বটে এবং মোম হইতে আমরা 
বাতি পাইয়া থাকি। বর্তমান যুগে মোম বিভিন্ন জিনিস তৈয়ারী করিতে 
লাগিয়| থাকে, বাঁতি প্রস্তুত হয় প্যারাফিন জাতীয় পদার্থ হইতে । 


8) মশা 


পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, যেখানে মশা নাই, তবে কম আর বেশি। 
শশার সাহায্যে আমাদের দেহে নানা রকম রোগ সংক্রীমিত হইয়া থাকে। ইহারা 
আমাদের পরম শত্রু | 

বিভিন্ন জাতীয় মশী_ আমাদের দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ 
করাইয়া দেয় গ্যানোফেলিস ( Anopheles) মশা আমাদের দেহে 
ফাইলেরিয়া বা গোদের জীবাণু যে মশী প্রবেশ করায়, তাঁহাকে বলে 
কিউলেক্স (00162) এবং ডেন্ুজরের জীবাণু যে মশ| দেহে প্রবেশ করায় 
তাহাকে বলা হয় স্টেগৌমিয়া ( Stegomy? )। এ্যানেফেলিস ও কিউলেক্স 
মশার বসিবার ধরনই পৃথক | কিউলেক্স মশা যখন কোন কিছুর উপর বসে, তখন 
সে তাহার দেহকে বসিবার স্থানের সমান্তরাল করিয়া বসে, পক্ষান্তরে 
এ্যানোফেলিস মশা বসিবার সময় দেহকে ৪৫% কোণ করিয়া দেহের পিছনটা উচু 


করিয়া রাখে। 
মশার দেহ_অন্যান্ত পতনের মত মশার দেহও তিনটি অংশে বিভক্ত 
মাথা, বুক ও পেট। উহাদের মাথা বড় এন: গোলাকার ৷ মশার দুইটি চোখ 


এবং দুইটি শুঙ্গ আছে। পুরুষ মশার গুলে আছে বড় বড় লোম, কিন্তন্ত্রী 


৯২ 'পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা , 


মশার শুষে এরূপ কিছু নাই। মশার মাথার সামনের দিকটায় একটি নল 
রহিয়াছে, এই নলের দ্বারাই স্ৰী মশক রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। পুরুষ মশার 
গজ চুষিবার ক্ষমতা নাই, কারণ ইহার নল ভোতা। মশার বুকের তিনটি খণ্ডের 
মধ্যে প্রত্যেক খণ্ডে আছে দুইটি করিয়। লম্বা পা। মাঝখানে আছে দুইটি 
পাতলা ডানা । মশার পেট লম্ব। এবং উহ নয়টি ভাগে বিভক্ত 

মশীর রূপাস্তর_-মশার জীবনেও চারিটি অবস্থা, যথা__ডিম, শুক, পিউপা 
ও ইমাগো। এযানোফেলিন ডিম পাড়ে পরিষ্কার জলে এবং প্রশস্ত জলাশয়ে । 
কিন্তু কিউলেক্স যে কোন ধরনের একটু জল পাইলেই সেইখানে ডিম পাড়িযা 
থাকে। ডিম হইতে শুক বাহির হয়। শুকের দেহ হয় লম্বা এবং তাহাতে বড় 
বড় লোম থাকে। কিউলেক্স শুক কীটের পেটের শেষদিকে একটি নলাকার 
খাসবন্্ আছে। এযানোফেলিস শুকের তাহা নাই। শৃকেরা বড় হয় ছোট 
ছোট জীবাণু খাইয়া । ক্রমে ইহারা একটু বড় হইয়া পিউপা অবস্থায় 
আসিয়া পৌছায়। এই সময় তাহাদের দেহ বাকিয়া গিয়া! বড়শির মত হইয়া 
থাকে। পিউপা কয়েকবার খোলস পালটার এবং তারপর পুর্ণাঙ্গ মশায় পরিণত 


হইয়া থাকে। , 
নী ৰ 


মাকড়সা অর্থপোডা শ্রেণীভুক্ত বটে, কিন্ত উহারা পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। 
মাকড়সা মাকড় শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। আমরা 
মাকড়সাকে ঘরের নানাস্থানে দেখিয়া থাকি। মাকড়সা পতঙ্গদের রক্ত চুষিয়। 


'ষ মাকড়সা দেখিতে অপেক্ষাকৃত বেশি 


মাকড়মার দেহ__মাকড়সার দেহ ছইটি অংশে বি 
মিলিয়া একটি অংশ এবং অপর অংশটি হইল পেট। দে 


টি চোখ আছে। মাথার 


পায়ুর কাছে কয়েকটি মাংসপিও আছে, ও মাংসপিণ্ডে অনেক ছিদ্র আছে। 


প্রাণিবিদ্যা নত 


ও ছিদ্র দিয়া রস বাহির করিয়া মাকড়সা জাল বুনিয়া থাকে। প্র মাংসপিগুগুলি 
মাকড়সার জালবুনন যন্ত্র। 

মাকড়সার জাল-__মাকড়সা সাধারণতঃ পতঙ্গ ধরিয়া খাইবার জন্য জাল 
বুনিয়া থাকে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উহারা জালবুনন যন্ত্র হইতে রস বাহির 
করিয়া জাল বোনে । উহার! রস একস্থানে লাগায় এবং চারিদিকে ছুটিয়া 
বেড়ার, সাথে সাথে রস স্থতার মত হইয়! বাহির হইয়া আসে। এই ভাবে 
তাহার! স্থনার করিয়া জাল বুনিয়া থাকে । মাকড়সা জাল বুনিয়া জালের 
মাঝখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে । কোন পতঙ্গ জালে পড়িলে জালে আটকাইয়া- 
যায়, তখন মাকড়সা যাইয়া তাহার রক্ত শোষণ করে। মাকড়সা কখনও 
কোন মরা পতঙ্গ খায় না। 

জলচর মাকড়সা_এক প্রকার জলচর মাকড়সা আছে। ইহারা 
জলে বাস করে বটে, কিন্তু ইহাদিগকে জলের উপর হইতে বাতাস গ্রহণ করিয়া 
শ্বাসকার্য চালা ইতে হয় । ইহারা জলের উপর ঘাসে বা ডাল-পালায় বাস! তৈয়ারী 
করিয়া থাকে ॥ বাসাটি দর্জির অগুলি-ত্রাণের মত। ইহারা বাসাটি পূর্ববণিত 
স্থতা দিয়া তৈয়ারী করে এবং এক প্রকারের আঠা উহাতে মাখাইয়| দেয়। 
ইহাতে বাসা হয় শক্ত কাগজের মত। মাকড়সা পায়ের লোমের সাহায্যে 
বাতাস আনিয়া তাহার বাসাটি বাতাসে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে । 

মাকড়সার সন্তান স্ৰী মাকড়সা কতা দিয়া চ্যাপ্টা গুটি তৈয়ারী করে 
এবং তাহার ভিতরে প্রচুর ডিম পাড়িয়া থাকে। রী মাকড়সা এ ডিমন্থদ্ধ টিটি 
লুকাইয়া রাখে বা বুকে করিয়া বেড়ায়। কিছু দিন পরে ডিম হইতে শিশু 
মাকড়সা বাহির হয়। ইহাদের পূর্ব অবস্থা নাই এবং শিশু-মাকড়ম। ছোট ছোট 
পতঙ্গের রক্ত খাইয়াই বড় হইয়া থাকে এবং কয়েকবার বোলস বদলাইয়া পূৰ্ণাজ 
মাকড়সার পরিণত হয়। 


(৬) মাছ-রুইমাছ 


মাছ একটি মেরুদণ্তী প্রাণী কিন্ত নিয়ন শ্রেণীর অন্তভূক্ত । মাছের! কেহ 
ভ্বাশযুক্ত, কেহ আশহীন। আঁশযুক্ত মাছ রুই, কাতলা, ইলিশ ইত্যাদি 
এবং আশহীন মাছ হইতেছে শিঙি, মাগুর, ট্যাংরা ইত্যাদি। মাছ ফুলকার 
সাহায্যে শ্বাসকার্ধ করিয়া থাকে । ফুলক! দুইটি আবৃত থাকে মাছের কানকুয়ার 
সাহায্যে। মাগুর, কই, শিঙি প্রভৃতির ফুলক! ছাড়াও অতিরিক্ত কানকুয়া আছে। 


৯৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


একবার আমরা রুইমাছ পরীক্ষা! করিয়া দেখিব। রুইমাছের মুখ ও লেজের 
দিকটা সরু ও মাঝখানটা মোটা । রুইমাছের দেহের তিনটি অংশ, ষথা__মাথা, 
শধ্যভাগ ও লেজ। মাথার সঙ্গে মুখ, নাক, চোখ ও কানকুয়া। রুইমাছের 
চোখ বেশ বড়, কিন্তু চোখের উপর কোন পাতা নাই। রুইমাছের সবন্ুন্ধ 
সাতটি পাখন। আছে__কানকুয়ার কাছে আছে দুইটি, পিঠে আছে একটি, পেটে 
রহিয়াছে দুইটি, পাবুর কাছে আছে একটি এবং পেজে রহিয়ছে একখানি । 
সত্তগণের সময় মাছের লেজের পাখনা কাজ করে হাল হিসাবে এবং অন্তান্ত 
পাখনা দড়ের কাজ করিয়া থাকে । 

রুই মাছের অস্থি, শ্বাসযন্ত্র ও রক্ত অংবহুন তত্র রুইমাছ করোটি 
এবং মেরুদণ্ড ইত্যাদি দিয়া গঠিত হয়। মেরুদণ্ড হইতে কিছু সংখ্যক কশেরুকা 
বাহির হইরাছে। ফুলকার সাহায্যে রুইমাহ শ্বাসকার্য করিয়া থাকে। কানকুয়ার 
নীচে চিরুনির মত লাল ফুলক দেখা যাইয়া থাকে । এ ফুলকাতে অনেক 
নক্তবহ| নালী বর্তমান বলিয়া উহাকে লাল দেখায়। মাছ কুপকার মধ্যে জল 
লয় এবং রক্তবাহী নালী ও জল হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করে এবং কার্বন 
ডাই-অ্লাইভড পরিত্যাগ করিয়। থাকে। এইরপে রুইমাছ শ্বাসকার্ধ 
চালায়। 

রুইমাছের কানকুয়ার নীচের অংশে এবং পেটের ঠিক উপরে মাছ কাটিবার 
পর একটি লাল যন্ত্র দেখা যায়। উহাই মাছের হৃৎপিও বা রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্র । 
ধংণিওের মধ্যে দুইট কুঠরি আছে--উপরেরটর নাম নিলয় ও নীচেরটির নাম 
অলিন্দ । নিলয় হইতে ধমনী বাহির হইয়া গিয়াছে এবং অলিন্দের নীচে 
একটি বড় শিরা আছে, উহাই প্রধান শিরা প্রত্যেক কুঠরিতেই একট 


করিয়া কপাটিকা রহিয়াছে। ও কপাটিকা মাত্র একদিকেই খুলিয়া থাকে ।: 


ধমনী ও শিরা যেখানে যুক্ত সেইখানে অনেক হুক রক্তবহা নালী রহিয়াছে । 
ইহাদিগকে বলে জালক। হৃৎপিণ্ডের সর্বদাই সংকোচন ও প্রসারণ চলে। 
উন সংকোচন হয়, তখন নিলয় হইতে দুষিত রক্ত ধমনী দিয়া হুলকায় যাইয়া 
পৌছায় এবং সেইখানে অক্সিজেনের সাহায্যে রক্ত বিশুদ্ধ হয় এবং ছোট ছোট 


উহা তখন হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে বায়। অলিন্দ হইতে রক্ত যায় নিলয়ে। 
এইরপে মাছের শরীরে রক্ত চলাচল করে । 


প্রাণিবিদ্যা নহ 


রুইমাছের পুষ্টির" 

রুইমাছের মুখের ভিতরে ছোট একটি জিভ আছে। মুখের গর্ভের পিছনের 
দিকটাকে ফ্যারিংদ বলা হর। ফ্যারিংসের তলে মাছের কতকগুলি দাত 
আছে। ফ্যারিংসের পরে আছে অন্ন-নালী ও তাহার পরে পাকস্থলী ৷ 
পাকস্থলীর সম্মুখের দিকে বকৃ€ু বা মেটুলি ৷ বক্ততের মাঝে আছে পিত্তস্থলী । 
বরুতের রদের মত পিভ্তস্থলীর রসও হজমের সাহাবা করিয়া থাকে । 


(৭) ব্যাঙ 
ব্যাঙ উভচর এবং মেরুদণ্ডী প্রাণী। ইহা মাছ হইতে অপেক্ষাকৃত 
উচ্চশ্রেণীর প্রাণী । সাধারণতঃ দুই রকমের ব্যাঙ দেখা যায়, (১) সোন! বা 


কোলা ব্যাঙ ও (২) কুন! ব্তাউ। সোনা ব্যাঙ দেখিতে বড় ও প্রায়ই 
জলে থাকে, পেটের বর্ণ হলুদ রংবিশিষ্ট এবং পিঠের রং সবুজ, তাহার 
উপর কালো ডোরা কাটা থাকে । কুনো ব্যাঙ সাধারণতঃ দেখিতে ছোট এবং 
উহার! ডাঙায় থাকে । 

ব্যাঙের দেহ-_ইহার মাথা ও দেহ এক, ঘাড় নাই। চোখ দুইটি 
বড় ও গোল। ইহার চোখে তিনটি করিয়া পাতা রহিয়াছে। ব্যাঙের কান 
দেখা যায় না, ইহার কান পাতলা চামড়া দ্বারা আবুত। নাকের দুইটি ছিদ্র। 
সুখের গর্ত যথেষ্ট বড়। সোনা ব্যাঙ দাত দিয়া শিকার ধরে, কিন্ত চিবাইতে 
পারে না। কুনো ব্যাঙের দাত নাই। চটচটে জিভ দিয়া পতঙ্গ ধরিয়া 
উহ্বারা খাইয়া থাকে । ব্যাঙেরা কীট-পতদ্দ ধরিবার কালে জিভ উপ্টাইয়া 
বাহির করিয়। দেয় এবং কীট-পতঙ্গ চটচটে জিভে আটকাইয়া গেলে ব্যাঙ 
জিভ ভিতরে টানিয়া লয়। ব্যাঙের চারিটি পায়ের মধ্যে সামনের দুইটি 
অপেক্ষাত ছোট । ইহাদের পিছনের পায়ের আঙ্গুল গুণি জোড়া, তাই ইহারা 
সহজে সাতার দিতে পারে । ্ iz 

ব্যাঙের শ্বাস তল্প ও রক্ত-সংবহণ তন্তর_খাস গ্রহণ করিবার সময় 
ব্যাঙ মুখ বন্ধ করিয়! নাক দিয়া বাতাস লয়। বাতাস ফুসফুসে যায়। - ফুসফুসে 
জালকের যে রক্ত আছে, সেই রক্ত বাতাস হইতে অক্সিজেন লয় এবং কার্বন 
ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করিয়া থাকে । ব্যাঙ ত্বকের সাহাষ্)ও শ্বাকার্য করিয়া 
থাকে। তবে তাহা তাহারা করিয়া থাকে শীতকালে । ইহারা শীতকালে 


ঘুমের মধ্যে ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্ষ করিয়া থাকে। 


১1 


৯৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে তিনটি কুঠরি আছে। উপরে ষে-কুঠুরি আছে তাহাকে 
অলিন্দ বলে এবং নীচের কুঠরি দুইটকে বলে নিলয়। অলিন্দ দুইটি হইতে 
নিলয়ে রক্ত আসিবার জন্য ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের মুখে কপাটিকা বা 
Valve আছে। দেহের দুষিত রক্ত উধর্ব মহাশির! ও নিল মহাশিরার 
মধ্য দরিয়া দক্ষিণ অলিন্দ হইতে নানা প্রক্রিয়ায় রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া! বাম অলিনে 
আসে। এদিকে হৃংপিও পর্যায়ক্রমে দিবারাত্র সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে 
থাকে এবং বাম অলিন্দের বিশুদ্ধ রক্ত ধমনী ও তাহার শাখা-প্রশাখা দিয়া 
শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করিয়! থাকে । 

ব্যাঙের পুষ্িতন্্রব্যাণ্ডের সুখে বেশ বড় গর্ভ আছে। গর্ভের পিছন 
দিকে আছে ফ্যারিংস। ফ্যারিংসে আছে দুইটি গর্ত, একটি ফুসফুস নাঁলী এবং 
অপরটি ভগ্ন নালীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে । অন্ন নালীর পরের 
অংশকে বলা হয় আমাশয় । ইহার পর আছে আন্ত ও বৃহ্দন্্র। পাকস্থলীতে 
আছে যক্বৎ এবং যক্কৃতের সঙ্গে আছে পিত্তন্থলী ৷ 


ব্যাঙের রূপান্তর ও উপকীরিতা_ব্যাউ বর্ষাকালে জলে বহু ডিম, 


পাড়িয়। থাকে । কয়েকদিন পর ডিম হইতে ব্যাঙাঁচি বাহির হইয়া থাকে । 
ব্যাঙাচির থাকে মাত্র মাথা ও লেজ] এই সময় ইহারা কিছু খায় না, কারণ 
তাহাদের দেহে খান্ত সঞ্চিতই আছে। কয়েকদিন পরে ইহাদের মুখ দেখা যায় 
ও তাহাতে দাত থাকে । তখন ইহারা মৃত জীবজন্ত খায় ও লেজের সাহায্যে 
সীতার দেয়। এই সমর ছুইদিকে ফুলক! ঝুলিতে দেখা যায় এবং ব্যাঙাঁচি এই 
ফুলকার সাহায্যেই শ্বাসকার্ধ করিয়া থাকে। ইহার পর পাতল! চামড়ার আবরণ 
দিয়া উহা ঢাকা পড়িয়া যায়। এই আবরণকে কানকুন্না। বল! হইয়া থাকে । 
কানকুয়ার মধ্যে নৃতন ফুলক! গজাইয়া থাকে, পুরাতন, ফুলক! আর থাকে না! 
কানকুয়া হইবার সমর ইহাদের ফুসফুস জন্মায় এবং ইহাদের লেজের গোড়া 
হইতে পিছনের পা বাহির হইলেও উহা কানকুয়া দিয়া ঢাকা থাকার জন্তু উহা 
বাহির হইতে দেখা যায় না। এখন ব্যােরা ফুসফুসের সাহায্যেই খ্বাসকার্য 
চালায় এবং কানকুয়া ও নৃতন ফুলকা চলিয়া যায়। এই সময় ব্যাঙাচিকে 
ব্যাঙের মতই দেখায়। লেজ থাকিলেও উহা ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসে এবং 
শেষ পর্যন্ত একেবারেই দেখা যায় না। এ 

ব্যাঙ কীট পতঙ্গাদি খাইয়া আমাদের অনেক উপকার করে ইহাতেশ্তাদি 
রক্ষা পায়। ব্যাঙের চামড়া দিয়া জুতা, মনিব্যাগ ইত্যাদি তৈয়ার হইয়া থাকে । 


প্রাণিবিদ্যা : ৯৭ 


পি পদার্থের বিশেষত্ব 

সজীব পদার্থের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে এবং এই বিশেষত্বগুলির জ্ন্তই 
উহাকে জড় পদার্থ হইতে পৃথকীকরণ সম্তব। 

(ক) গমন শক্তি--সজীব পদার্থ এক স্থান হইতে অন্তস্থানে সাধারণতঃ 
গমন করিতে পারে। উদ্ভিদের মধ্যে কিছু ব্যাক্টরিয়া ও শেওলা চলাচল 
করিতে পারে। কিন্তু অপর উদ্ভিদের চলংশক্তি নাই। কিন্তু ইহারা চলাচল 
না করিলেও দেহের অংশগুলি নাড়াচাড়া করিয়া থাকে। প্রাণীরা শত্রুর হাত 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে গমনাগমন 
করে। 

(খ) শ্বীসকার্ষ__জীবমাত্রেই শ্বাসকার্য করে । প্রাণীরা শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে 
শ্বাসকার্য করিয়া থাকে, কিন্তু উদ্ভিদের শ্বাসকার্ধ অন্য প্রকার, আমরা সে বিষয়ে 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 

(গ) খাদ্যগ্রহণ_প্রত্যেক জীবই খাত্য খাইয়া দেহের পুষ্টিদাধন করে, 
কিন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর পুষ্টিসাধনের ধার! ভিন্নরূপ । 

(ঘ) বৃদ্ধি_-গ্রত্যেক জীবেরই বৃদ্ধি আছে। উদ্ভিদের দেহের সকল অংশ 
একই সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, কিন্ত প্রাণীর সমস্ত দেহ একসাথে বৃদ্ধি পায়। 

ডে) জাড়া প্রত্যেক জীবই নানা উত্তেজনায় সাড়া দিয়া থাকে । উদ্ভিদ 
যতটা সাড়া দেয়, তার চেয়ে বেশি সাড়া দেয় প্রাণী। 

(চ) বংশবিস্তার - উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলেই বংশবিস্তার করিয়া থাকে । 

(ছ) ম্ৃত্যু_ প্রত্যেক জীবেরই লয় বা মৃত্যু আছে। 


পারিপার্থিক অবস্থ। ও জীব 

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই পারিপার্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বীচিয়া 

থাকিতে চায়, কারণ তাহা ন! হইলে মৃত্যু নিশ্চিত ৷ 
উদ্ভিদ ও পারিপার্ত্িক অবস্থা__পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়া উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায়। জল, আলোক ও বাতাসের উপর উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই উপযুক্ত পরিমাণে এ সব জিনিস পাওয়ার জন্য উদ্ভিদের 
চেষ্টা থাকে। জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও ফাঁপা, কারণ এঁ সব গাছকে জলে 
ভাগিয়া থাকিতে হয়। মরুভূমিতে জল নাই বলিয়া সেখানকার উদ্ভিদের মূল 
খুব লম্বা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ নামক একপ্রকার বৃক্ষ আছে ॥ 


৯৮ ওপরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা, 


এই গাছের বীজন্তত্ধ ফল নীচে পড়িলে নোনা জলে উহার ভ্রণ নষ্ট হইবে 
বলিয়া গাছে থাকিবার কালেই ইহাদের অঙ্কুরোদগম হইয়া থাকে। তারপর 
চারাগাছ মাটিতে পড়িয়া যার এবং সচল মুখটি মাটিতে গাথিয়া যায়। উদ্ভিদ 
প্রাণীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া 
থাকে। এই কারণে ইহাদের দেহে দুর্গন্ধ, বিষাক্ত দ্রব্য, কাটা ইত্যাদি থাকে। 

প্রাণী ও পারিপার্ন্বিক আবস্থা- পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জলবায়ু 
ও আবহাওয়া দৃষ্ট হয়। প্রাণীরা যে জায়গায় থাকে, সেই জায়গার উপযোগী 
করিয়া নিজেদের গড়িয়া লইয়া থাকে। তাহা ছাড়া খাদ্য অনুধায়ীও প্রাণীদের 
দেহের গঠন হইয়া থাকে। হিংস্র জন্তর দাত খুব তীক্ষ হয় কিন্ত তৃণভোজীদের 
দাত হয় ভোত|। মরুভূমিতে উট বাস করে, তাই উহাকে জল সঞ্চয় করিয়া 
রাখিতে হয়। উটের পেটে একটি কুঠরি আছে যাহাতে জল সঞ্চিত করিয়া 
রাখে । বিড়াল জাতীয় জীব রাত্রে আহার সংগ্রহ করে, এইজন্ত ইহাদের চোখ 
এমন ভাবে তৈয়ারী যে, রাত্রে উহার! দেখিতে পারে। এইরূপ ভাবে বিভিন্ন 
প্রাণীকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, বিভিন্ন প্রাণী তাহাদের জীবনধারণের 
জন্যই নানাভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 

1০ 


লা 
ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরতা 
উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, একটি ছাড়া অনথটি বাঁচিতে 
পারে না। উদ্ভিদ বাতাসে অক্সিজেন দান করিয়া থাকে এবং সেই অক্সিজেন 
গ্রহণ করিয়া প্রাণী শ্বাসকার্ধ চাঁলাইয়া থাকে । উদ্ভিদ যদি না থাকিত, তাহা! 
হইলে অক্সিজেন শেষ হইয়া যাইত এবং পৃথিবীতে কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে 
পারিত না। পক্ষান্তরে প্রাণী প্রশ্বাসের সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ 
করিয়া থাকে এবং এই গ্যাসটি উদ্ভিদ গ্রহণ করে খান্ত তৈয়ারী করিবার জন্য । 
অতএব প্রাণী যদি না থাকিত, তাহা হইলে উদ্ভিদ তাহাদের খাগ্য পাইত না । 
প্রাণীর হাড়, রক্ত, মলমূত্র ইত্যাদি উদ্ভিদের সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। 
অতএব সেইদিক দিয়া প্রাণীর প্রয়োজন উদ্ভিদের পক্ষে কম নয়। এদিকে 
প্রাণী নানাভাবে উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। মানুষ তো উদ্ভিদের উপর 
বেশি নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহারা উদ্ভিদ 
খাইয়া জীবন ধারণ করে। গাছের বংশরক্ষার জন্য প্রয়োজন পরাগমিলন এই 
মিলন সম্ভব করিতে কাট-পতঙ্গাদি উদ্ভিদের প্রভৃত উপকার সাধন করিয়া থাকে। 


চতুর্থ অন্যাস 
(জ্যাতিবিগ্ভা__লক্ষত্রজগত 


নক্ষত্র ও গ্রহ__আমরা মেঘহীন অন্ধকার রাত্রিতে যদি আকাশের দিকে 
লক্ষ্য করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? আমরা লক্ষ লক্ষ 
আলোকবিন্দু আকাশমণ্ডলে বা 'খ-গোলে দেখিতে পাই। আমর! মনে 
করিয়া থাকি যে, এ আলোকবিন্দগুলি বুঝি আকাশমণ্ডলের গাত্রে খচিত 
হইয়া আছে, কিন্ত আসলে তাহা নয়। এ আলোকবিন্দুগুলি একটি অন্তটি 
হইতে বহু দূরে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল ব্যবধানে রহিয়াছে। এগুলি 
আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে আছে, তাই ও আলোকবিন্দুগুলিকে আমরা 
আকাশমগুলে কাছাকাছি দেখিতে পাই। এই আলোকবিদ্ুগুলিকে লক্ষ্য 
করিলে আপাতদুষটিতেই কিছু পার্থক্য ধরা পড়িবে । কোনটির আলে! হয়তো 
স্থির, কোনটি আবার দগ্দূপ্‌ করিয়া জলিতেছে, কতকগুলির আলো 
আবার শ্লান। উহাদের মধ্যে রংএর পার্থক্যও আছে, কোনটি ঈষৎ লাল, 
কোনটি ঈষৎ হলদে, কোনটি সাদা, কোনটি নীলাভ ইত্যাদি। ইহাদিগকে 
জ্যোতিধিদগণ দুইটি শ্রেণীকে বিভক্ত করিয়াছেন। বাহাদের আলো! স্থির 
তাহাদের নাম দিয়াছেন গ্রহ এবং অপরগুলির নাম দিয়াছেন নক্ষত্র 
বা তারকা 

পৃথিবী একটি গ্রহ। ইহা হৃর্ধের চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী 
ছাড়া সুর্যের আরও কয়েকটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যথা- বুধ, শুক্র, মঙ্গল, 
বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও পুটো। আমাদের পৃথিবীর একটি উপগ্রহ 
আছে, ইহার নাম চন্দ্র। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে । পৃথিবী 
ছাড়া অন্যান্য গ্রহেরও অনেক উপগ্রহ আছে। 

উপগ্রহ ছাড়াও কতকগুণি গ্রহাণুপুঞ্জ পরিলক্ষিত হয় । মঙ্গল ও বৃহস্পতির 
কক্ষের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহাণু আছে। ইহাদের আয়তন ক্ষুদ্র 
বলিয়া ইহাদিগকে গ্রহাণু বলা হয় এবং যেহেতু এইগুলি অনেক ক্ষেত্রে একত্র 
থাকে, তাই ইহাদিগকে বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ । 

ছারাপথ-মেঘহীন ও কুয়াসাহীন অন্ধকার রাত্রিতে আকাশমওলে 
একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত একটি সাদা পথ দেখা যায়। বহু লক্ষ নক্ষত্র 


১০০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


একত্র হইয়া এই সাদা পথের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা খুবই দূরে রহিয়াছে, 
সেইজন্য ইহাদিগকে খালি চোখে পৃথক পৃথক দেখা যায় না। 

_উপরে লিখিত গ্রহ ও নক্ষত্র ব্যতীত আর এক প্রকারের 
উজ্জল পদার্থ আকাশে মাঝে মাঝে দেখা যায়। এইগুলিও স্বর্যকে প্রদক্ষিণ 
করে। ইহাদের মধ্যে ধুমকেতু অন্যতম । ধুমকেতু আয়তন বেশ বড় কিন্ত 
ইহার ঘনত্ব বেশি নয়। ইহারা স্র্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় যখন স্থর্মের 
নিকট যাইয়া উপস্থিত হয় তখন ইহাদের এক প্রান্ত হইতে একটি বাষ্পময়, 
পুচ্ছ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিতে দেখা যায়। ইহারা কিছুটা নিজের আলোকে 
এবং কিছুটা সুর্যের প্রতিফলিত আলোকের জন্ত উজ্জল দেখায় । 

উদ্কা_অগ্ত আর এক প্রকারের খুব ক্ষুদ্র জ্যোতিফ আকাশে দেখা. 
যায়, ইহাদিগকে উলন্ধা বলা হয়। উল্ধার নিজস্ব কোন আলোক 
নাই। ইহারা প্রবল বেগে ছুটিয়া চলে এবং প্রতি রাত্রিতেই আকাশমগলে 
দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যাও অগণিত। ছুটিয়া চলে বলিয়া ইহাদের 
ছুটে চল তারা বা Shooting 9975 ব্ল হয় । 

নীহারিকা গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি ছাড়াও আকাশমণ্ডলে কিছু 
উজ্জল পদার্থ দেখা যায়। ইহাদিগকে নীহারিকা! বলা হয়। ইহাদের নির্দিষ্ট 
আকুতি নাই এবং ইহারা বাম্পময়। ইহাদিগকে একত্রে সাদা মেঘের মত স্থির 
বলিয়া বোধ হয়। উহারা বিস্তৃত জলস্ত গ্যারাশি। এই গ্যাসরাশিই পরে 
ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাধে এবং এক একটি স্বর্ধ বা নক্ষত্রে পরিণত হয়। 

নক্ষত্র ও গ্রহদের দূরত্ব ও আঁয়তন--আমরা আকাঁশমগ্ডলে যেসব 
তারা দেখিতে পাই উহারা অনেকেই আমাদের সুর্যের মত, কোন কোনটি বা তাহার 
চেয়ে শতগুণ বড়। স্থর্যের চেয়ে অপেক্ষারুত ছোট তারকাও আছে। নক্ষত্রগুলি 
বহুলক্ষ কোটি মাইল দুরে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগকে এত ক্ষুদ্র দেখায়। উহার! 
এতই দুরে অবস্থিত যে দুরবীণের সাহায্যে উহাদিগকে নিরীক্ষণ করিলেও 
ইহাদের আকৃতির কোন তারতম্য দেখা যাইবে না। আমাদের সৌরজগতের 
গ্রহগুলি অপেক্ষাকৃত নিকটে রহিয়াছে, তাই দূরবীনের সাহায্যে উহাদিগকে 
দেখিলে উহার কিছুট। বড় দেখাইয়া থাকে। নক্ষত্র হইতে গ্রহগুনিকে পৃথক 
করিয়া চিনিয়া লইবার ইহা একটি উপায়। নক্ষত্রদের দূরত্ব কিভাবে স্থির 
করিতে হয় তাহার একটি উদাহরণ এই ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। 

আলোক বৎসর বা বৎসরে আলো! কতটা যাইতে পারে, সেই হিসাবে 


জ্যোতিবিদ্ভা__নক্ষত্রজগৎ ১০১ 


নক্ষত্রের দূরত্ব স্থির করা হয়। আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল 
সুর্যের আলো পৃথিবীতে আসিতে লাগে ৮ মিনিট। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সূর্যের 
দূরত্ব কত তাহা সহজেই বাহির করা চলে । আমাদের নিকটতম যে নক্ষত্র 
আছে, তাহার আলো পৃথিবীতে পৌছাইতে লাগে তিন বৎসরের বেশি সময়। 
অতএব পৃথিবী হইতে নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব সহজেই হিসাব করিয়া বাহির 
করা চলে। 

নক্ষত্রগণের গতি ও সংখ্যা_ইবজ্ঞ'নিকেরা মনে করেন যে, আকাশ- 
মণ্ডলে যে অসংখ্য নক্ষত্র আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব গতি রহিয়াছে। 
কিন্তু গ্রহগণের তুলনায়, ইহারা এতদূরে অবস্থিত যে, ইহাদের গতি 
বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। পৃথিবীর গতি আছে বলিয়াই আমাদের মনে হয় 
আকাশে নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তন হইতেছে। 

খালি চোখে আমরা আকাশমণ্ডলে পাচ-সাত হাজার নক্ষত্র দেখিয়া থাকি, 
কিন্ত দুরবীণের সাহায্যে দেখিলে আকাশমগ্লে প্রায় লক্ষ কোটি নক্ষত্র আছে 
বলিয়া মনে হয়। 

নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে পার্থক্য_(১) আমরা দেখিয়াছি যে, সৌরজগতে 
মাত্র নয়ট গ্রহ আছে, কিন্ত নক্ষত্রের সংখ্যা লক্ষ কোটিরও অধিক । (২) গ্রহসকল 
নিজ নিজ কক্ষে স্বর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং উহাদের পরস্পরের দূরত্ব ও 
গতি বুঝিতে পারা যায়, কিন্ত নক্ষত্রগণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, উহাদের 
নিজস্ব গতি হয়তো আছে, কিন্তু তাহারা এত দূরে অবস্থিত যে, তাহাদের অধিক 
বিবরণ জানা যায় না। (৩) নক্ষত্রগণ দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু শক্তিশালী দুরবীণের 
সাহায্যে উহাদের দেখিলে, কোনওরূপ বিশেষ পরিবর্তন অর্থাৎ তাহাদের বেশি 
বড় দেখা যায় না, তবে অপেক্ষক্ৃত উজ্জল দেখা যায়। গ্রহগণের আকুতি ক্ষুদ্র 
হইলেও উহাদিগকে দুরবীণের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বড় দেখা যায়। 
(৪) নক্ষত্রদের নিজস্ব আলোক আছে, কিন্ত গ্রহগণের নিজস্ব কোন আলোক 
নাই, তাহারা কূর্ষের আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে । (৫) নক্ষত্রগণের 
আলো মিটমিট করে কিন্ত গ্রহগণের আলো স্থির ৷ 


কয়েকটি প্রধান নক্ষত্র ও নক্ষত্রমগ্ডল 


বৈজ্ঞানিকদের মতান্ুদারে আকাশমগ্ডলের কিছু নক্ষত্রকে কয়েকটি দলে 
বিভক্ত করা চলে। নক্ষত্রপুঞ্জ যেভাবে দল গঠন করিয়া আছে এবং তাহার 


১০২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


পরিবর্তন হইতেছে ন! দেখিয়াই প্রাচীন জ্যোতিবিদগণ এই নক্ষত্রমগলের 
নক্ষত্রসমূহকে কাল্পনিক রেখা দ্বার যোগ করিয়া একটি আকৃতি কল্পনা 
করিয়া রাখিয়াছিলেন যাহাতে সহজে উহাদের চেনা বায়। ইহাদের তাহারা 
ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন । 

(১ গ্রুবনক্ষত্র (6০15-5197)__নক্ষত্র মণ্ডলের সাথে পরিচয় স্থাপন করিতে 
হইলে প্রথমে ঞ্রবতারাকে জানিতে হইবে । পৃথিবী আপন মেরুরেখায় সকল 
সময় ঘুরিতেছে অথচ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এই সবই 
ঘুরিতেছে। কিন্ত ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম হইল গ্রুবতারা । উত্তর গোলার্ধের 
কোনও স্থান হইতে ইহাকে দেখিলে উহা আকাশে স্থির হইয়া আছে বলিয়া মনে 
হইবে। ক্রবনক্ষত্র পৃথিবীর মেরুরেখার সমান্তরাল ভাবে উত্তর আকাশে অবস্থিত 
রহিয়াছে, তাই উহাকে স্থির বলিয়! মনে হয়। এই জন্যই অতি প্রাচীন কাল 
হইতে ইহার সাহায্য উত্তর দিক স্থির করিবার প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। 

/(২) অপ্তর্ধিমগ্ডল (Ursa 1401) মেঘহীন, কুয়াসাহীন, অন্ধকার রাত্রিতে 
উত্তর আকাশের দিকে যদি তাকান যায়, তাহা! হইলে গ্রবনক্ষত্রের কাছে সাতটি 
উজ্জল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কিন্ত ঞ্রবতারার মত স্থির নয়। 
ইহাদের দুইটি গতি আছে। একটি গতির জন্ত ইহারা প্রতিদিনই কিছু কিছু 
করিয়া পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। মাঘ-ফান্তন মাসে ইহাদিগকে উত্তর 
আকাশের পূর্ব দিকে দেখা যাইয়া থাকে। ইহার পরে উহার! পশ্চিম দিকে 
সরিয়া যাইতে থাকে এবং ছমাস পরে আইখিন-কাতিক মাসে দেখা যায় যে, 
উহারা উত্তর আকাশের পশ্চিম কোণের দিকে সরিয়া গিরাছে। কার্তিক- 
অগ্রহায়ণ মাসে ইহাদের আর দেখা যায় না, অনৃণ্ত হইব যায়, পরে আবার 
পৌষ-মাঘ মাসে উহাদের আবার ভোরের দিকে আকাশে দেখা যায়। ইহাদের 
অপর একটি গতি আছে। সেই গতি অনুসারে উহারা ২৪ ঘণ্টার গ্রবনক্ষত্রকে 
সম্পূর্ণভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। এই কারণে ইহাদিগকে সন্ধ্যায় খবনক্ষত্রের 
পরিপ্রেক্ষিতে একস্থানে, দুপুর রাতে একস্থানে এবং ভোর রাতে অন্ত স্থানে 
দেখা যায়। 

অপ্তর্ষিমগ্ডলের নক্ষত্রগুণিকে কারনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে লাঙ্গল 
বা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন কালের 
পণ্ডিতবর্গ এই সাতটি তারকাকে ক্রুতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্ৰি, আংগিরা* 
বশিষ্ঠ ও মরীচি, এই সাতট নামে ভূষিত করিয়াছেন । ইউরোপের পণ্ডিতগণ 


জ্যোতিবিদ্ভা__নক্ষত্রজগৎ ১০৩, 


সপ্তর্ধিমগুলকে ভলুক আক্ুতিবিশিষ্ট বলিয়া ইহার নাম দিয়াছেন গ্রেট বিয়ার 
(9686 Bear )| সন্তর্ধিগুলের সাহায্যে ক্রবতারাকে অতি সহজেই চিনিতে 
পারা ষায়। এই মণ্ডলের মাথায় আছে ত্রতু ও পুলহ। পুলহ এবং ক্রতুকে 
একটি সরল রেখায় যোগ করিয়া উহাকে যদি উত্তর আকাশের দিকে বাড়াইয়া 
দেওয়া যায় তবে উহা গ্রুবতারার নিকট যাইয়া পৌছিবে। এই কারণে এই 
ছুইটি নক্ষত্রকে P05 বলা হইয়া থাকে। 

(৩) লঘু সপ্তৰ্বিমণ্ডল (Ursa minor) ঞ্রব্তারার খুব নিকটে আরও, 
ছয়ট নক্ষত্র আছে। প্রুবতারাকে লইয়া তাহারা একটি নক্ষত্রমণ্ডল রচনা করে, 
তাহাকে বলা হয় লঘু সপ্তর্ধিমগুল। গ্রবতারা ব্যতীত অপর ছয়টি নক্ষত্র 
ঞ্বতারাকে ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ করে। ইহাদের প্রথম চারিটি নক্ষত্র যদি একটি 
কাল্পনিক রেখা দারা যুক্ত করা যায়, তাহা হইলে উহা একটি ঘুড়ির মত হইবে 
এবং অপর ছুইটি নক্ষত্র হইবে উহার লেজের মত। ইহারা সপ্তধিমণ্ডল হইতে 
দেখিতে ছোট এবং বহু স্থান হইতেই সপ্তধিমণ্ল যতটা সময় দেখা যায়, 
ইহাদিগকে তাহা হইতে কম সময় দেখা যাইয়া থাকে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও পুর্ব- 
পাকিস্তান হইতে ইহাদিগকে সারা! বত্মরই দেখা যায়। আমাদের দেশের 
জ্যোতিধিদগণ এই নক্ষত্ৰমণ্ডলকে লঘু সপ্তর্বিমণ্ডল ব৷ শিওমার বলিয়া 
থাকেন কিন্ত বিদেশীয়রা ইহাকে বলেন Ursa minor বা Little Bear | 
০/(৪) ক্যান্িওপিয়! (08551০৩12)-_সপ্তধিমওলের ঠিক বিপরীত দিকে 
পাঁচটি উজ্জল নক্ষত্রের একটি মণ্ডল আছে। এই তারাগুলি তৃতীয় শ্রেণীর 
তারার অন্তর্গত। এই তারাগুলিকে যদি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করা যায়, 
তাহা হইলে উহাদের আকুতি ইংরেজীর অক্ষর [ বা -এর মত মনে হইবে। 
এই মগ্ুলটকে ক্যাসিওপিয়া বলা হইয়া থাকে। এই মণ্ডলটির উপর দিয়া 
একটি ছায়াপথ বিস্তৃত রহিয়াছে বলিয়া! দেখা যাইবে। সগ্তধিমগ্ুল কাতিক- 
অগ্রহায়ণ মাসে অদৃশ্য থাকে, তখন ইহাদিগকে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণে 
দেখা যাইয়া থাকে । 
+/৫) কালপুরুষ ও লুব্ধক__অগ্রহারণ ও পৌষ মাপের সন্ধায় 
পূর্ব আকাশে এবং বৈশাখ মাসে সন্ধায় পশ্চিম আকাশের দিগন্ত রেখার ঠিক 
উপরে একটি নক্ষত্রমগ্ুল দেখিতে পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রগুলিকে কাল্পনিক 
রেখা! দ্বারা যুক্ত করিলে একটি শিকারী মানুষের আকৃতিতে মণ্ডলটি দেখিতে 
পাওয়া যায়। শিকারীটির হাতে আছে একটি ধনুক ও কটিতে আছে কোমরবন্ধ 


১১০৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


আর তাহার সহিত একটি তরবারি ঝুপিতেছে। এই মণ্ডলটর নাম 
কালপুরুষ বা 0r॥10॥। এই নক্ষত্রমণ্লটি রাত্রি প্রায় নয়টার সমর অস্ত 
যাইতেছে এইরূপ অবস্থায় দেখা যাইয়া থাকে । এই নক্ষত্রমণ্ুলের কিছু উপর 
দিয়া একটি ছায়াপথ বিস্তৃত থাকিতে দেখা যায়। কালপুরুষের দক্ষিণ- 
পূর্বদিকে একটি নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায়। শিকারীর পায়ের কাছে অবস্থিত 
বলিয়া এই নকষত্রমগুলটির নাম দেওয়া হইয়াছে বৃহৎ কুকুরমণ্ডল বা Canis 
5৪1০1 এই নক্ষত্রমগ্ডলের প্রধান উজ্জল নক্ষত্রটকে বলা হয় লুব্ধক বা D০g 
5৮৪: অথবা Sirius । 

(৬! ক্ৃত্তিক1-_-কালপুকুষের উত্তরদ্দিকে মাথার কাছে একট উজ্জল নক্ষত্র 
দেখা যায়। এই নক্ষত্রটির নাম রোহিণী এবং এই নক্ত্রটির চারিদিকে কাছেই 
খালি চোখে দেখা যায় সাতট ছোট ছোট নক্ষত্র। এই সাতটি দ্র কুন্দ নক্ষত্রকে 
একত্রে বলা হয় কৃত্তিক| ব| সাতভাই। কিন্তু আসলে এইখানে প্রায় ৫০টি অতি 
দর ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে। ইহার বিপরীত দিকে দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত 
নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম অশ্বিনী । 

(৭) বুটিস্‌ (9০০:55)-_সপ্র্ধিগুলের নীচের দিকের তারার রেখা 
যদি আরও কিছুদূর সম্ভরসারণ করা যায়, তাহা হইলে সেইখানে একটি 
লাল রংএর প্রথম শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্র দেখা যাইবে। ইহাকে স্বাতী বা 
Areturus বলা হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার কিছু পরে পূর্বাকাশে 
দিগন্ত রেখার একটু উপরে উহাকে দেখা যাইবে। শরৎকালে পশ্চিম আকাশে 
অনুরূপ স্থানে উহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। 

(৮) প্রজাপতি (45:1৭ )__ বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে 
একটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত ঈষৎ হলদে তারা ছায়াপথের উপরে দেখা যাইবে। 
উহাকে বলে ত্ৰহ্মহৃদয় বা 0৭!!৭ উহ প্রজাপতিমণ্ডলতুক্ত বলিয়া বলা হয়। 

(৯ সিগনাস (০১প্ছএও )_ শরৎকালের সন্ধ্যাকালে গ্ুবতারার 
উপরের দিকে ছায়াপথে অবস্থিত একটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত উজ্জল তারা দেখা 


যাইবে। ইহার নাম উত্তর ফাল্তুনী। এই নক্ষত্র সিগনাম মণ্ডদডুক্ত। 


রাশিচক্র 


দের চারিদিকে পৃথিবীর বার্ধিকগতি রহিয়াছে। এই কারণে স্র্থকে 
আপাতদৃষ্টিতে প্রতিদিন ১* করিয়া একটি বৃন্তপথে পশ্চিম হইতে পূর্বে 


জ্যোভিবিগ্যা_নক্ষত্রজগৎ ১০৫ 


লরিয়া যাইতে দেখা যাঁয়। ইহাকেই ক্রান্তিরন্ত বা কূর্যের আপাত ভ্রমণপথ 
বলা হয়। ক্রান্তি-বৃত্ের উত্তরে এবং দক্ষিণে ৮* দূরে যদি দুইটি সমান্তরাল 
বৃত্ত টানা যায় তাহা হইলে একটি প্রশস্ত গোলাকার বন্ধনী পাওয়া যাইবে । উহাই 
রাশি চক্র । স্র্য একমাসে ক্রাস্তি-বৃত্ত পথে ঘুরিয়া আসে এবং সেই কারণে 
রাশি চক্রকে বারটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগে কয়েকটি বড় 
নক্ষত্র লইয়া একটি জন্তু ব| জিনিসের আকৃতি কল্পনা করিয়া উহাদের নাম 
দেওয়া হইয়াছে । উহাদের নাম মেষ ( Aries), বৃষ ( Taurus ), মিথুন 
( Gemini ), কৰ্কট (Cancer ), সিংহ (Le০), বন্যা (Virgo ), 
তুল! ( Ldbra ), বৃশ্চিক ( Scorpio ), ধন্ধু ( Sagittarius ), মকর 
({ Caprio Cornus ), কুম্ভ ( Aquarius ) ও মীন (Pisces )। 

বৈশাখের প্রথম দিকে” রাশি-চক্রের দিকে তাকাইয়া দেখিলে পূর্ব-দক্ষিণ 
হইতে আরম্ভ করিয়া দিগস্ত রেখার একটু উপরে বৃশ্চিক রাশিকে 
দেখা যাইবে। ইহার প্রধান নক্ষত্র জ্যেষ্ঠ, উহার রং লাল আভাযুক্ত । বৃশ্চিক 
রাশির একটু বামদিকে চতুভূ্জ আকারে চারিটি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
ইহারা তত উজ্জপ নয়। ইহাই তুলা'রাশি। তুলার অনেকটা বামদিকে এবং 
বেশ কিছুটা উচুতে কন্যারাশিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার অস্তভু্ত 
চিত্রা একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র । কন্তার পশ্চিম দিকে, আকাশের প্রায় 
মধ্যস্থলে আছে সিংহরাশি। মঘ নক্ষত্র ইহার অন্তভূক্তি। সিংহ রাশির 
উত্তর-পশ্চিম দিকে পাঁচটি নক্ষত্র মিলিয়া কর্কটরাঁশি। ইহার প্রধান নক্ষত্র 
পুস্যা।। নক্ষত্ৰটি কিন্তু বেশি বড় নয়। কর্কটরাশির বামদিকে কয়েকটি নক্ষত্র 
মিলিয়া জোড়া মানুষের আরুতিরূপে দেখা যায়, ইহাকে বলা হয় মিথুনরাশি । 
যে ছুইটি তারাকে মানুষের মাথা বলিয়া কল্পনা করা! যায়, তাহা প্ুনর্বন্থ নক্ষত্র । 
বৃষরাশি তখন অনেকটা হেলিয়! পড়িয়াছে। ইহার প্রধান নক্ষত্র রোহিণীকে 
তখন আর দেখা যায় না। শরৎকালের রাত্রিতে প্রায় নয়টার সময় মেষ 
আন গ্রসথতি রাশিকে রবি-ক্রাস্তির উপর দেখা যাইয়া থাকে । 


শাহি 


পঞ্চম অম্যাম্ভ 


দুৰকত 


চুক কি মজার জিনিস তাহা প্রায় সকলেই জানে। অনেকেই - 
দেখিয়াছে, কি করিয়া একটি চুম্বক কিছু লৌহকণা বা অপর একটি 
লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এইখানে আমরা চুম্বক সম্বন্ধে আরও 
তথ্য জানিব । 

লোডক্টোন- প্রায় ছুই হাজার বৎসর পূর্বে এশিয়া মাইনরের ম্যাগনেশিয়া 
নামক শহরে এক জাতীয় অন্তত খনিজ প্রস্তর আবিষ্কৃত হয়। এ অদ্ভুত খনিজ 
প্রস্তরটির বিশেষত্ব এই যে, উহা লোহা বা ইস্পাতকে আকর্ষণ করে। 
ম্যাগনিশিয়া শহরের নাম অন্থসারে & খনিজ পদার্থটর নাম দেওয়া হয় 
ম্যাগনেটাইট ৷ ম্যাগনেটাইট সমন্ধে চীনারাই প্রথম আবিষ্ষীর করে যে, একটি 
ম্যাগনেটাইটকে যদি দড়ির সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহার 
একটি দিক উত্তর দিক নির্দেশ করিবে। ম্যাগনেটাইটের এই বৈশিষ্ট্য জানা 
যাওয়ার পরে নাবিকেরা জাহাজ চালাইবার সময় একখণ্ ম্যাগনেটাইট দড়ি 
দিয়া ঝুলাইয়া রাখিত এবং দিক নির্ণয়ের প্রয়োজন হইলে উহ! দেখিয়াই দিক 
নির্ণয় করিত। যেহেতু ম্যাগনেটাইট Leading Stone অর্থাৎ দিক্‌ - 
দর্শনে সাহায্য করিত, সেহেতু (লিডিং স্টোন ) Leading Stone হইতে 
উহার নাম হয় লোডস্টোন (Lode Stone )। 

ম্যাগনেটাইটকে প্রাকৃতিক চুম্বক বা Natural Magnets বলা হয় এবং 
উহার দুইটি বিশেষ ধর্ম বর্তমান । 


(১) দিকৃদর্শী ধর্ম_ম্যাগনেটাইটের দিকদর্শী ধর্মের কথা পূর্বেই বলা 
হঠয়াছে। 

(২) আকর্ষণী ধর্ণ_এই প্রশ্তরসমূহের অপর একটি ধর্ম হইল লৌহকে 
আকর্ষণ করা। তাহাও পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শৌহচরণের কাছে যদি 
ম্যাগনেটাইট রাখা বায় তাহা হইলে লৌহচণগুলি ম্যাগনেটাইটের গানেই - 
লাগিয়া থাকিবে, বরিয়া পড়িবে না। 

কৃত্রিম চুম্বক-নানারকম প্রক্রিয়ার সাহা লৌহ, নিকেল প্রভৃতি 
কয়েকটি ধাতুর মধ্যে সেম্বক ধর্ম সঞ্চার করিতে পারা যায়। যে সকল বস্তুতে 


চুম্বকত্ব ১০৭ 
চুম্বকত্বের সঞ্চার করা হইয়া থাকে তাহাদিগকে বলে চৌঘ্ক পদার্থ বা 
Magnetic Substance এবং এইভাবে যে চুক উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
কৃত্রিম চুম্বক বা Artificial magnet বলা হয়। 

চৌন্বক পদার্থ__লৌহ ও ইন্পাত চৌম্বক পদার্থ এবং ইহাদিগকে কৃত্রিম 
চুম্বকে পরিণত করা চলে । নিকেল ও কোবান্টকেও কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত 
করা সম্ভব। কিন্তু তাহা মাত্রায় লৌহ বা ইম্পাত হইতে কম গুণসম্পন্ন ৷ 
ইম্পাত ও কাচা লোহার মধ্যে চুম্বকে পরিণত করিবার ক্ষেত্রে প্রভেদ রহিয়াছে । 
কাচা লোহাকে কখনও স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায় না, কিন্তু ইম্পাতকে স্থায়ী 
চুম্বকে পরিণত কর! চলে । 

আচৌন্বক পদার্থযে সকল পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করা চলে না 
তাহাদিগকে অচৌনক পদার্থ বলা হইয়া থাকে, যথা--পিতল, কাচ, জল 
্ভ্ৃতি। f 

ব্যবহারের সুবিধার জন্য কৃত্রিম চুম্বক বিভিন্ন আরুতিতে তৈয়ারী হইয়া 
থাকে, যথা--চুম্বকদণ্ড বা 7327 M৭৪", চুম্বক শলাকা বা Magnetic 
Needle, অঙ্কুর চুম্বক বা Horse-shoe Magnet এবং গুটিকা-চুম্বক বা 
Ball-ended Magnet | 

চুন্বকত্বের মাত্রাবিভেদ__একটি চুন্বকদগুকে যদি লৌহচূর্ণের মধ্যে 
রাখা যায়, তাহা হইলে দেখ! যাইবে যে লোঁহচুর্ণ চুন্বকদণ্ডের মধ্যে লাগিয়া 
রহিয়াছে। কিন্তু লৌহচুর্ণ অসমানভাবে চুম্বকদণ্ডে লাগিয়া আছে। চুম্বকদণ্ডের 
দুই প্রান্তে লোঁহচুর্ণের পরিমাণ বেশি এবং মাঝখানের দিকে ক্রমশঃ কম 
হইয়া আসিয়াছে, মাঝখানে একেবারে নাই বলিলেই চলে। তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে যে, চুম্বকদণ্ডের গ্রান্তদেশে আকর্ষণ ক্ষমতা বেশি এবং 
ক্রমশঃ কমিয়া আশিয়া মধা স্থানে আকর্ষণ ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। 
চুন্বক সম্পর্কিত সংজ্ঞা 

(ক) মেরু (5০159)-একখও চুষকের ছুই প্রান্তে যে স্থানে আকর্ষণ 
ক্ষমতা খুব বেশি, সেই স্থান দুইটিকে তাহাদের মেরু বা Poles বলা হয়। 
একটি চুম্বককে যদি মুক্ত অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে যে প্রান্ত 
উত্তর দিকে মুখ করিয়া থাকিবে তাহাকে উত্তর মেরু বা উত্তর-সন্ধানী মের 
বা North Seeking Pole এবং অপর দিককে দক্ষিণমের বা দক্ষিণী- 
সন্ধানী মেরু বা South Seeking Pole বলে। 


১০৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ভা 


একটি চুম্বক শলাকার কাছে যদি একট চুম্বকদণ্ডের উভয় প্রাস্ত পর্যায়ক্রমে 
আনা! যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এক প্রান্তের আকর্ষণ এবং অপর 
প্রান্তের বিকর্ষণ হইতেছে । ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, চুম্বকের দুইটি মেরু 
বিপরীত ধর্মী। 

() উদীপীন অঞ্চল (Neutral 7২৫1০৭)_চু্বকদণ্ডের যেখানে 
আকর্ষণ ক্ষমতা থাকে না, সেই অঞ্চলকে উদাসীন অঞ্চল বা Neutral Region 
বলা হয়। এই উদাসীন অঞ্চল আছে বলিয়াই একটি চুন্বকদণ্ড ও একটি লৌহ- 
দণ্ডের মধ্যে কোন্টি কি তাহা সহজেই চিনিতে পারা যায়। লৌহদণ্ডট যদি 
একট চুন্বকদণ্ডের নিকট লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে চুমক দণ্ডের 
দুই প্রান্তে আকর্ষণ বেশি, কিন্ত চুম্বকদণ্ডের মাঝামাঝি স্থানে আকর্ষণ খুব কম। 
কিন্তু একট চুষকদণ্ডকে যদি লৌহদণ্ডের কাছে লইয়া যাওয়া যায় ও ছোঁয়ান 
যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে লৌহদণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আকর্ষণ একই 
প্রক'র। 9 

(গ) চুম্বকের দূরত্ব (Magnetic 1520)_ চুম্বকের ছুই মেরুর মধ্যে 
যে দূরত্ব তাহাকে বলা হয় চুম্বকের দূরত্ব বা Magnetic length । 

(ঘ) চৌন্বক তাক্ষ (Magnetic axis)- কোন একটি চুম্বকদণ্ডের 
ছুই মেরু যোগ করিলে যে সরল রেখা পাওয়া যাইবে, তাহাকে বলে চৌম্বক 
অক্ষ। 


চৌম্বক ধৰ্ম (Nature of magnetism) 

বিচ্ছিন্ন মেরু থাকিতে পারে না__মামরা দেখিয়াছি, একটি চুম্বক 
দণ্ডের দুইটি করিয়া মেরু রহিয়াছে এবং এই দুইটি মেরু বিপরীত ধর্মী = 
একটি উত্তর-সন্ধানী মেরু এবং অপরটি দক্ষিণ-সন্ধানী মেরু। চুঘকদওুটর 
ছুইদিকে ছুইটি মেরু এবং মাঝখানে উদাসীন অঞ্চল। যদি চুঘকদণ্ডটিকে 
মাঝখানে উদাসীন অঞ্চলের কাছে ভাঙিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে মনে হইতে 
পারে যে, মেরু দুইটি বুঝি বিচ্ছির হইয়া গেল, হয়তো একদিকে রহিল উত্তর- 
সন্ধানী মেরু এবং অপর দিকে উদাসীন অঞ্চল। কিন্ত পরাক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, আমাদের অনুমান সত্য নয়। প্রতিটি খণ্ডই এক একটি 
পুর্ণাঙ্গ চুকখও এবং ছুই মেরু-বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই খওগুলিকে 
যদি ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলেও প্রত্যেক খণ্ডটিতেই উত্তর ও 


চুম্বকত্ব ১০৯ 


দক্ষিণ মেরু পাওয়া যাইবে । খণ্ড যতই ক্ষুদ্র করা যাক না কেন একমেরু-বিশিষ্ট 
চুণ্বক পাওয়া যাইবে না। 
আণবিক চুন্বকত্ব_ বিভাজনের দ্বার! মের পৃথক করা যায় না, কিন্তু বিভাজন 

করিতে করিতে কোন বস্তুকে আণবিক অবস্থা প্রাপ্ত করান যাইতে পারে। 
তখন প্রত্যেক অগুতে দুইটি মেরু থাকিবে এবং উহার! স্বতন্ত্র চুম্বক হইবে, 
ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। চুন্বকত্বের এই মতবাদ ওয়েবার (চ/১৩:) প্রথম 
প্রচার করেন এবং এই কারণে অণুচুমবকগুলিকে ওয়েবার উপাদান বলা হয়! 
ওয়েবার বলেন যে চৌম্বক পদার্থের প্রত্যেকটি অণু একটি পূর্ণা্ন ও স্বতন্ত চুম্বক 
কিন্তু উহার! সকল সময় চুম্বকের নায় আচরণ করে না। কিন্তু কেন তাহা 
করিবে না? তাহার কারণ এই যে, আণবিক চুন্বকগুলি স্বাভাবিক অবস্থার 
এমন এলোদেলো অবস্থায় থাকে যে, এক চুম্বকের মেরুর ক্রিয়া অপর চুম্বকের 
মেরুকে নিক্রিম করিয়া দেয়। ইউং-এর মতান্সারে চুন্বকসমূহ বদ্ধমুখ' 
শৃঙখলের মত সাজান থাকে তাই মেরুসমূহ নিক্রিয় হইয়া যায়। চুম্বকন ক্রিয়ার 
ফলে একজাতীয় মেরু একমুখী হয় এবং তাহাদের মধ্যে চৌন্বক ধর্ম প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । দুইটি চুম্বকের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের পরিমাণ কি হইবে 
তাহা নির্ভর করিবে উহাদের চুন্বকত্বের পরিমাণের উপর। চুম্বকের প্রান্তদেশে 
মুক্ত আণবিক মেরুর সংখ্যার কম বা বেশির উপর উহা নির্ভর করিয়া থাকে। 
এই পরিমাণকে চুম্বকের মেরু শক্তি বা Pole strength বলা হইয়া থাকে । 

চৌদ্বক আবেশ (Magnetic Induction} কোনও হুম্বকদণ্ডের 
কোনও একটি মেরুকে যখন একটি লৌহ দণ্ডের নিকট আনয়ন করা হয়, তখন 
ধ লৌহ সাময়িক ভাবে চুম্বকত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইহাকেই চৌম্বক 
আবেশ বলা হয়। পরীক্ষা দ্বার! দেখা গিয়াছে যে আবেশ হইলে আবেশী 
মেরুর নিকটে উহার বিপরীত মেরুর উৎপত্তি হয় এবং আবিষ্ট মের দুরতম 
প্রান্তে সমমের থাকে । 

আবেশী চুন্বকের চুন্বকত্বের পরিমাণ কাহার উপর নির্ভর করে__ 
আবিষ্ট চুষকত্বের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। 

(১ চৌন্বক পদার্থের প্রক্কৃতি অনুযায়ী উহার আবেশ হয়, কীচা 
লোহার আবেশ ইন্পাত হইতে বেশি হইয়া থাকে। 

(২) যদি আবেশী চুম্বকের শক্তি বেশি হয়, তাহা হইলে আবেশ বেশি 


হইয়া থাকে । 


১১০ -পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


(৩) যদি আবেশী মেরু হইতে আবিষ্ট বস্তু বেশি দূরে থাকে তাহা হইলে 
আবিষ্ট মেরুর শক্তি কম হইয়া যাইবে। 

(৪) বদি চৌম্বক পদার্থ ও আবেশী চুম্বকের মধ্যে কোন অচৌন্বক পদার্থ 
থাকে তাহা হইলে আবেশের কার্য একেবারে বন্ধ হইয়া বায় না। 

বিকর্ষণই চুন্বকত্বের প্রামাণ্য পরীক্ষা--কোন একটি বসত চুক কিংবা 
অচুম্বকিত লোহা বা অন্ত চৌন্বক পদার্থ তাহা কি করিয়া বুঝিতে পারা যায়? 
উহাকে কোন একটি চুম্বকের একটি মেরুর কাছে প্রথমে লইয়া যাইতে হইবে। 
যদি আকর্ষণ ঘটে তাহা হইলে তাহা হইতে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব 


হইবে না, কারণ চুম্বকের মেরু অন্ত কোন চুম্বকের বিপরীত মেরু কিংবা * 


যে কোন চৌম্বক পদার্থকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে । এইবারে উহাকে যদি 
চুম্বকের অন্ত মেরুর কাছে লইয়া যাওয়া যায় এবং উহাতে যদি বিকর্ষণ ঘটে 
'তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পরীক্ষণীয বস্তুটি একট চুম্বক ।, 

চুন্বকন-গ্রণীলী ( Methods of Magnetisation ) 


চৌম্বক পদার্থকে যদি চুম্বকে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে উহার 


মৌলিক চুম্বক গুলিকে এমনিভাবে নাজাইতে হইবে যাহাতে মৌলিক চুমবকগুলির 
সমমেরুসমূহ একদিকে মুখ করিয়া থাকে। ছুই রকম ভাবে চৌদ্বক পদার্থের 
মৌলিক চুধকগুলিকে এইভাবে সাজান যাইতে পারে। (১) ঘর্ষণ দ্বারা ও 
(২) তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা। 

(১) ঘৰ্ষণ প্রণালী-_কোন স্থায়ী চুম্বকের কোন মেরু দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া 
চৌম্বক পদার্থের অণুগুলির সমমেরু একদিকে মুখ করিয়া দেওয়া যায়। এইরূপ 
ঘর্ষণের বিভিন্ন রীতি আছে । বীতিগুলি নিম্নরূপ ৷ 

(ক) একক-স্পর্ণ রীতি ( Single Touch Method )-চৌদ্বকদণ্ড 
যাহা চুম্বকে পরিণত করা হইবে, তাহা একটি টেবিলের উপর রাখা হইল। 
তারপর চুম্বকের একটি মেরু, ধরা যাক উত্তর মেরু চৌম্বক লৌহদগ্ডটর এক 
প্রান্তের উপর আনতভাবে রাখিয়া উহাকে লৌহ দণ্ডটির উপর দিয়া টানিয়া 
আনিতে হইবে । একবার ঘর্ষণ শেষ হইলে চুঘকটি তুলিয়া আনিয়া প্রথম 
স্থান হইতে আবার ঘর্ষণ শুরু করিতে হইবে। কয়েকবার অনুরূপভাবে লৌহ 
দওটির উপর চুন্বকদণ্ড দিয়া ঘর্ষণ করিতে হইবে। ইহার পর লৌহদগ্ুটিকে 
উণ্টাইয়। এ একই ভাবে বিপরীত পৃষ্ঠও ঘর্ষণ করা প্রয়োজন । এইরূপ করিলে 

শৌহদওট চুম্বকত্ব প্রাধ হইয়া যাইবে। এইভাবে চুম্বকিত করা হইলে 


চুম্বকত্ব - ১১১ 


-ঘর্ষণকারী মেরুকে লৌহদণ্ডের যে প্রান্ত হইতে তুলিয়া লওয়া হইল, সেই প্রান্তে 
“বিপরীত মেরুর সৃষ্টি হইবে। 

(খ) বিচ্ছিন্ন স্পর্শ রীতি ( Method of Separate Touch )__যে 
লৌহদণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করা হইবে তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া ছুইটি স্থায়ী 
চুম্বকের বিপরীত মেরু চৌম্বক দণ্ডের মাঝখানে আনতভাবে রাখিয়া উল্টাদিকে 
টানিয়া আনিতে হইবে। বারবার এই প্রক্রিয়া করিবার পর দণ্ডটিকে উল্টাইয়া 
অপর পৃষ্ঠেও একই প্রকার প্রক্রিয়া করিতে হইবে । এইরূপ করিলে লোৌহদওটি 
চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং ঘর্ষণ-প্রণালী অনুযায়ী প্রান্তদেশে বিপরীত মেরুর 

- উদ্ভব হইবে। যেহেতু দুইটি ঘর্ষণকারী চুম্বকের প্রান্ত দুইটি বিপরীত মেরু- 
বিশিষ্ট ছিল অতএব লৌহদণ্ড যাহা চুম্বকে পরিণত হইল, তাহার ছুই প্রান্ত 
দুই মেরুবিশিষ্ট হইয়া গেল? স্থায়ী চুম্বকের বিপরীত মেরুর ঘর্ষণের ফলে 
মৌলিক চুন্বকসমূহের সজ্জা তাড়াতাড়ি হয় এবং এই প্রকারের চুম্বকন রীতিতে 
প্রস্তুত চুম্বকের যে শক্তি হয়, তাহা একক-্পর্শ রীতিতে প্রস্তুত চুম্বক হইতে 
বেশি শক্তিশালী হইয়া থাকে। 

(গ) যুগ্া-স্পর্শ রীতি ( Method of Double Touch )— পূর্বের মত 
‘যে লৌহদওটিকে চুম্বকে পরিণত কর! হইবে, সেই লৌহ দণ্ডটির উপর মাঝখানে 

‘দুইটি চুন্বকদণ্ডের বিপরীত মেরু আনতভাবে রাখিতে হইবে । এ দুইটি চুম্বক- 
‘দণ্ডের মাঝখানে একটি পাতলা কাঠের টুকরা রাখিতে হইবে। চুম্বক ছুইটিকে 
একই সাথে লৌহদণ্ডের এক প্রান্তের দিকে টানিয়া আনিতে হইবে এবং 
পরে উহাদিগকে না উঠাইয়াই অপর প্রান্তের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে 
হইবে। এইভাবে লৌহদণ্ডের উন্টাদিকও ঘধিতে হইবে । লৌহদগ্ডটকে 
দুইটি চুম্বকের বিপরীত মেরুর উপর বাইয়া চুন্বকন করাই ভাল, কারণ উহাতে 
‘চুম্বকন ভাল হয়। দণ্ডের যে প্রান্তে ঘর্ষণকারী চুম্বক দণ্ডের যে মেরু কাছে 
আসিবে, সেই প্রান্তে বিপরীত মেরুর উদ্ভব ঘটবে । বিচ্ছিন্ন স্পর্শ রীতিতে যে 
চুক পাওয়া যায়, তাহা হইতে এই প্রক্রিয়ায় লৌহদণ্ডটি বেশি শক্তিশালী 
চুম্বকে পরিণত হয়। 

চুপ্ঘকনের বৈদ্যুতিক প্রণালী_-তামার অথবা অন্ত কোন স্ুপরিবাহী 
তারে তৈয়ারী একটি কুগুলীর মধ্যে যদি একটি লৌহদণ্ড রাখা যায়, এবং ও 
কুগুলীর মধ্যে যদি ভড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা যায়, তাহা হইলে এ লৌহখণ্ড 
চুম্বকে পরিণত হইয়া যাইবে। কুগুলীর পাকের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করা যায় বা 
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তড়িং-শক্তি যদি বৃদ্ধি করা যায় তবে চুম্বকত্বও বৃদ্ধি পাইবে । তড়িৎ-প্রবাহের' 
ফলে চৌধ্বকদওকে স্থারী চুম্বকে পরিণত করা সম্ভব । তড়িৎ প্রবাহের ফলে কে. 
লোহা এইরূপ চুম্বকে পরিণত হয় তাহাকে বলে তড়িত-হুম্বক বা R]ectro- 
magnet | তড়িৎচুত্বকের একটি সুবিধা আছে। এই প্রকার চুম্বকের 
শক্তির হাস-বৃদ্ধি করা যায়, এমন কি উহার শক্তির বিলোপ সাধনও করা 
চলে। তড়িতহু্বক যে কোনও স্থায়ী চুম্বকের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী 
হইতে পারে। 

উপমেরু --চুম্বক দণ্ডের ছুই প্রান্তে সাধারণতঃ দুইটি মেরু থাকে। কিন্ত 
থে ঘর্ষণ-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তন সংঘটন করাইয়া চুম্বক দণ্ডের 
ছুইটি প্রান্তে সমমের এবং মধ্যস্থলে বিষম মেরু সৃষ্টি করিতে পারা যায় আমরা 
বিচ্ছিন্ন স্পর্শ রীতি ও যুগ স্পর্শ রীতি প্রক্রিয়ায় লৌঁহদওকে চুন্বকদণ্ডে 
পরিণত করিয়াছি। & দুইটি প্রক্রিয়ায় যদি লৌহদণটিকে বিভিন্ন মেরুর 
দ্বার! ঘর্ষণ না করিয়া সমমেরুর দ্বার ঘর্ষণ করি, তাহা হইলে লৌহদণ্ডটর ছুই 
প্রান্তে সমমেরুর সৃষ্ট হইবে এবং মধ্যন্থলে স্থত্টি হইবে বিষম মেরু। একটি 
ইক শলাকা যদি এ দণ্ডের সন্নিকটে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে নূতন 
চুদবকদণ্ডের দুইটি প্রাস্তই একরূপ আচরণ, আকর্ষণ বা বিকৰ্ষণ করিবে। এইরূপ 


বলা হয় উপমেরু। 

- চৌম্বক সম্প্‌ক্তি--চুম্বকের মাত্রার একটি উচ্চ সীমা রহিয়াছে। ইহা 
আণবিক তব হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়। চৌন্বক শক্তি প্রয়োগ করিয়া কোন, 
চৌন্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করা চলে। এই চৌম্বক শক্তি যত বেশি বৃদ্ধি 
করা যাইবে, পদার্থের চুম্বকত্ব ও তত বেশি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু একটি লৌহ- 
খণ্ডের সমস্ত আণবিক চুম্বক গুলি একমুখী হইয়া সমস্তই সমান্তরাল হইয়া গেলে, 
উহাতে যে শক্তি সঞ্জাত হইল, নেই শক্তিকে আর বৃদ্ধি কর] চলে না। এই. 
অবস্থায় উহার চৌম্বক সম্পূক্তি বা Magnetic saturation হইয়াছে বলা 
চলে । 

চুদ্ঘকত্বের বিলোপ সাধন_( Demagnetisation )_ আমরা চৌম্বক: 
. পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করিয়াছি। চৌম্বক পদার্থের অন্ুগুলিকে একমুখী) 
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করিয়া সম্জিত করিয়া উহাকে চুন্বকে পরিণত করা হইয়াছে। এইরূপ 
অণুগুলির সঙ্জিতকরণ দ্বারা চুম্বকত্ব করিবার প্রক্রিয়া যেমন সম্ভব, তেমনই 
উহার সজ্জা ভাঙগিয়া দিয়া চুম্বকত্বের আংশিক বা সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনও 
সেইরূপই সম্ভব। } 

(ক) চুম্বকত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ) চুম্বকত্বের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন 
বৈদ্যুতিক উপায়ে সহজেই করা যাইতে পারে। আমরা পূর্বে ষে বৈদ্যুতিক 
কুণ্ডলীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেইরূপ একটি কুণ্ডলীর মধ্যে চুম্বকটি লইতে 
হইবে । কিন্তু উহার মধ্য দিয়া যে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিচালনা করা হইবে তাহা 
হইবে পরিবর্তী বা ৪165875 প্রবাহ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে এই প্রবাহের 
গতির দিক কয়েকবার পরিবর্তিত হইয়া যাইবে । এইরূপভাবে পরিবর্তী তড়িৎ 
প্রবাহের পরে এ দণ্ডটি টানিয়া বাহির করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, এঁ 
দণ্ডটির চুম্বকত্ব একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে। ইহাই Demagnetisation | 
ঘড়ির 11917 9771 চুম্বকিত হইয়া গেলে ঠিক সময় দেয় না, তখন hair 
spring-(ক demagnetise করিতে হয়। 10611851156 করিলে 
ঘড়ি আবার ভাল সময় দেয়। 

(7) তাপ প্রয়োগ করা হইলেও চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। 
চুম্বকের উষ্ণতা যতই বৃদ্ধি করা যায়, ততই তাহার চুম্বকত্ব হ্রাস পাইতে থাকে । 
যদি উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পূর্বের অবস্থায় ফিরাইরা লওয়া যায়, তাহা হইলে 
উহা আবার চুম্বকত্ব ফিরিরা পাইতে পারে। কিন্তু যদি উত্ণতা একটি বিশেষ 
স্তর অতিক্রম করিয়া যায় তাহা হইলে চুম্বকের চুম্বকত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া 
যাইবে এবং উহাকে শীতল করিলেও উহা! আর পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবে না। 
উষ্ণতার যে স্তরে পৌছাইলে চুম্বকত্ব সম্পূর্ণ বিলোপ পায় তাহাকে বলা হয় 
কুরীবিন্দু বা 08216 7১০1€। নিয়ে কোবাণ্ট, লোহা ও নিকেলের কুরীবিন্দু 
দেওয়া হইল । 


ধাতু কুরী বিন্দু 
কোবান্ট ১১৩০* সে 
খাটি লোহা ৮২০ সে 
নিকেল ৩৭০" সে 


চম্বকত্বের আংশিক বিলোপ-দি চুম্বকে কোন আঘাত লাগে বা উহার 
নিকটে সমমেরু থাকে, তাহা হইলে উহার চুম্বকত্ব ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। 


৮ 
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চুম্বকে আঘাত লাগিলে কি হয়? মৌলিক চুম্বকগুলির দীর্ঘ শৃঙ্খল ভাঙিয়া 
যায় এবং উহারা বিশৃঙ্খল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকিলে চুম্বকশক্তি 
স্বভাবতই হ্রাস পাইয়া বাইবে। সমমেরুর জন্ত আবিষ্ট চুম্বকের শক্তি কমিয়া 
যায়। 
আত্ম বিচুন্বকন ( Self-demagnetisation ). 
চুম্বকদণ্ডের নিজ নিজ মেরুর প্রভাবেও চুম্বকের শক্তি ভাস পাইতে পারে। 
একটি চুন্বকদণ্ডের দুইটি মেরু থাকে-একটি NN ও অপরটি 91 ইহার মধ্যস্থান 
উদাসীন অঞ্চল । দুইটি মেরুপ্রান্ত মধ্যস্থলের উদাসীন অঞ্চলকে চুম্বকিত করিতে 
চেষ্টা করে । ইহার ফলে চুম্বকদণ্ডের মধ্যস্থিত উদাসীন অঞ্চলের আণবিক 
চুম্বকের সজ্জা এমনি হইতে থাকে যাহাতে মধ্যস্থলে দুইটি মেরুর উদ্ভব হয় এবং 
প্রাস্তমেরুর বিপরীত দুইটি মেরু এখানে দেখা যায়। ইহার ফলে চুম্বকের 
দেহে যে প্রকার চুম্বকস্থ থাকে, উহার নিজস্ব মেরুই বিপরীত মেরুর স্থষ্টি করিয়া 
চুম্বকের শক্তি হাস করিয়া দেয়। চুদ্বকদণ্ডের ছুইটি প্রান্তস্থিত মেরুর ক্রিয়ার 
ফলে উহার নিজস্ব দেহেই যে আবেশ স্থষ্টি হয় তাহাই বিচুম্বকনের কারণ 
হইয়া দাড়ায়। এইজন্য বিচুঘকন বন্ধ করিবার জন্য মেরুর এইরপ ক্রিয়া নষ্ট 
করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে দুইট বিপরীতমুখী চুঘকদণ্ডে পরম্পর 
সমাস্তরালভাবে স্থাপন করিয়া উহাদের প্রত্যেকটি প্রান্তে এক এক খণ্ড করিয়! 
কাচা লোহা রাখিয়া দিতে হয়। বিচু্বকন বদ্ধ করিবার জন্য এই জাতীয় 


কাঁচা লোহা যাহা এঁ কার্ধে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বল! হয় চৌম্বক রক্ষক বা 
Magnetic Keeper | 


চৌন্বক পদার্থের কয়েকটি বিশেষ গুণ 

(ক) চৌন্বক গ্রবণতা-_বে চৌথক পদার্থ যত সহজে চৌদ্বকিত হয় সেই 
পদার্থের চৌম্বক প্রবণতা তত বেশি। কাচা লোহা চুম্বকের সানিধ্যে ইন্পাত 
হইতে বেশি চুম্বকিত হইয়া থাকে। এইজন্য ইলেক্ট্ো-ম্যাগনেট তৈয়ারী 
করিবার সময় কীচা লোহা, ইল্পাত অপেক্ষা ভাল। অতএব কাঁচা লোহাতে 
চৌম্বক প্রবণতা ইন্গাত হইতে বেশি আবার কীচা লোহা হইতে Mu-Metal 
নামে একটি সংকর ধাতুর চৌন্বক প্রবণতা বেশি। 

(খ) চুম্বকত্ব ধারণ ক্ষমত]-_চু্কের সাহায্যে চৌম্বক পদার্থের আবেশ 
হইয়া থাকে। এ চুম্বক যদি সরাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে চৌ্ক পদার্থের 


চুম্বকত্ব > ১১৫ 


চুম্বকত্ব সাধারণতঃ কমিয়া যায়। যে চৌম্বক পদার্থের চুম্বকত্ব বেশি থাকে 
তাহার চুম্বকত্ব ধারণ ক্ষমতা বেশি বলিতে হইবে । ইহার জনই স্থায়ী চুম্বক 
করিতে হইলে ইম্পাতের ব্যবহার বেশি করিতে হয় । 

(গ) চুম্বকের বাধ্যকারী ক্ষমতা (০০er০৮i£১)-_ আবেশ স্থষ্টকারী 
চুক সরাইয়া লইলেও পদার্থ যে চুম্বকত্ব ধরিয়া রাখে কোন কোন অবস্থায় 
তাহা সহজে কমান বায় এবং কোন কোন স্থানে তাহা করা কঠিন হয়। যে 
সব পদার্থে উহা করা কঠিন হইয়া থাকে, তাহার বাধ্যতাকারী ক্ষমতা বা 
0০151 বেশি বলা হয়। যে পদার্থ হইতে স্থায়ী চুক তৈয়ারী হইবে, 
তাহার 0০৩:০1%109 বেশী হওয়া প্রয়োজন, তাহা না হইলে চুম্বকের শক্তি 
সহজেই হ্রাস পাইয়া যাইবে । 
চৌন্বক ক্ষেত্র ( Magnetic Field ) 

কোনও স্থানে যদি একটি চুন্বক রাখা বার, তাহা হইলে চুম্বকের প্রভাব 
চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। কোন চুম্বকের চারিদিকে উহার যে ক্রিয়া 


অনুভূত হয়, তাহাকে ওঁ চু্বকের চৌন্বক ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে । 


পৃথিবীর চৌন্বক প্রভাব 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে কোন চু্ঘককে বদি মুক্ত£অব্থায় ঝুলাইয়া 
রাখা যায়, তাহা হইলে উহা, উত্তর-দক্ষিণে মুখ করিয়া থাকে । এ অবস্থান 
হইতে বদি চুষ্ককে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও উহা পূর্বের অবস্থানেই 
পুনরায় ফিরিয়া যাইতে চায় ও শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে ৷ পুধিবীর সকল স্থানেই 
চুম্বকের উর একইরূপ আচরণ দেখা যায়। ইহা হইতে অন্ণুমান করা অসমত নয় 
যে, পৃথিবীর সকল স্থানে কে যেন চুম্বকের এক মেরুকে:উত্তর দিকে এবং অপর 
মেরুকে দক্ষিণ দিকে বিকর্ষণ করিতেছে । কিন্তু চুম্বকে কে বিকর্ষণ করিতে 
পারে? একমাত্র চুম্বকই চুত্বককে বিকর্ষণ করিতে পারে। অতএব ইহ! 
হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পৃথিবী একটি চুম্বক । 

এই সিদ্ধান্তে গ্রথমে উপনীত হন ডক্টর গিলবাট। তিনি স্বাভাবিক চুম্বক 
প্রস্তর দিয়া একটি গোলক তৈয়ারী করেন এবং তাহার সন্নিকটে ছোট ছোট 
চুম্বক রাখিয়া দেখেন যে ও সমস্ত চুম্বকের আচরণ এবং পৃথিবীর নানা স্থানে 
রাখ! চুঘকের আচরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহা হইতেই প্রমানিত 
হয় ষে পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক । - 


১১৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা , 


নৌ-কম্পাস ( Mariners, Compass ) 

চুম্বকের অন্যতম ধর্ম হইতেছে, চুম্বকশলাকা উত্তর-দক্ষিণে মুখ করিয়া থাকে 
এবং অন্থভূমিকভাবে অবাধে ঘুরিতে পারে। দিক্দর্শী কম্পাস চুম্বকের এই ধর্মকে 
অবলম্বন করিয়াই তৈয়ারী করা হইয়াছে। সমুদ্রে নাবিকেরা যে সব কম্পাস 
ব্যবহার করিয়। থাকেন তাহাকে বলা হয় নৌ-কম্পাস। নৌ-কম্পীসে আছে 
নীচে একটি গোল কার্ড, ও কার্ডের সঙ্গে কয়েকটি ছোট চুম্বক শলাকা আটকানো 
আছে। চুম্বক শলাকাগুলির উত্তর মেরু যেদিকে রহিয়াছে কার্ডের উপরে 
সেইদিকে উত্তর দিক চিহ্নিত করা হয় এবং গোলাকার স্কেল অঙ্কিত করা হয়। 
এই গোলাকার স্বেলটিকে ৩২ ভাগে বিভক্ত করিয়া বৃত্তের ব্যাসার্ধ দ্বারা বিভিন্ন 
দিক স্থির করিয়া চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। বৃত্তের কেন্দ্রে কোন শক্ত 
পাথরের টুকরা আটকাইয়া উহাকে হুচালো দণ্ডের উপর অনুভূমিক করিয়া 
বসান হয়। জাহাজ ছুলিলেও যাহাতে চুম্বকসমেত কার্ডখানা না ছুলিতে পারে, 
তাহার জন্য নৌ-কম্পাসে নানারূপ ব্যবস্থা আছে। 


তড়িৎ (Electricity) 
ভুমিকা-বর্ষাকালে আকাশের গায়ে মেঘের বুকে চোখ-ধাধানো তীব্র 
আলোক এবং রূপালী রেখার সিল নৃত্য দেখিয়া মানুষ বিশ্ময়ারিত হইয়াছিল। 
উহার কারণ মানুষ জানিতে পারে নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে 
সাথে মানুষ উহার {উৎপত্তির মূল কারণের সন্ধান পাইয়াছে এবং বুঝিতে 
পারিয়াছে জিনিসটি কি। 
বেঞ্জামিন:ক্রাঙ্ছলিন ( Benjamin Franklin ) ছিলেন আমেরিকান 
বৈজ্ঞানিক । তিনিই প্রথম প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন, মেঘের মধ্যে ষে 
রূপালী রেখার সপিল নৃত্য, উহা বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও 
প্রমাণ করিলেন যে, তড়িৎ যন্ত্রের সাহায্যে যে তড়িৎ উদ্ধৃত হয় তাহার সহিত 
মেঘের বিহ্যুতের কোনই পার্থক্য নাই। বিদ্যুতের বা তড়িতের শক্তির রূপ 
একই। তড়িৎ বা বিছ্যুতের আঘাতের ফলে ঘরবাড়ী চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইতে 
পারে এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইলে মানুষের বা জীবজন্তর মৃত্যুও হইতে পারে। ইহা 
তাঁপশক্তিতে রূপাস্তরিত হইতে পারে এবং আগুনের স্থষ্টি করিতে পারে। 
তাহা ছাড়া ইহা আলোক শক্তি দ্বারা অন্ধকার দূর করিতেও সক্ষম হয় এবং 


তড়িৎ > ১১৭ 


উহা যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইলে কলকারখানার যন্ত্রাদি, ট্রাম, রেলগাড়ী 
ইত্যাদিও চালাইতে পারে। ইহার সাহায্যে বিনা তারে ইথার তরলের মাধ্যমে 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্যন্ত বার্তা প্রেরণ করা চলে। তাহা 
হইলে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, মানুষের অনেক স্থবিধাই তড়িৎ শক্তি 
দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে ও হইয়াছে। তড়িৎ শক্তি আজ আমাদের জীবনের 
সহিত ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত । 

ঘর্ষণে ভড়িতের উৎপত্তি_-গ্রীক দার্শনিক ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব অবে জানিতেন 
যে, কোন সোলেমানী পাথর বা 411061-কে যদি শুকনা কাপড় দ্বারা বা 
পশমের টুকরা দ্বার! ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে উহ! কাগজের টুকরা কিংবা 
অন্ত কোন হালকা জিনিসের টুকরাকে অনায়াসে আকর্ষণ করিতে পারে। 
পরবর্তীকালে অন্তান্ত জিনিসৈর মধ্যেও এই আকর্ষণ-শক্তি দেখা যায়। যেমন 
কাচ, রবার, গন্ধক ইত্যাদিকে ঘর্ষণ করিলেও একই ক্রিয়া দেখা যাইয়া থাকে । 
শীতের দিনে যদি গাটাপার্চা বা রবারের চিরুনির সাহায্যে চুল আচড়ান যায়, 
তাহা হইলেও একই আকর্ষণ অনুভূত হইবে। চুলের সাথে ঘর্ষণে চিরুনি 
আকর্ষণ করিবার শক্তি অর্জন করিয়া থাকে। তখন মাথায় চিরুনি ধরিলেই 
কয়েকগাছি চুল খাড়া হইয়া উঠিবে। তখন ওঁ চিরুনি দ্বারা ছোট 
ছোট কাগজের টুকরাও আকর্ষণ করা চলে । কিন্ত দেখা গিয়াছে যে, বাতাসে 
ব| চুল যদি ভিজা থাকে তাহা হইলে আর এরূপ হইবে না। 

ঘর্ষণের ফলে বিভিন্ন বস্তুর এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস আকর্ষণ করিবার 
শক্তিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি। ঘর্ষণ করিবার ফলে 
এমব জিনিস-সমূহের কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং উহার! নৃতন ধর্ম লাভ করিয়া 
থাকে । কোনও পদার্থের যদি এইরূপ কোন পরিবর্তন হয় তাহা হইলে আমর! 
বলিয়া! থাকি যে উহারা ভড়িওগ্রস্থ বা আহিত বা Charged ব| Electrified 
হুইয়াছে। তড়িৎ-গ্রস্ত বস্তকে আহিত বস্তু বা Charged or Electrified 
০৫% বলা হইয়া থাকে 
পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থ (Conductors and Insulators) 

অনেক বস্তু আছে যাহাদের কোনও অংশে যদি তড়িতের সঞ্চার ঘটিয়া 
থাকে, তবে বস্তুটির সর্বত্র উহা ছড়াইয়া পড়ে। যে বস্তুর মধ্য দিয়া তড়িৎ 
এইভাবে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তাহাকে পরিবাহী (9০৫190:9) বলে 
যথা মানুষের দেহ, ধাতুদ্রব্য, আাসিড দ্রব্য ইত্যাদি। 


১২০ “পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে যদি ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটিয়া ষায় তাহা হইলে নিগেটিভ 
তড়িৎ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পজিটিভ চার্জ 
হইলে ইলেকট্রনের ঘাটতি হইবে এবং নিগেটিভ চার্জ হইলে 
[ও নের বাড়তি হইবে। 


ঘর্ষণে উদ্ভূত ভড়িৎ-_ঘর্ণ দারা কিরূপে তড়িং উৎপত্তি হয়? ইলেকট্রন 
প্রোটনের আকর্ষণে পরমাণুতে আবদ্ধ থাকে। এই আকর্ষণ কিন্ত বিভিন্ন 
পদার্থে একইরূপ নহে। দুইটি বিভিন্ন পদার্থে যদি এই ঘর্ষণ করা হয় তাহা 
হইলে যে পদার্থে ইলেকট্রনের বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল, সেই পদার্থ হইতে 
ইলেকট্রন অপর পদার্থে চলিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে ছইটি পদার্থ বিপরীত 
ভাবে তড়িৎগ্রস্ত হইয়া বাইবে। ইলেকট্রন একটি হইতে মুক্ত হইয়া অন্যটতে 
চলিয়া বায়। তাহা হইলে একটির পজিটিভ চার্জ অন্ঠটির নিগেটভ চার্জের 
সমান হইয়া যাইবে। 

কাচের দণ্ডকে যদি রেশমের কাপড় দিয়া ঘর্ষণ করা যায় তাহা হইলে 
কাচের অণু ইলেকট্রন মুক্ত হইয়া গিয়া রেশম বন্ত্রে যাইয়া মিশিবে। 
ফলে কাচ হইবে পজিটিভ তড়িতগ্রস্ত এবং রেশম বন্ধ হইবে নিগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত। 

পরিবহন দ্বারা আহিতকরণ-_-কোন পরিবাহী বস্তুকে যদি অপরিবাহী 
না অভ্তরক পদার্থ দ্বারা তৈয়ারী আসনের উপর রক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে 
উহা অন্তরিত বা In5]ated অবস্থায় রাখা হইয়াছে বলিতে পারা যায়। 


যে বস্তুটি ছিল অনাহিত, তাহা আহিত হইয়া যাইবে। এইরপে স্পর্শ 
দ্বারা যে তড়িৎগ্রস্ত করানো হইয়া থাকে, তাহাকে পরিবহন দ্বারা আহিতকরণ 
বলা হইয়া থাকে। 

কেন এইরূপ হইয়া থাকে? ধরা যাউক প্রথম পরিবাহীতে ইলেকট্রনের 
ঘাটতি আছে অর্থাৎ ইহার চার্জ পিটিভ। তড়িংশৃন্য একটি পরিবাহী যদি 
পজিটিভ চাৰ্জযুক্ত পদাথটির নিকট আনা যায় তাহা হইলে অনাহিত পরিবাহীর 
কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হইয়! পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত পদার্থের আকর্ষণে চলিয়া যাইবে 
এবং দ্বিতীয় বস্তুটিতে ইলেকট্রনের ঘাটতি হইলেই উহা পজিটিভ তড়িং্গ্রস্ত 


তড়িং ১২১ 


হইয়া যাইবে । এইভাবে পরিবাহী বস্তুসমূহ নিজেদের মধ্যে তড়িৎ বণ্টন 
করিয়া লয়। আহিত পরিবাহী বস্তুটি যদি নিগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত হয় তাহা হইলে 
স্পর্শের ফলে উহার ইলেকট্রন অনাহিত পরিবাহীতে চলিয়া! যাইবে। 

তড়িৎ-বীক্ষণ-_কোনও পদার্থ আহিত কিনা এবং উহা! যদি আহিত হইয়া 
থাকে তবে উহা পজিটিভ কিংবা নিগেটিভ তাহা জানিবার জন্য এক জাতীয় যন্ত্র 
ব্যবহৃত হইয়| থাকে । এ যন্ত্রকে তড়িৎ-বীক্ষণ বা চ11501:0500199 বলা হয়। 
তড়িৎ-বীক্ষণ যন্ত্র দুইট ধরনের, একটি হইতেছে পিথবল তড়িৎ-বীক্ষণ 
(Pithball Electroscope) এবং অন্টি হইতেছে স্বর্ণপাত্র তড়িৎ-বীক্ষণ 
(০০1 leaf Electroscope) 

(ক) পিথবল ভড়িৎ-বীক্ষণ--ইহাতে সোলার হালকা একটি ক্ষুদ্র গোলক 
সিক্ষের হ্ৃতার সাহায্যে বুঁলান থাকে। ইহাই পিথবল। কোন বস্ত আহিত 
কিনা জানিতে হইলে বস্তুটি উহার কাছে আনিতে হইবে । যদি বস্তুটি আহিত 
থাকে তাহা হইলে পিথবলকে উহ! আকর্ষণ করিবে। আকর্ষণের ফলে 
উভয়ের মধ্যে সংস্পর্শ ঘটবে এবং ফলে বলটি সমজাতীয় তড়িৎ আধান পাইবে, 
তখন উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটবে । আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে 
পিথবলকে প্রথমে জানা চার্জ দিতে হইবে । যেমন কাচদণ্ডে রেশম ঘষিয়া 
উহা পিথবলে ছোঁয়ান হইলে পজিটিভ আহিত হইবে কিংবা ইবনাইট দণ্ডকে 


পশমে ঘষিয়া পিথবলে ছোয়াইলে নিগেটিভ আহিত হইবে। ধরা যাক পিথবল 


পজিটিভ ভাবে আহিত হইল। এখন যদি এমন কোন বস্তু পিথবলের কাছে 
আনা যায় যাহাতে পিথবলের বিকর্ষণ ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ 
বস্তুটি পঙ্িটিভ ভড়িগগ্রস্ত । যদি এমন কোন বস্তু আনা যায় যাহাতে 


আকর্ষণ ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে উহা নিগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত বা অনাহিত। 


সুতরাং, আকর্ষণ হইলে উহা নিগেটিভ তড়িতগ্রস্ত বা অনাহিত 


তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তবে সঠিক পরিমাপ কিভাবে সম্ভব? 


যঢি উহাকে নিগেটিভ তড়িৎগ্রস্তের কাছে নিয়া যাওয়া যায় এবং তাহতে 
বিকৰ্ষণ হয়, তাহা হইলে উহা নিগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত। এইরূপ করিতে হইলে 
বিপরীত চার্জযুক্ত দুইটি পিথবল দ্বারা আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করা 


সুবিধাজনক হুইবে। 
(খ) হ্র্ণপত্র ভড়ি-বীক্ষণ-_এই যন্ত্রের সাহায্যে আধানের প্রকৃতি নির্ণয় 


“ঠিকভাবে করা যায়। এই যন্ত্রে পিতলের একটি দণ্ডের উপরে একটি চাকতি 


১২২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


এবং নীচে এক জোড়া স্বর্পপত্র থাকে । পত্র দুইটি খুবই পাতলা। দণ্ডসহ 
স্ব্পপ্র দুইটি অন্তরিক বস্তু নির্মিত ছিপিপহ একটি কচিপাত্রে রাখা থাকে । 
কাচপাত্রে নীচে এবং পাশে কিছুটা দূর অবধি রাঙের পাত লাগানো থাকে । 


যন্ত্রটি দুইটি উদ্দেশ্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে_-(১) আধানের অস্তিত্ব জানার জন্য ও - 


(২) উহার প্রক্কতি নির্ধারণ করিবার জন্য 
চার্জের অস্তিত্ব বিচার করিতে হইলে বিচারাধীন পদার্থকে অস্তরিত হাঁতলে 
ধরিয়া যন্ত্রের চাকতির নিকটে আনিলে যদি নীচের স্বর্ণপত্র ছুইটি ফাঁক হইয়া 
যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বস্তুটি তড়িৎগ্রস্ত । 
যদি আধানের প্রকৃতি নির্ণয্ করিতে হর, তাহা হইলে রেশম দ্বারা কাচ 
ঘর্ষণ করিয়৷ সেই কাচের পজিটিভ চার্জ চাকতি মারফং ও দণ্ড মারফত স্ব্ণপত্রে 
পরিবাহিত হইবে। পাতা দুইটির তড়িৎ একই প্রকার বলিয়া উভয়ের মধ্যে 
বিকর্ষণ হইবে এবং উহার! কাক হইয়া গিয়া সেই অবস্থায় থাকিবে। এইভাবে 
পরিবহণ দ্বারা তড়িৎ্-বীক্ষণকে আহিত করা সম্ভব। যদি পরিবহন দ্বারা 
নিগেটিভ তড়িৎগ্রন্ত করিতে হয় তবে পশম দ্বারা গন্ধক বা ইবনাইট ঘর্ষণ করিয়া 
চাকতির উপর স্পর্শ করিতে হয়। সেই সময়ও পাত দুইটি ফাক হইয়া থাকে । 
তাই কোন বস্তর আহিত হওয়ার প্রকৃতি স্থির করিতে হইলে প্রথম অবস্থায়ই 
একটি আহিত স্বরণপত্র তড়িৎ বীক্ষণ বন লইতে হইবে। যদি পরীক্ষনীয় 
জানা-প্রক্কতির তড়িৎ-বীক্ষণ যন্ত্রের বস্তু চাকতির কাছে আনা যায় এবং পত্র 
দুইটির বিস্ফোরণ বৃদ্ধি পায় তবে স্বপিত্রের চার্জের অনুরূপ হইতেছে 
স্তর চার্জ। কিন্তু যদি বিস্ফোরণ করিয়া বায়, তাহ! হইলে স্বরণপত্রের চার্জের 
বিপরীত জাতীয় চার্জ হইতেছে বস্তুর চার্জ । 
বৈদ্যুতিক আবেশ (15০6০518610 [1101100101)--যদি কোন 
আহিত বস্তু কোন অনাহিত বস্তুর নিকট আনয়ন করা যায় তাহা হইলে উহাদের 
মধ্যে সংস্পর্শ না ঘটিলেও অনাহিত বস্তুর মধ্যে আহিত হওয়ার লক্ষণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইভাবে আহিত বস্তুর প্রভাব দ্বারা কোন বস্তুতে চার্জ সঞ্চার 


করাকে বৈদ্যুতিক আবেশ বা Induction বলা হয়। যে চার্জ আবেশ স্থাট্টি- 


করে তাহাকে বলা হয় আবেদী আধান বা Inducing Charge এবং আবেশ 
সঞ্জাত চাজকে আবিষ্ট আধান বা [70068 Charge বলা হয়। 


এই আবেশ কেন হয়? আমরা জানি বিপরীত-ধ্মী তড়িৎ পরস্পরকে 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। একটি পজিটিভ চার্ডযুক্ত বস্তু নিগেটিভ চার্জযুক্ত বস্তুর 


তড়িৎ € ১২৩, 


কাছে আনীত হইলে দ্বিতীয় বস্তুটির আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনগুলি কিছু সংখ্যায় 
প্রথম বস্তুটির পজিটিভ প্রান্তের সন্নিকটে চলিয়া আসে এবং সেই কারণে উহার 
দূরবর্তী প্রান্তে পজিটিভ চার্জের আধিক্য ঘটিয়া থাকে এবং পদার্থটির দুইটি 
প্রান্তেই একই সময়ে বিপরীত-ধর্মী সমপরিমাণ তড়িতের উদ্ভব হইয়া থাকে । 
ইহাই বৈদ্যুতিক আবেশের কারণ । 

আবেশ আকর্ষণের পুর্বণীমী_ছুইটি বস্তু যদি বিপরীত তড়িৎগ্রস্ত 
থাকে তাহা হইলে তাহারা পরম্পরকে অতি অবশ্যই আকর্ষণ করিবে । কিন্ত 
দেখা যায় তড়িংগ্রস্ত বস্তু তড়িৎ বিহীন বস্তকেও আকধণ করিয়া থাকে । 
ইহার কারণ কি? তড়িৎগ্রস্ত বস্তু ভড়িৎবিহীন বস্তুতে [৫1০৮০ম দ্বার! 
নিকটতম প্রান্তে বিপরীত ধরনের চার্জ ও দূরতর প্রান্তে সমজাতীয় চার্জের কষ্ট 
করিয়া থাকে। ফলে কাছাকাছি দুইটি প্রান্তের বিপরীত চার্জের দরুন আকর্ষণ 
হইয়া থাকে । এই জন্য বলা হয় যে, আকর্ষণের পূর্বগামী হইতেছে আবেশ ৰা 


Induction | 


জাহিত পরিবাহীতে আধান পরিবাহীর পৃষ্ঠে অবস্থান করে 

যদি কোন পরিবাহী বস্তু তড়িৎগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তড়িতের সমন্তটুকুই 
বস্তুটির উপরিভাগে নিবন্ধ হইয়া থাকে, উহার ভিতরে কোন চার্জের লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিবাহীর ধর্মের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে মনে 
করিয়া দেখিতে পারি। পরিবাহীর মধ্য দিয়া চার্জ স্বচ্ছন্দে যাওয়া আসা 
করিতে পারে এবং সমধর্মী চার্জ সর্বদা বিকর্ষণ করিয়া থাকে ইহা 
আমরা জানি। এই কারণে চার্জের কোন অংশ অপর কোন অংশ হইতে 
দুরে সরিয়া যায়। পরিবাহীতে দূরে সরিয়! যাইবার সুযোগ আছে বলিয়া! চার্জ 
পরিবাহীর উপরিভাগে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, এ অবস্থাতেই 
চার্জের বিভিন্ন অংশের দূরত্ব বেশি হইতে পারে। অণরিবাহী বস্তুতে এইরূপ 
সম্ভব নয়, কারণ চাঁজের এক স্থান হইতে অন্স্থানে যাতায়াতের কোন সুবিধা 
নাই। বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 
পরাক্ষাগুলি হইল বিও-র পরীক্ষা, ফ্যারাডের প্রজাপতি জাল পরীক্ষা এবং 
ফাঁপা পরিবাহীর আধান পরীক্ষা । 
বজ্র (Thunder) এবং বিদুৎ (Lightning). 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি হইল মেঘ । এই সব জলকণা প্রায়ই প্রাকৃতিক 
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কারণে তড়িৎগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই তড়িৎ ছুই প্রকারের, পজিটিভ ও 
নিগেটিভ। কোন কোন সময় সম্পূর্ণ মেঘে একই প্রকার চার্জ 
দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কখনও কখনও উপরে ও নীচে বিপরীত ধরনের 
চার্জ পাওয়া যাইয়া থাকে। 

বজপাতি_তড়িত্থন্ত মেঘ যখন ভাসিয়া ভাদিয়া চলে তখন উহ! নীচের 
সমস্ত বস্তুকে আবেশ বা [॥৭॥০৷০৷ সঞ্চার করিয়া যায়। মেঘের চার্জ” 
এবং ভূমিস্থ আবেশ সঞ্জাত তড়িৎ বা induced charge-এর মাধে) আকর্ষণ 
ঘটিয়া থাকে । মেঘের নিয়ে ভূপৃষ্ঠের যে বস্তুটি সবচেয়ে উচু তাহাতে আবেশ 
সঞ্চাত তড়িৎ উপরের ভাসমান মেঘের সবচেয়ে কাছে। এই দুইটি চাজের মধ্যে 
আকর্ষণ যদি খুব বেশি হয়, তাহা হইলে বস্তু ও মেঘের মধ্যবর্তী বায়ুর স্তর 
ভেদ করিয়া বিরাট স্কলিঙ্লের আকারে চার্জমেঘ হইতে বস্তুতে যায়। এইরূপ 
বখন হয় তখন আমরা ওঁ বস্তাটির উপর বজ্রপাত হইয়াছে বলিয়া থাকি। বজ্রপাত 


যদি জীবদেহে হয় তাহা হইলে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত । কোন অষ্টালিকাতে 
পড়িলে এ অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া যায়। 


বিদ্যুচ্চমক-_-উপরিউক্ত চার্জের গতিপথে এক তত্র আলোক উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। অগণিত ইলেকট্রন তীত্রগতিণীল বলিয়া এইরূপ আলোকের 
লিঙ্গ সঞ্চার করিয়া থাকে। উহাদের আঘাতে বায়ুকণাগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায় এবং ইপেকট্রনগুলি অণু হইতে বিমুক্ত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই 
ইলেকট্রনগুলি বিচ্ছির অণুতে যাইয়া যুক্ত হয়। ইহাতেই আলোকের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । কখনও কখনও বার বার এবং পর পর ও ক্ষুলিঙগ ক্ষরিত 
হইতে দেখা যায়। ইহা ব্যতীত দুইটি বিপরীত তড়িংগ্রস্ত মেঘখও যখন একে 
অপরের নিকট আসে তখনও চার্জ ক্ষরণ হয় এবং তাহাতেও বিদ্যুৎ চমকাইয়া 
থাকে । 

বন্রনাদ- লিঙ্গ যখন যে পথে যায়, সেই পথের বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া 
যায় এবং প্রসারিত হয়। উহা পরক্ষণেই আবার শীতল হয়। ইহার ফলে 
বাহিরের অধিক চাপের বায়ু উহাকে চাপিয়া ধরিয়া সংকুচিত করিয়া দেয়। 
বায়ুর এই জাতীয় দ্রুত প্রসারণ এবং সঙ্কোচনের ফলে শব্দ তরঙ্গের সুষ্টি হইয়া 
থাকে। ইহাকেই লে বজনাদ। পূর্বেই বিহ্যচ্চমক দেখা যায় এবং তারপরে 
শোনা যায় বজনাদ। ইহার কারণ কি? আলোকের গতিবেগ বেশি এবং শব্দের 
গতিবেগ কম বলিয়া এইরূপ হয়। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল 
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এবং শব্দের গতি প্রতি সেকেও্ডে মাত্র ১১২০ ফুট । অতএব বজনাদ শুনিতে 
বজ্রপাত পাইবার অনেক পূর্বেই শেষ হইয়া যাইয়া থাকে। অতএব কেহ যদি 
বজনাদ শুনিতে পান তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা এ বজ্রপাতে আর 
থাকে না। 

রক্ষা ব্যবস্থা--উ'চু উচু বাড়ী বজাপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বজরক্ষী 
দণ্ড বা Lightning 7০৭ ব্যবহার করা হয়। ইহা ধাতু নিমিত একটি দণ্ড ৷. 
এই দণ্ডটর উপরে কয়েকটি স্থচীমুখ থাকে এবং সুচীমুখ অত্যন্ত তীক্ষ। দণ্ডটি- 
মাটির নীচে ভেজান্তরে পৌতা ধাতুপাতের সঙ্গে সংযোগ করা হইয়া থাকে। 
দণ্ডটির হুচীমুখ অট্টালিকার ব| রক্ষিত বাড়ীর অনেকটা! উঁচুতে স্থাপন করিতে. 
হইবে এবং মোটা তার দিয়া দণ্ডের সঙ্গে মাটির নীচের ধাতুপাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে | 

তড়িৎগ্রস্ত মেঘের আবেশের জন্য নীচের দিকে যে চার্জের সঞ্চার হইয়া 
থাকে তাহা দণ্ডের *হুচীমুখে ক্ষরিত হইয়া যাওয়ায় মেঘের চাজের পরিমাণ 
কমিয়| যায়। ইহাতে বজ্রপাতের সম্ভাবনা কমে। ক্ষরিত তড়িৎ কুচীমুখগ্ুলির 
মধ্যে আকৃষ্ট হয় এবং দণ্ড ও ধাতুপাতের মধ্য দিয়া তড়িৎ ভূমিতে চলিয়া যায়। 
এইরূপ করার ফলে ঘরবাড়ী রক্ষা পাইয়া থাকে। 

বিছ্যুগ্ঝটিকার সময় যদি কেহ বাহিরে থাকে তবে বজ্রপাত হইতে রক্ষা 
পাইবার উপায় কি? যদি নিকটে ইম্পাত কাটামো বাড়ী, lightning 
এrrester সংযুক্ত বাড়ী, মোটরগাড়ী, গুহা, খাড়ি ইত্যাদির যাহা পাওয়া 
যাইবে, তাহাতেই আশ্রয় লইতে হইবে। গাছ, দেওয়াল ইত্যাদি উচ্চস্থানের 
কাছে থাঁকা কখনও উচিত নয়। কিছু না থাকিলে সামনে গর্ত থাকিলে 
তাহাতেই নামিতে হইবে এবং তাহা না পাহলে মাটিতে শুইয়া পড়িতে হইবে। 

তড়িৎ-বিভব (Electric 7১০:5611)__তড়িৎ-বিভব শব্দটি তড়িৎ 
বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় । তড়িৎ-বিভব সম্পর্কে প্রাথমিক 
ধারণা লাভ করিতে হইলে জলপ্রবাহ সম্পর্কে ধারণা করা প্রয়োজন । জলপ্রবাহ 
পাহাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া সমুদ্রে গিয়া মিশে। সাধারণতঃ জল নীচু হইতে 
উঠুর দিকে যায় না। ভড়িতের ক্ষেত্রেও একইরূপ অবস্থা! দেখিতে পাঁওয়া যায়। 
কোনও পরিবাহী অন্ত কোন পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ-সঞ্চার করিবে কিনা তাহা 
পরিবাহীর তড়িতাবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পরিবাহীর এই 
তড়িতাবস্থাকে বলা হয় তড়িৎ-বিভব (Electric Potential) 
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পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুইটি তড়িতাহিত পরিবাহীর মধ্যে যদ 
সংযোগ স্থাপন করা যায় ভাহা হইলে দেখা যাইবে বে, উচ্চ বিভববিশিষ্ট পদার্থ 
হইতে নিয্ন বিভববিশিষ্ট পদার্থের দিকে তড়িৎ চলিতে থাকে এবং যতক্ষণ না 


ছুই পদার্থের বিভব সমান হয় তক্ষণ পর্যন্ত তড়িৎ-প্রবাহ চলিয়া থাকে । আবার : 


ইহাও দেখা যায় যে, যদি তড়িৎগ্রন্ত পরিবাহীর সহিত তড়িৎ-বিহীন পদার্থের 
সংযোগ স্থাপন করা যায় তাহা হইলে তাড়ৎ-বিহীন পদার্থ তড়িংগ্রস্ত পরিবাহী 
হইতে তড়িৎ গ্রহণ করিয়া থাকে । 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ছই পদার্থের মধ্যে যদি উচ্চতার পার্থক্য 
থাকে তাহা হইলে একটা চাপের স্থষ্টি হইয়া থাকে। তড়িৎ-ক্ষেত্রে দেখা যায় 
বিভব বৈষম্যের জন্য তড়িৎ-চাপের স্থটি হয়। এই বিভব-বৈষম্যকে ভোণ্ট (৮০16) 
একক দ্বারা স্থচিত করা হইয়া থাকে । 

তড়িৎ-প্রবাহু (Electric Current) 

ছুইটি তড়িতাহত বস্তু যদি অসমান বিভব-বুক্ত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে 
শংযোগ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উচ্চ বিভববুক্ত বস্ত 
হইতে নিয়ন বিভবযুক্ত বস্তুর দিকে এক প্রবাহ চলিতেছে। যতক্ষণ প্স্ত ন| 
এই দুইটি বস্তুর বিভব সমান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবাহ চলিতে থাকে। 
এই প্রবাহের নাম তড়িৎ-প্রবাহ । তড়িৎ-প্রবাহ যখন একই দিকে চলে তখন 
তাহাকে বলে অমপ্রবাহু বা Direct Current বা 1), ০। কিন্ত যখন 
নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রবাহের পরিবর্তন হইয়| থাকে তখন তাহাকে বলা 
হয় পরিবর্তী প্রবাহ বা Alternate Current বা A. 0 

ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, দুইটি পৃথক বিভববিশিষ্ট 
তড়িত্গরন্ত বস্তু তারের দ্বারা সংযুক্ত করিলে তড়িৎ-প্রবাহের স্থষ্ট হইয়া থাকে। 
বলা বাহুল্য ইহা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, কারণ দুইটি বস্তুর বিভব যখন সমান 
হইয়া যাইবে, তখন প্রবাহও বন্ধ হইয়া যাইবে । অতএব প্রবাহকে যদি স্থায়ী 
করিতে হয় তাহা হইলে বিভব-বৈষম্য স্থায়ী করিয়া রাখিতে হইবে। 

সরল ভোণ্ট য় কোষ বা! তড়িৎ-কোষ- স্থায়ী তড়িৎ-কোষ যদি স্থষ্টি 
করিতে হয় তাহা হইলে রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন। যে 
প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া রাদায়নিক শক্তির বদলে স্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ স্থষ্ট 
করা হইয়া থাকে তাহাকে তড়িৎ-কোষ বলা হয়। ভোণ্ট! সর্বপ্রথম এই 
তড়িৎ-কোঁষ আবিষ্কার করেন । তাহারই নাম অন্থসারে এই তড়িৎ-কোষের 
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নামকরণ হইয়াছে ভোল্টীয় কোষ। ভোন্টীয় কোষে রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
এমন ব্যবস্থা করা যায় যে ছুই পরিবাহীর মধ্যে বিভব বৈষম্য সর্বদাই বজায় 
থাকিয়া যায় এবং ছুই পরিবাহীর মধ্য দিয়া সর্বদাই তড়িৎ-প্রবাহ চলিতে 


থাকে । 


এইরপে ড্যানিয়েল, কোষ, লেকল্যান্স কোষ, নিজল সেকল্যান্দ 
কোষ, সঞ্চয়ক কোষ ইত্যাদি হইতে তড়িৎ-প্রবাহের স্ষ্টি করা যায়। 

তড়িৎ-প্রবাহের ফল-_কোন পবিবাহী তারের মধ্য দিয়া যদি তড়িৎ-প্রবাহ 
চালিত থাকে, তাহা হইলে তড়িৎ-প্রবাহের কতকগুলি ক্রিয়া দেখা বাইয়া 
থাকে । তড়িৎ-প্রবাঁহের ক্রি নি্নরূপ £_ 

জীবদেহের উপর ব্রিরা_কোন তারের মধ্য দিয়া যখন তড়িৎ-প্রবাহ 
চলিতে থাকে তখন উহা স্পর্শ করিলে শরীরে ‘শক’ বা 51০০1 লাগিয়া থাকে । 
“শক? বা ঝাকুনি লাগার অর্থ হইতেছে এই যে তার যখন স্পর্শ করা যায় তখন 
তড়িৎপ্রবাহ শরাঁরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে 
মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । এই শক্‌ বা ঝাকুনি অনেক সময় এত 
তীব্র হয় যে তাহার ফলে প্রাণীর জীবনাস্ত পর্যন্ত হয়। 

তাপার ফল__কোনও পরিবাহী তারের মধ্য দিয়া যখন তড়িৎ-প্রবাহ 
চলিতে থাকে তখন পরিবাহা তারটি খুবই উত্তপ্ত হইয়া ওঠে । 

এই প্রসঙ্গে একটি পরীক্ষা কাধ পরিচালনা করা যাইতে পারে। একটি 
কাচ পাত্রকে (0) তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইয়া উহার মধ্যে একটি তারের 
কুণ্ডলী ভুবাইয়া রাখিতে হইবে। তারের দুইটি প্রাত্তকে তড়িৎ-্উৎস একটি 
ব্যাটারির সাথে যুক্ত করিয়া দিলে তারের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলিতে 
থাকিবে এবং তরল পদার্থ বীরে ধীরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। প্রথম অবস্থায় 
তরল পদার্থের তাপমাত্রা নিয়া রাখিতে হইবে এবং পরে চুড়ান্ত তাপমাত্রা 
দেখিয়া তাপের পরিমান বুঝা যাইতে পারে। তার যত সরু হইবে, ততই 
তাপের পরিমান বৃদ্ধি পাইবে। তার হইতে তখন আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত 
হইতে থাকিবে। তপ্ত তার যদি বাতাসের সংস্পর্শে আসে তাহা হইলে উহা 
জ্বলিয়া যাইবে। এই কারণে বৈদ্যুতিক বাতি বা Rlectric Bulb তৈয়ারী 
করিবার সময় ফাপা বয়ুশুন্ত কাচের গোলাকার বলের মধ্যে খুব সরু তার প্রবেশ 
করাইয়া! দিতে হয় এবং তাহার মধ্য দিয়া তড়িৎ-গ্রবাহ প্রেরণ করা হইয়া 
থাকে । ইহার ফলে আলো জলিতে থাকে । ইলেকটিক ষ্টোভ, ইন্তি, উন 
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প্রভৃতি সকলই বৈদ্যুতিক প্রবাহে তাপ সঞ্চারের ফলে যে ক্রিয়া দেখা যায়,. 
তাহার উদাহরণ । 

(৩) রাসায়নিক ফল-_এ্যাসিড, লবণ, ক্ষার প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের 
জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া যদি তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে, 
উহাদের মধ্যে এক রাসায়নিক বিয়োজন বা Decomposition হইবে । 
এইরপ ক্রিয়াকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ বা. চ১1৩০৮০1579 বলে এবং যে বস্তুয় 
সাহায্যে তড়িৎ পরিবহন হয় তাহাকে বল৷ হয় তড়িৎ দ্রব বা [81506051651 

তড়িৎ বিশ্লেষণের বিবিধ প্রক্রিয়া আছে এবং সেই সব প্রক্রিয়ার ফলে ধাতু 
নিগিত কাটা, চামচ, থালা, বাটি প্রভৃতির উপর সোনা, রূপা, নিকেল ইত্যাদি 
ধাতুর স্থায়ী প্রলেপন দেওয়া চলে। ইহাকে বলে ইলেকষ্রো প্লেটং বা 
Electroplating 1 

(৪) চুন্বকীর ফল-_বৈজ্ঞানিক এইচ, সি, ওরশেডি প্রথম ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ 
চুম্বকের উপর তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া লক্ষ্য করেন। তিনি পরীক্ষা দারা 
প্রমাণিত করিয়া দেন যে, যখন কোনও একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়া তড়িৎ- 
প্রবাহ পরিচালিত করা বায় তখন উহার চারিদিকে একটি চৌম্বক 
ক্ষেত্ৰ স্ষ্টি হয়। ইহাকে তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় ফল বলা হয়। 

ভড়িৎ“চুম্বক-_আমরা চুম্বক সম্পকিত আলোচনা কালে তড়িৎ-চুক বা 
Electromagnet কাহাকে বলে তাহা জানিয়াছি। তড়িৎ চুম্বক সম্বন্ধ 
কয়েকটি তথ্য আমরা এইখানে আলোচনা করিব। তড়িৎ চুম্বকের 
শক্তি খুব বেশি হয় এবং প্রয়োজন মত চুম্বকত্ব নষ্ট করা যায়। এই কারণেই 
শিল্প জগতে তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার ও আদর এত বেশি। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, 
টেলিগ্রাফ, রেডিওর লাউড স্পিকার প্রভৃতিতে তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার হইয়া 
থাকে । 

(১) বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (e০tr০১৫]!)বৈদ্যুতিক চুম্বকের ব্যবহারিক 
প্রয়োগ হইতেছে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা । এই ঘণ্টা বৈদ্যুতিক প্রবাহের ফলে বাজান 
হইয়া থাকে। অশবক্ষরাকৃতি একটি লৌহ দণ্ড একটি কাঠের পাটাতনের 
উপর বসান থাকে । এই দণডটির দুই বাহুর চতুদিকে অন্ত্নিত বা insulated 
তামার তার বিপরীত পাকে জড়ান অবস্থায় থাকে। অশ্বক্ষুরাক্ৃতি দণ্ডের এক 
প্রান্তের সহিত তামার কুগুলীর একটি প্রাস্ত, একটি সংযোজক যন্ত্র 
সঙ্গে সংবুক্ত। একটি নরম লোহার আর্মেচার থাকে । উহার এক প্রান্ত একটি. 
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এর সহিত সংযুক্ত । তামার তারের অপর প্রান্ত এই স্পিং-এর মাথায় 
যুক্ত রহিয়াছে। আর্মেচারের শেষ প্রান্তে আছে একটি হাতুড়ি । ইহা 
ঘণ্টাটির অতি নিকটে অবস্থিত। আর্মেচারের স্প্রিং সাধারণতঃ একটি 
স্কুকে স্পর্শ করিয়া থাকে। ক্রুটি তার দ্বারা অপর সংযোজকের সাথে যুক্ত। 
দুইট ্কু টেপা-চাবির মধ্য দিয়া একটি ব্যাটারির দুইটি মেরুর সহিত 
যুক্ত করিতে হয়। তারপর চাবিটি টেপা হইলে হাতুড়িটি বার বার 
ঘণ্টাকে আঘাত করিয়া থাকে এবং তাহার ফলেই ঘণ্টাধ্বনি হয়। 
তড়িৎ প্রবাহ যখন স্ু এবং শ্রিং-এর মধ্য দিয়া অশ্বক্ধুরাকৃতি দণ্ডে পৌছায় 
তখন উহা তড়িৎ চুম্বকে পরিণত হয় এবং নিকটস্থ কাচা, লোহাকে 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। উহার ফলে হাতুড়িটি ঘণ্টাকে আঘাত করে ও. 
শব্দের স্থষ্টি করে। কিন্তু সাথে সাথেই আর্মেচারের সঙ্গে দ্ু-এর সংযোগ, 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন বর্তনীতে ছেদ হয় এবং তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়। 
তড়িৎ চুম্বকের চুম্বকদ্র তখন নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন আর উহা আর্মেচারটিকে 
আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। তথন আবার আর্মেচারটি পূর্বাবস্থা ফিরিয়া 
পায় এবং আবার ঘণ্টাধ্বনি করে। এইরূপে যতক্ষণ চাবি টেপা থাকে 
ততক্ষণ পর্যন্ত তড়িৎ-বর্তনী পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হয়, ফলে ঘণ্টা 
অনবরত বাজিতে থাকে । 

টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদিতেও এইরূপ ইলেকট্রো ম্যাগনেট ব্যবহার 
হইয়া থাকে। 


শক্তিরূপে তড়িৎ 

তড়িৎকে একপ্রকার শক্তি বলা হইয়া থাকে। তড়িৎ-শক্তিরও অন্ঠান্ত 
শক্তির ন্যায় রূপান্তর হয়। তড়িৎ-শক্তি সহজেই আলোক-শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি, 
তাপ-শক্তি প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। তড়িৎ-শক্তির কাজ অত্যন্ত 
দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইয়৷ থাকে। যেমন, সুইচ টিপিবামাত্রই আলোক 
গ্রজ্জলিত হয়। অর্থাৎ তড়িৎ-শক্তি অত্যস্ত দ্রুত আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত 
হইয়া যায়। যদি হিটারের সুইচ টেপা যায়, তাহা হইলে সুইচ টেপামাত্রই 
হিটার গরম হইতে আরম্ভ করে অর্থাৎ তড়িৎ-শক্তি তৎক্ষণাৎ তাপ-শক্তিতে 
রূপান্তরিত হইয়াযায়। এই তড়িৎশক্তি বর্তমান সময়ে নানাপ্রকার কার্যে 
প্রযুক্ত করা হইয়াছে এবং বহুকার্য, যাহা মানুষ দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া 
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১৩০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা ॥ 


সম্পন্ন করিতে পারিত না তাহা, তড়িৎশক্তিতে সম্পন্ন করিতে সক্ষম 
হইয়াছে। 

(১) বৈদ্যুতিক মোটর-_ইহা একটি যন্ত্র যাহার তড়িৎ-শক্তি ঘুর্ণন- 
শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে একটি সুক্ম তামার তারের কুণ্ডলী 
রহিয়াছে। ইহাকে বলা হয় আর্মেচার। এইরূপ তামার তার অন্তরিত বা 
Insulated থাকে। একটি শক্তিশালী চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর 
মধ্যে আর্মেচারটি রাখ! হয় এবং উহা এমনিভাবে থাকে যাহাতে ইহা একটি 
অক্ষের চারিদিকে ঘুরিতে পারে। আর্মেচার কুগুলীর দুইটি প্রান্ত 
দুইটি পাতের সঙ্গে বুক্ত'থাকে। এই দুইটি পাতকে একসাথে কমিউটেটর 
(Commutators) বলা হয়। এই কমিউটেটর ছুইটিও অন্তরিত। ইহার 
দুইটি ধার ছইটি ত্রাশের সাথে বৃক্ত হইয়া আছে। এই অবস্থায় দুইটি 
ব্রাশ যদি তড়িৎ কোষের পজিটিভ ও নিগেটিভ মেরুর সঙ্গে যুক্ত 
করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর্েচারের তারের মধ্য দিয়া ভড়িৎপ্রবাহ 
চলিবে। ইহার ফলে যে চৌন্বক ক্ষেত্র স্থষ্টি হইবে তাহাতে চৌম্বক ক্ষেত্রের 
মধ্যে যে পারম্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হইবে, তাহাতেই আর্মেচারটি ঘুরিতে 
থাকিবে। ভড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে এবং শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার 
করিলে আর্মেচারটিকে প্রবল ভাবে ঘুর্ণন করান যাইতে পারে এবং ইহার ফলে 
অনেক কার্য কর| যায়। ইহাই হইতেছে ডি,সি. মোটরের (D. 0. Motor) 
রীতি। কারখানা, কাপড়ের কল, ট্রামগাড়ী, বৈদ্যুতিক ট্রেন, বৈদ্যুতিক পাখা, 
ছাপাখানা, রোলিং মিল ইত্যাদির কার্যে বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 

(২) বৈদ্যুতিক ল্যাম্প-__এই বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একটি ফাঁপা বানের মধ্য হইতে বাতাস বাহির করিয়া 
তাহার মধ্যে আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি নিন্ধিয় গ্যাস প্রবেশ করান হয়। বানের 
মধ্যে যে তারের সুক্ষ্ম কুগুলী থাকে তাহার গলনাঙ্ক খুব বেশি বলিয়া তাহাতে 
অন্য কোন পদার্থের সাথে রাধায়নিক ক্রিয়। যাহাতে :না ঘটে তাহার জন্তই 
উপরে উক্ত নিক্তিয় গ্যাস ভরিয়া দেওয়| হয়। 

প্রতিপ্রভ বাতি ব| টিউব বাতি__এই প্রকার বাঁতিতে একটা কাচের 
নলের ভিতরে অল্প চাপে আর্গন ও নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে । , তাহা ব্যতীত 
ইহার মধ্যে এক ফৌটা পারদণ্ড রাখা হইয়া থাকে । নলটি হয় ১৫ ইঞ্চি 
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মোটা ও ২ হইতে ৪ ফুট লম্ব৷। নলের দুইটি প্রান্তেন্দুইটি কুগুলী থাকে । উহাতে 
যখন তড়িৎ প্রবাহ চলে, তখন নলে পারদের বালষ্পের মাত্রা বেশি হইয়া যায়। 
ইহার ফলে নলের ভিতর হইতে উজ্জল আলোর বিকীরণ হইতে থাকে । 

(৪) বৈদ্যুতিক স্টোভ_ইহার ভিতরে একটি রোধ কুগুলীর মধ্য দিয়া 
শক্তিশালী তড়িৎ প্রবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে । তড়িৎ চালনা করিবার ফলে 
কুগুলীতে যে তাপের স্থষ্টি হয় তাহাই স্টোভের তাপের উৎস। 

(৫) বৈদ্যুতিক হিটার বা তাপ উৎপাদক-_ইহার মধ্যে বৈদ্যুতিক 
স্টোভের মত উচ্চরোব-যুক্ত তারের কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ 
চালনা! করা যায়। ফলে তীব্র তাপের সঞ্চার হইয়া থাকে । শীতগ্রধান 
দেশে ঘর-বাড়ী গরম করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্রের ব্যবহার করা হইয়া থাকে । 

(৬) বৈদ্যুতিক ইক্ত্ি_-এই যন্ত্রের মধ্যে নাইক্রোমের সরু তার একটি 
অভ্রের ফ্রেমের মধ্যে কুগুলীয় মত করিয়া জড়ানো থাকে । একটি ত্রিভুজাক্ৃতি 
মন্থণ-তলবিশিষ্ট লোহার আবরণের মধ্যে উহা রাখা হইয়া থাকে । নাইক্রোমের 
কুণ্ডলীটি লোহার আবরণের ভিতরে এমনি ভাবে থাকে যে, উহা যেন-বহিরা- 
বরণের গাত্রের সঙ্গে না লাগিয়া যায়। কুগুলীর দুইটি প্রান্ত দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ 
চালিত হইলে কুগুলীটি উত্তপ্ত হয় এবং সাথে সাথে উহার বহিরাবরণটিও উত্তপ্ত 
হইয়া থাকে । বহিরাবরণটি উত্তপ্ত হইলে কাপড় জামা ইন্সি করা চলে। 

(৭) বৈদ্যুতিক চুল্লী_কোনও একটি ফাঁপা নলের মধ্যে রোধ কুণ্ডলী 
জড়ানো থাকে ; যে বস্তুটিকে উষ্ণ করিতে হইবে, সেই বন্তটকে রাখিতে হইবে 
নলের ভিতরে । নলের ভিতরের উষ্ণতার কমবেশি তড়িতপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া করিতে পারা যায়। উহাতে নাইক্রোমের তার ব্যবহার করিয়া 
১০০০০ সে, পর্যন্ত উত্তাপ পাওয়া যাইতে পারে । 

বার্ভ। প্রেরণে ভড়িও__তড়িতের সাহায্যে বার্তাও প্রেরণ করা যায়। 
টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, বেতার চিত্র-প্রেরক ও বেতার চিত্রগ্রাহক 


টেলিভিসান ইত্যাদি তড়িৎ শক্তির বার্তা প্রেরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


ঠানো হয় এবং সংবাদ আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ইহাই টেলিগ্রাফ 
টেলি চারিটি অংশ আছে, যথা-_(ক) প্রেরক যন্ত্র বা Transmitter, 


(খ) গ্রাহক যন্ত্র বা Receiver, (গ) লাইন তার বা Lie 11 এবং 


(ঘ) ব্যাটারি,__লেকল্যাণ্ড বা স্টোরেজ মেল। 


১৩২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিছ্যা 


(ক) প্রেরক বন্ত্র_এই যন্ত্র একটি বৈদ্যুতিক চাবি। এই চাবির 
সাহায্যে ইচ্ছামত তড়িৎশক্তি প্রেরণ ও বন্ধ করা যাইতে পারে। ইহাতে 
একটি স্তম্ভ এবোনাইট প্লেটের উপর লম্ব অবস্থায় থাকে । উহার সহিত একটি 
দণ্ড যুক্ত থাকে। দণ্ডটি একটি লিভারের মত। এই দণ্ডের একটি প্রান্তে 
একটি এবোনাইট নির্মিত চাবি থাকে এবং অপর প্রান্তে থাকে একটি স্প্িং। 
যে স্তম্ভের সহিত লিভার যুক্ত এখানে স্টেশনের গ্রাহক যন্ত্রের মধ্য দিয়া তারের 
সঙ্গে যোগ থাকে । লিভার দণ্ডটর উভয় প্রান্তের দিকে দুইটি খুঁটি থাকে_-একটি' 
খুঁটি তারের ছারা ব্যাটারির পজিটিভ মেরুর সহিত যুক্ত থাকে এবং 
ব্যাটারির নিগেটিভ মেরু তারের সাহায্যে মাটির মধ্যে একটি ধাতুনিমিত 
ফলকের সঙ্গে বুক্ত হইয়া থাকে। দণ্ডটির একটি প্রান্ত অপর খুঁটির সঙ্গে যুক্ত 
থাকে । 

একটি স্টেশন হইতে অপর স্টেশন পর্যন্ত তারের লাইন থাকে । 

যখন চাৰি টেপ! যায়, তখন তড়িৎ-শক্তিগ্রবাহ লাইন ধরিয়া দুরের স্টেশনে 
চলিয়া যায়। লাইনের দুর প্রান্তটিও ভূমির সাথে সংবুক্ত। ফলে তড়িৎ-বর্তনী 
লাইন ও ভূমির মধ্য দিয়! সম্পূর্ণ হয়। চাবি অল্পক্ষণের জন্য টিপিলে প্রবাহ 
স্বল্লকালস্থায়ী হয় এবং চাবি বেশি সময় টিপিয়া রাখিলে প্রবাহ বেশি সময় 
স্থায়ী হইবে। এইরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী ও স্বল্পকালস্থায়ী প্রবাহের নানাবিধ 
সংযোগের ফলে বর্ণমালার যে বর্ণগুলি তৈয়ারী হইয়াছে তাহাকে বলা হয় 
মের সঙ্কেত বা Morse’s Code | 

(থ) গ্রাহক বন্ত্র_গ্রাহক যন্ত্রেও একটি লিভার দণ্ড আছে। ইহার নীচে 


কাচা লোহার দণ্ড একটি যুক্ত রহিয়াছে। একটি এবোনাইটের ' 


পাটাতনের উপর একটি তড়িৎ-চুম্বক রহিয়াছে। তড়িৎ চুম্বকে জড়ান যে 
তার আছে, সেই তারের এক প্রান্ত পাটাতনের উপর অবস্থিত একটি জু 
এর সাহায্যে মাটির সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে এবং অপর প্রান্ত অপর একটি স্রু-এর 
সাহায্যে লাইন তারের সঙ্গে যুক্ত। 

গ্রেরক যন্ত্রে যখন চাবি টেপা যায় তখন লাইনে তড়িৎ-প্রবাহ চলে 
এবং তাহাতে গ্রাহক বস্ত্র তড়িৎ চুন্বকটি সক্রিয় হয় এবং উহা লিভারের 
কাচা লোহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তখন লিভার নামিয়া আসে। 
প্রেরক যন্ত্রের চাবি যখন ছাড়ির। দেওয়! হয়, তখন প্রবাহ বন্ধ হয় এবং যগ্ত্রের 
শ্রিং উপরে উঠিয়া যায়। প্রেরক যন্ত্রের লিভারের গতি যেরূপ সেইরূপ গতিই 


তড়িৎ 0 ১৩৩ 
গ্রাহক যন্ত্রে হইয়া থাকে । গ্রাহক য্ত্ের স্ুতে যখন আঘাত হয় তখন ঠক 
করিয়া শব্দ হয়। লাইনে বেশি বা কম সময়ের জন্য তড়িৎপ্রবাহ পাঠাইব্যর 
ফলে দুই শব্দের ব্যবধান কম বা বেশি হইয়া থাকে। বেশি বা কম সময়ের 
অস্তরকে ড্যান ও ডট বলা হয়। 

ডট ও ড্যাস কিরূপ এবং উহা! দ্বারা কি অক্ষর সুচিত হয় তাহার একটু 
নমুনা নীচে দেওয়া হইল। 
A.— 
1০8৩ 


1১০০ 

(২) টেলিফোন বন্্র-_টেলিফোনে বৈহ্যুতিক ব্যবস্থার সাহায্যে শব্দকে 
একস্থান হইতে অন্ত স্থানে পাঠান সম্ভব। ইহা ড়িতচুঘকীয় 
আবেশের ফলে সম্ভব হইয়াছে । ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাওার গ্র্যাহাম 
বেল এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। এই যনত্রটর মধ্য দিয়া দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত 
দুইজন মানুষ কথাবার্তা বলিতে পারে। ইহাকে টেলিফোন যন্ত্র বল! হয়। 
এই টেলিফোন বেল টেলিফোন নামে প্রসিদ্ধ। টেলিফোনের তিনটি অংশ, 
(ক) প্রেরক যন্ত্র, থে) গ্রাহক যন্ত্র ও গে) লাইন তার। এই যন্ত্রের মধ্যে প্রেরক 
ও গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । 

প্রেরক যন্ত্রের সম্মুখে যখন কথা বলা হয় তখন বাতাসে যে শব্দ তরঙ্গ 
উত্িত হয় তাহার ক্রিয়ায় ভিতরকার ইম্পাতের চাকতি কম্পিত হয় 
এবং চুম্বক হইতে ইহার দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে । ইহাতে চৌম্বক 
বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন ঘটয়া থাকে । আবিষ্ট প্রবাহের মাত্রা চাকতির 
কম্পন রীতির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। গ্রাহক যন্ত্রের কুগুলীতে যখন এই প্রবাহ 
সঞ্চার হয় তখন প্রবাহের ক্রিয়ায় উহার মেরুর চুম্বক শক্তির পরিবর্তন হইয়া 
থাকে। ইহাতে চাকতি কম্পিত হইতে থাকে । এই কম্পন হইতেই শব্দ- 
তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। প্রেরক যন্ত্রে যেরূপ কম্পন হয় ঠিক সেইরূপ কম্পন 
গ্রাহক যন্তরেণ হইয়া থাকে। ইহার ফলে প্রেরক যন্ত্রের অনুরূপ শব্দ গ্রাহক 


যন্ত্রেও হইয়! থাকে । 


দ্বিতীয় খণ্ড 


সমাজবিষ্া। 
প্রথম অন্যান 
সমাজ স্ষ্টির পূর্বাভাষ 
মানুষ সামাজিক জীব। সে সমাজবদ্ধভাবে থাকিতে ভালবাসে। আবার 
অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ একা থাকিতেও ভালবাসে । হয়তো প্রকৃতির 


সৌনর্যই তাকে এমনিভাবে মুগ্ধ করিয়াছে যে, সে প্রকৃতির কোলে গিয়া 
নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গেই মিশাইয়া দিতে চাহিতেছে। হয়তো প্রকৃতি 


-তার কাছে খুব ভাল লাগিতে পারে । কিন্ত সে কতক্ষণের জন্য? আমাদের 


দেশের সাধু-সন্তলন হয়তো হিমালয়ের কোলে গিয়া সাধন-ভজন করিতে 
পারেন- সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্তু প্রয়াসী 
হইতে পারেন। কিন্তু এ জাতীয় লোক কতজন ? তবে ই'হাদেরও যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা 
একেবারে নাই তাহাও নয়। তাঁহারাও খাছ্ছের জন্ত হয়তো লোকালয়ে আসিতে 
পারেন। তাছাড়া যে সব প্ররুতিমুখী মানুষের কথা বলিয়াছি তাহারাও প্রকৃতি 


-হইতে রস গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই আবার মানব সমাজে ফিরিয়া আসেন । সমাজ 


ছাড়া মানুষের কোন গতি নাই। আমাদের জীবন ক্রমশঃই জটিল হইয়া 
পড়িতেছে। এই জটিলতাময় জীবনে সমাজকে এড়াইয়া গেলে চলিবে কেন? 
এমন একটা! সময় ছিল, যখন জীবন এত জটিল ছিল না। সমাজ না হইলেও 
মানুষের চলিত, জীবন ছিল সহজ ও সরল। মানুষ খাদ্ধ খুঁজিত, খাস্ক থাইত, 
জীবনধারণ করিত, নিজের থুশিমত চলাফেরা করিত, সমাজের তোয়াক্কা 
করিত না, সমাজের প্রয়োজনীয়তাও সে অন্ুভব করিত না। প্রকৃতপক্ষে তখন 
সমাজের অন্তিত্বও ছিল না। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। মান্য নির্ভর 
করিতেছে সমাজের উপর ৷ কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইল তাহাই এখন 
বিবৃত করা হইতেছে । 

পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষ আনিয়াছে অং 
পূৰ্বে আনিয়াছে অন্তান্ত জীব। তাহাদের কথা সংক্ষেপে না ঘলিলে মানুষের 
স্ঘবন্ধতার কাহিনী সুস্পষ্ট হইবে না। 

আমরা প্রথম খণ্ডে পড়িয়াছি যে, পৃথিবী প্রায় ২৩ শত কোটি বৎসর পূর্বে 
সৃষ্টি হইয়াছে। এই সময়ের অর্ধেক সময় পর্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবী স্ষ্টির পর প্রায় 


পক্ষারত অনেক পরে। তাহার 


|] 


১৩৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্ভা . 


একশত দেড়শত কোটি বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনওরূপ জীবনের চিহ্নমাত্র 
ছিল না। কি করিয়া জীবন পৃথিবীপৃষ্ঠে দেখা গেল তাহা কেহই বলিতে পারে 
না। কিন্তু এ আশ্চর্যজনক ঘটনা একদিন সংঘটিত হইয়াছিল ‘এবং জীবন- 
প্রবাহও দেখা গিয়াছিল। 

পণ্তিতগণ মনে করেন যে, প্রথম জীবসমূহ ছিল অতি ক্ষুদ্র, বিশেষ কোন 
আকারহীন “জেলি'মাছের মত এবং এগুলি দেখা গিয়াছিল স্থির জলের মধ্যে ৷ 
জীবের এই অধুকোষগুলিই নির্জীব পদার্থ যথা, পাথরের টুকরা, মাটি ইত্যাদি 
হইতে তিনটি বিষয়ে বিভিন্ন ছিল। প্রথমতঃ এই অণুকোষ-বিশিষ্ট জীবসমূহ 
খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিত এবং বৃদধিপ্রাপ্তও হইত। দ্বিতীয়তঃ এইগুলির এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইবার দক্ষতা ছিল এবং ভৃতীয়তঃ এই জীবের একটি 
হইতে অনুরূপ কোষবিশিষ্ট অন্ত জীবও জন্মগ্রহণ করিতি। এই সব জীবের মধ্যে 


কিছু সমুদ্রের তলদেশে যাইয়া! সামুদ্রিক গাছপালার স্থষ্ট করিল, আর জলের 


উপরিভাগে ভাসিয়া মত্ত সৃষ্টি হইল। এই জীবের অবুকোষগুলি হইল: 


আমাদের মানুষের আদি পিতৃপুরুষ বা সুত্র । 
পরে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে একমাত্র প্রাণী হিসাবে রহিল 


কিছু সামুদ্রিক গাছপালা ও সামুদ্রিক মাছ। তারপর আপিল উভচর প্রাণী, 


(যথা_ব্যাঙ) ইহারা জলে ও স্থলে উভয় গ্থানে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাইতে 
পারিত এবং আসিল উভয় স্থান অর্থাৎ জল ও স্থল জুড়িয়া জন্মে এমন সব 
গাছপালা । ব্যাঙ জাতীয় উভচর প্রাণী হইতেই পরে সরীস্থপ জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব 


হয়, যথা--সাপ' কিংব| বিরাট বিরাট টিকটিকি ইত্যাদি। সরীসৃপ হইতে, 


পরে দুইটি বিপরীতমুখী প্রাণীর ভাগ স্থষ্টি হয়, একটি হইতেছে ডানাওয়াল! 
পাখী_-অপরটি হইতেছে পদবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী জীব । 


ভন্তপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইল। মেয়ে. 


ভন্যপায়ী প্রাণীরা নিজেদের দেহেই গর্ভস্থ সন্তানকে প্রতিপালন করিত এবং 


যতদিন ন! সন্তান উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি পাইয়া বাচিয়া থাকিবার মত অবস্থায় আসিত. 


ততদিন পর্যন্ত উহা মেয়ে স্তন্যপায়ীদের দেহেই থাকিত। মেয়ে স্ত্যপায়ীদের 
দেহে স্তন দেখা দিল। সেই স্তনের দুগ্ধ পান করিয়া এসব শিশুর! বাচিয়া. 
থাকিত। মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে চলিত অর্থাৎ একত্র হইয়া চলিত, কিন্ত স্তন্যপায়ীদের 
মধ্যে সমাজ ও পরিবার ক্রমশঃ দৃষ্ট হয়। 


স্তন্তপায়ীদের মধ্যে এক জাতের স্তন্তপায়ী হইতেছে বানর শ্রেণীর প্রাণী । 


|. সমাজ হর পূরবাভাষ « Re 


গত উনবিংশ শতাব্দীতে চাল ডারডইন, মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা 
করিয়া আমাদের জ্ঞানরাজ্যের একটি গবাক্ষ আমাদের কাছে উন্মুক্ত করিয়া 
দিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, বানরই ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষে পরিণত 
হইয়াছে। 

কোন কোন জাতীয় বানর নিজেদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া কিভাবে 
পিছনের দুটি পা দিয়া দ্রাড়াইতে হয় তাহা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিয়া হীটিবার 
ও দৌড়াইবার দক্ষতা অর্জন করে। ইহাই হইতেছে মানবস্থষ্টির প্রথম ধাপ। 
বানর হইতে মান্ষ_-এই রূপ-পরিবর্তন যে খুব তাড়াতাড়ি সংঘটিত হইয়াছে 
এমন নহে। বহু হাজার বৎসর ধরিয়া বানর-মানষ হাটিয়া বেড়াইত। পরে 
উহার বানর রূপটি খসিয়া যার, তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে মানুষ । 
আজ প্রায় পঞ্চাশ হাজার 'বৎসর হইল মানুষ স্ষ্টি হইয়াছে। 

নীচের তালিকাপত্রটি দেখিলেই জীব ও মানুষের স্থট্রিকাহিনী বুঝিতে 


পারা যাইবে। « 


প্রাণী সৃষ্টি 
অণুকোষ-বিশিষ্ট জীব 
| | 
সামুদ্রিক গাছ-পাল! হি 
| il প্রাণী 
জল ও স্থলের স্থলের উপযুক্ত হণ 
উপযুক্ত গাছপালা গাছপালা সর | 
রর পদসহ 


এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । অতশত প্রাণী 
পৃথিবীতে স্ষ্টি হইল। কাহারা বাচিয়া থাকিবে, কাহারা লয় পাইবে 


১৪০ পারিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্ঞা 
তাহাই হইল সমস্তা। কি সুত্র অনুসারে প্রাণী বাচিয়া থাকিবে ? 
বাচিয়া থাকিবার মূল সুত্র শক্তিও নয়, হিংঅ্ভাও নয়। ডারউইন 
বলিয়াছেন যে, কোন জাতের প্রাণীর মধ্যে যদি সঙ্ঘবন্ধতা থাকে তবে সেই 
জাতীয় প্রাণীই বেশি দিন বাচিয়া থাকিবে, অর্থাৎ সেই জাতীয় প্রাণীই ধরাপৃষ্ঠে 
“বেশি দিন বাচিয়া থাকিবে, যাহাদের মধ্যে সহযোগিতা! রহিয়াছে এবং একে 
অন্যকে অন্ত জাতীয় প্রাণীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ৷ 
বিভিন্ন জাতের প্রাণীদের ভিতরে প্রতিযোগিতা ও দন্দ্ব রহিয়াছে। তাহার! 
খাদ্যের জন্য কিংবা বাসোপোষোগী স্থানের জন্য প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। 
কিন্তু একই জাতীয় প্রাণীর মধ্যে সহযোগিতার ভাব বর্তমান রহিয়াছে। যাহারা 
একত্র বাস করে তাহারাই বাচিয়া থাকিতে পারে আর যাহার! চিরকাল দ্বন্দ 
করিয়া থাকে তাহারা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় । এই কারণেই দেখা 
দে, সামাজিক ও নয় ্রকতির প্রাণী গরু, হরিণ ও ঘোড়া হিং ও দন্দপরায়ণ 
ব্যা্ ও সিংহ ইত্যাদি হইতে সংখ্যায় অনেক বেশি, নিরীহ প্রাণীরা একত্র 
থাকিয়া হিং প্রাণীদের আক্রমণ রোধ করিয়া থাকে। নিরাপত্তার জন্তই 
এই সঙ্ববদ্ধতা। 4 

খান্ত সংগ্রহের ব্যাপারেও প্রাণী সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় দেয়। পিগীলিকাদের 
মধ্যে একটি দৃঢ় ও উন্নততর সমানব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া বায়। পিপীলিকারা 
সকলের জন্য পরিশ্রম করে, অর্থাৎ নিজেদের দল ও সমাজের জন্তু পরিশ্রম করে, 
্াগ্ত সংগ্রহ করে, দুদিনের জন্ত খান্ত জমাইয়া রাখে, পিপীলিকা রাণীর 
শিশুদের পালন করিয়া থাকে এবং মাথা গু'জিবার স্থান বা বাসা নির্মাণ করিয়াও 


শুধু খান সংগ্রহ ও নিরাপত্তার জন্যই যে প্রাণীরা সংঘবদ্ধ হয়, এইরূপ 
অন্নমান করা মোটেই উচিত হইবে না। প্রাণীদের সমগ্র জীবনে ও দুইটি শংশ- 
বিশেষ মাত্র । সঙ্ঘবন্ধতার আরও কারণ রহিয়াছে_-কারণগুলি 
এলা, অপরের প্রতি ব্লেহ ও প্রেম, একত্র 
প্রাণীতে যোগসুতর স্থাপন করিয়াছে। অনেক জন্ত খেলাধূলার জন্য, দৌড়ের জন্ত 
একত্র হয়, অনেকে গান করিবার জন্ত, নাচিবার মন্ত একত্র হয়,-অনেক পাখী 
আকাশে একসাথে উড়িবার জন্তু বা গানের জন্যও একত্র হইয়া থাকে। এছাড়া 


রড ১ 


সমাজ সৃষ্টির পূৰ্বাভাষ ৮ ১৪১ 


দয়া, মায়া, সহানুভূতি ইত্যাদির জন্তও তাহার! একত্র হইবার আগ্রহ বোধ করিয়া” 
থাকে। 

তাহা হইলে দেখা যায়, প্রাণীদের মধ্যে এই যে সঙ্ববন্ধতা তাহার মুলে 
রহিয়াছে ছুইটি জিনিস_-একটি হইতেছে ভালবাসা এবং অপরটি হইতেছে ভীতি । 
ভীতি হইতেছে অন্ত জন্তুর আক্রমণ ও না খাইয়া থাকার আশঙ্কা । 

এই সমাজ বা সঙ্ঘবন্ধতার ইতিহাস মানুষের সি নয়, ইহা সহজেই বুঝিতে 
পারা যায়। মান্থুয সত্যকারের মানুষ হওয়ার বহ পূর্ব হইতেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। 
কিন্ত স্থষ্টিরি আবর্তনের মধ্যে মানুষের স্থান শেষ পর্যায়ে হইলেও মানুষের মস্তি 
এমনি ভাবে উন্নত হয় যে, মানুষই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে জয় করিতে সমর্থ 
হয়। মানুষ শুধু দৈহিক শক্তি প্ৰয়োগ করিয়া প্রকৃতিকে জয় করে নাই, 
বুদ্ধির সাহায্যেই জয় করিয়াছে। বাচিয়া থাকিতে হইলে সহযোগিতার মধ্যেই 
বাচিয়া থাকিতে হইবে, মানুষও তাহাই করিয়াছে । দন্দের মধ্য দিয়া যদি_ 
মানুষ অগ্রসর হই, তাহা হইলে মানুষও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। 

সমাজ (9০০1০)-_কোন জনসমা্ট যদি সঙ্ববদ্ধ হইয়া বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য ব্রতী হয় তাহা হইলে তাহাকে সমাজ বলে। সমাজের অন্তর্গত 
ব্যক্তিরা বিভিন্ন কারণে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে। মান্য 
সামাজিক জীব, কারণ মানুষ অপরের সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত বান করিতে 
পারে না। সমাজ-ছাড়া অবস্থায় মানুষ অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া থাকে । 
পাহাড় অঞ্চলে, বনে-জঙ্গলে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতে মানুষকে দেখা যাইয়া 
থাকে । কিন্তু উপায় নাই বলিয়াই মানুষকে এভাবে বাস করিতে হয়। 
মানুষের মধ্যে থাকিয়া সহযোগিতা করিয়া জীবনধারণ করাই মানুষের পক্ষে 
অপরিহার্য, কারণ সহযোগিতা ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব বলা চলে। এই 
জন্তই গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলিয়াছেন, মানুষ সমাজবন্ধ জীব। 


সমাজস্ুষ্টির পথে 

প্রাণীদের মধ্যে মানুষের স্থষ্টি সব চাইতে পরে হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে। দ্রী ও পুরুষ প্রথম অবস্থাতে বর্বর জীবনযাপন করিত। 
হিংজ প্রাণীদের মতই তাহারা ক্র স্বভাবমম্পন্ন ও হিংস্র ছিল। এ সময় 
মানুষেরা বুনো জন্তর মতই বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সেই কালের 
মানুষদের চেহারাও ছিল বুনো চেহারা । তবু মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে 


১৪২ পঁরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা | 


একটি তফাত ছিল। সেইটা হইতেছে মানুষের হাতে ছিল হাতিয়ার । এই 
হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ পশুদের হইতে পৃথক ছিল। ও হাতিয়ারের 
সাহায্যেই মানুষ সভ্য হইতে পারিয়াছে এবং দেশ-বিদেশে নূতন সভ্য 
সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। 

মানুষ প্রথমে বাস করিত উষ্ণমণ্ডল বা নীতিণীতোষ্ মণ্ডলের অরণ্যের 
মধ্যে । তাহারা জন্তদের ভীষণ ভয় করিত। হিং জন্তদের হাত হইতে 
বাচিবার জন্ত তাহারা পরস্পরের সহযোগিতা প্রার্থনা করে | এইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত 
ভাবে মান্য মানুষের সাথে একত্র হইয়া মিশিতে থাকে । এক সঙ্গে থাকিতে 
হইলে একটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইল কথা বলা। মানুষ 
নিজেদের মধ্যে কথা বলিতে শিখিল। 

একদল পণ্ডিত যেমন মানুষের ক্রুর স্বভাব ও হিংস্রতার কথা বলিয়াছেন, 
‘তেমনি আর একদল পণ্ডিত সেই প্রাচীন যুগের মানবের প্রশংসাও করিয়াছেন। 
তাহারা বলিয়াছেন, মানুষ থাকিত একক ভাবে, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদির 
বালাই ছিল না। সকলেই ছিল সমাঁজবন্ধ । রশ্র্ষের বালাই ছিল না, অভাব 
অনটনের সমস্তাও ছিল না। 

কিন্তু অতীত সম্বন্ধে এতটা উচ্ছুসিত প্রশংসা! করিবারও কারণ নাই, 
যেমন কারণ নাই অতীত যুগের লোকদের ক্র ও হিংস্র বলিয়া বর্ণনা করার। 
এই দুইয়ের মাঝামাঝি ছিল মানুষ । অতীত বুগের মানুষকে আমরা আর 
বর্বর বলিব না। আমরা তাহাদের বলিব আদিম যুগের মানুষ । 

এখন কথা হইতেছে, আদিম যুগের মানুষ কি ধরনের সমাজ সষ্টি 
করিয়াছিল? এই কথার উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কারণ এতিহাসিক ও নৃতত্ব- 
বিদ্গণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন না। 

একদল পণ্ডিত মনে করেন যে, মানুষ ক্রমে ছোট ছোট পরিবারে বাস 
করিতে গুরু করে। পরিবারে সাধারণতঃ ছিল একটি বয়স্ক পুরুষ একটি 
বা দুইটি স্ত্রীলোক এবং কয়েকটি শিশু । ঠিক বর্তমান যুগের পরিবারের মত | 
ইহার পর এই ছোট ছোট পরিবারগুলি গোীতে (৩51) পরিণত হইল এবং 
তারপর স্ষ্টি করিল উপজাতি ((৮১৮৪)। বলা বাহুল্য, গোষ্ঠী হইতেছে ছোট 
এবং উপজাতি হইতেছে একটি বৃহৎ সংস্থা। 


এ এব পতিত অভাবে চিত! করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন 
নে, মানুষ প্রথম অবস্থার খাগ্ঘ, নিরাপত্তা এবং অন্তান্ত সুখ-সুবিধার জন্য ছোট 
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ছোট পরিবার গড়ে নাই, তাহারা প্রথম হইতেই বড় উপজাতি হিসাবে বাস 
করিতে আরম্ভ করে এবং প্রথম হইতেই সঙ্ববন্ৃতার পরিচয় দেয়। তাহারা 
প্রথমে গোষ্ঠী বা উপজাতিতে বাস করিতে আরম্ভ করে এবং পরে এই সব 


“উপজাতি ও গোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট পরিবারে পরিণত হয়। 


মান্য এই উপজাতি-জীবন অপর প্রানিসমূহের অতীত জীবনের 
ইতিহাস হইতেই গ্রহণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। ব্যাস্ত, সিংহ ইত্যাদি 
মাংসাশী কয়েক ধরনের প্রাণী ছাড়া বানর, গরিলা, শিল্পাঞ্জী প্রভৃতি 
স্তন্যপায়ী জীব এক সাথে দলদদ্ধ ভাবে বাস করিত। মানুষও সেই 
রীতি অন্থ্যায়ী একত্রে বাস করিতে আরম্ভ করে। এক- কথায় বল! যাইতে 
পারে, মানুষের সমাজনীতি জন্তদের সমাজনীতিরই সম্প্রসারণ ছাড়া আর 


কিছুই নয়। 


আমরা বর্তমানে উপজাতি-জীবন কিভাবে গঠিত হইয়াছিল এবং উপজাতি- 
জীবনে বিভিন্ন ব্যাক্তির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহা বিচার করিয়া 
দেখিব। উপজাতি কতটা বড় ছিল? উপজাতির সভ্য ছিল কাহার! এবং 
কি সুত্রে তাহারা আবদ্ধ ছিল? কি ভাবে তাহার! বাস করিত এবং তাহাদের 
জীবনধারণের উপায় কি ছিল? উপজাতির শাসনভার কাহারও উপয় 
ছিল কি? 

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, মানুষ একক ভাবে ও সঙ্ববন্ধ 
ভাবে পশুশিকার করিত, মাছ ধরিত এবং তাহাদের ছিল হাতিয়ার ৷ 
হাতিয়ার কি ধরনের ছিল? গাছের ডালের তৈরা বর্শা, মুণ্ডর ইত্যাদি 
ছিল তাহাদের হাতিয়ার। তাহারা গাছ হইতে ফল সংগ্রহ করিত, মাটি 
হইতে গাছের মূল সংগ্রহ করিত | খাগ্ধ উৎপাদন, যথা_-ধান, তরি- 
তরকারি উৎপাদন সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না। এই কারণে এই 
লব উপজাতি-মানবদের বন-জঙ্গলের বা নদীনালার কাছে দেখা যাইত। 
কারণ বন-জঙ্গলে থাকিত বহুসংখ্যক পশু ও নদী, নালা, সমুদ্র ইত্যাদিতে 
পাওয়া বাইত প্রচুর মাছ। মানুষ তখন দিন-আনা দিন-খাওয়া এই ভাবে 
খাগ্য মংগ্রহ করিত। তাহারা দুর্টিনের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে জানিত 
না। যখন তাহার! পাইত তখন প্রচুর খাইত, আর যখন কিছু সংগ্রহ করিতে 
পারিত না, তখন তাঁহারা উপবাস করিয়া থাকিত। 

গর যুগে উপজাতির সকল বয়স্ক পুরুষ মান্যেরাই একত্রে শিকার করিতে 
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যাইত এবং সন্ধ্যার পূর্বেই তাহারা শিকারসংগ্রহ করিয়া উপজাতির মেয়ের দল ও. 


শিশুদের কাছে ফিরিয়া আদিত। খাগ্ যাহা সংগ্রহ করা হইত, তাহা তাহারা 
এক সাথে গ্রহণ করিত এবং পরে নাচ, গান ইত্যাদি করিয়া উল্লাস 
প্রকাশ করিত। একটি বিষয় এইখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত। 
তাহা হইতেছে উপজাতির সকল লোকই কোনও রূপ ঝগড়াঝাটি না করিয়াই 
সংগৃহীত খাগ্ত গ্রহণ করিত। নিজস্ব সম্পত্তির ধারণা তখনও জন্মে নাই, 


অতএব সংগৃহীত খাগ্ভ সকলেরই সম্পত্তি ছিল । কোনও মানুষ কোন পশু একলা, 
শিকার করিয়া একল! উহ! ভক্ষণ করিয়াছে, এমন নজির তখন পাওয়া: 
যাইত না। এইরূপ কেহ করিলে তাহাকে গোষ্ঠীর কাছে বিশ্বাসঘাতক- 


হিসাবে প্রতিপন্ন হইতে হইত । বর্তমান কালেও আদিবাসী যাহার! বনে- 
জঙ্গলে এখনও বাদ করে, ষথা__অস্ট্রেলিয়ার বুশম্যান, আফ্রিকার নিগ্রো, 
আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ও এপ্ষিমো__ইহাদের যদি কাহাকেও কিছু খাইতে 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা উপজাতির অপর সকলকে ডাকিয়া উহা 
ভাগ করিয়| খাইয়া! থাকে । এর পরও ইহাদের ‘বর্বর’ আখ্যা দেওয়া 
যায় কি? 

আদিম যুগে কোন কোন উপজাতির ভিতর মানুষ খাওয়ার রীতি প্রচলিত 
ছিল। কিন্ত এক উপজাতির মানুষের ভিতর উহার প্রচলন ছিল না। বিভিন্ন 
উপজাতির মধ্যে যুদ্ধ হইত এবং এ যুদ্ধে বিপক্ষের মৃত লোকদের অগ্ঠপক্ষ 
ভক্ষণ করিত। পণুর সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এবং খাদ্য উৎপাদনের রীতি না 
জানার জন্তুই মানুষ খাওয়ার রীতি কোন কোন উপজাতির মধ্যে তখন 
প্রচলিত ছিল। 

ওঁ যুগে মানের পৃথক ব্যক্তিত্ব কিছুই ছিল না। মানুষ উপজাতির সাথে 
একেবারেই মিশিয়া ছিল-_ব্যক্কিগত সম্পত্তি বলিতে কিছু ছিল না, ব)ক্তিগত 
আধিক অনটন বলিয়াও কিছু ছিল না। সকলের ভজন্ত সকলে, প্রত্যেকের জন্য 
প্রত্যেকে, এই ছিল তখনকার দিনের নীতি। কিন্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি, যুদ্ধ ইত্যাদি গ্রচলিত “ছিল । 
অতএব সাম্যই বল আর ভ্রাতৃত্ববোধই বল, সবই ছিল নিজেদের উপজাতির 
মধ্যে, উপজাতির বাহিরে নয়। 


বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যুদ্ধই শাসক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। যতদিন পর্যন্ত 
উপজাতির! শান্তিপূর্ণভাবে শিকার করিত, খাদ্য সংগ্রহ করিত, ততদিন পর্যন্ত: 
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উপজাতির কোন “নেতা, রাজা যা শাসনকর্তার প্রয়োজন দেখা যায় নাই। 
তখন ছিল পূর্ণ সাম্য ও অবস্থা ছিল অনেকটা গণতান্ত্রিক। প্রচলিত 
রীতি-নীতি ও প্রথাই ছিল একমাত্র আইন। যখন উপজাতির একে অন্তের 
পশ্ু-শিকারক্ষেত্র এবং মতন্ত-শিকারক্ষেত্রের উপর স্বীয় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা 
করিত, তখনই স্থষ্টি হইত দ্বন্দের এবং এই ঘন্দবের ফলে যে লড়াই হইত সেই যুদ্ধ 
পরিচালনার জন্যই নেতার সৃষ্টি হইয়াছিল । | 

প্রথম অবস্থায় যুদ্ধ শেষ হইলেই নেতার কাজও শেষ হইত। কিন্তু পরবর্তী 
কালে যতই দিন যাইতে লাগিল, মানুষের জীবন জটিলতার পথে অগ্রসর হইল, 
ততই নেতার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলদ্ধি করা হইল। সেই 
যুদ্ধকালীন নেতা তাহার জীবনকাল পর্যন্ত উপজাতির নেতা হইয়াই থাকিতে 
লাগিল । কিছুকাল পরে দেখা গেল, যে নেতা ছিল, তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্র নেতার আসনে উপবেশন করিয়াছে। বংশ-পরম্পরায় এই নেতৃত্ব নেতাকে 
বসাইয়াছিল রাজাসনে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা বহুদিন পরে 


ঘটিয়াছিল। 

পশুপালন-এই উপজাতি-সমাজের মধ্যে প্রথম যে পরিবর্তন দেখা যায় 
তাহা হইতেছে, মানুষ ধীরে ধীরে কোনও কোনও বন্পগুকে পোষ মানাইতে 
আরম্ভ করে এবং এ সমস্ত পণ্ড গৃহপালিত পশুরূপে গণ্য হয়। মানুষের প্রথম 
পালিত পশু হইতেছে কুকুর । কুকুরই মানুষের আদিম পশু-বন্ধু এবং তারপরে 
আসে গরু, ঘোড়া, উট, ছাগল ইত্যাদি। আদিম উপজাতির মানুষ এই সব 
পণ্ডর উপর নির্ভর করিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করিত। গৃহপালিত পণ্ডসমূহ দুগ্ধ ও 
মাংস মানুষদের সরবরাহ করিত, আর দিত তাহাদের লোম, সেই লোম দ্বারা 
মানুষ তাহাদের গাত্রাবরণ ইত্যাদি তৈরী করিত। কিন্তু গাত্রাবরণ তৈরী অনেক 


পরের কথা । প্রথম যে কাজ গৃহপালিত পশুরা করিয়াছিল তাহা হইতেছে 


দুধ ও মাংস সরবরাহ। 
আমরা তাহা হইলে ছুই দলের আদিম উপজাতির লোক দেখিতে পাইলাম 


__.এক দল শিকারীর দল, আর এক দল পশুপালকের দল । এই ছুই দলের মধ্যে 
একটি বিশেষ মিল দেখা যায়। এ উভয় উপজাতির লোকদের স্থায়ী 
বাসগৃহ ছিল না। তাহারা এক স্থান হইতে অন্তন্থানে যাযাবরের মত 
খুরিয়া বেড়াইত! এক স্থানে কিছুকাল থাকিবার পরই তাহারা অন্ত স্থানে 


চলিয়া যাইত । 
১০ 


১৪৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া 


খাঁ্য উৎপাঁদন-_মানব জীবনের স্থপ্টিকাল হইতে বহুদিন পর্যন্ত উপজাতির 
মান্য পশুশিকার ও পশুপালন করিয়াই জীবনধারণ করে এবং তাহারা এক 
স্থানে বসতি স্থাপনও করিত না। মানবজীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা 
গিয়াছে সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ ছয় হইতে আট হাজার বৎসর আগে। ওঁ যুগেই 
কৃষিকার্ধের আবিষ্কার প্রথম হয় । 

আদিম উপজাতির মানবমমূহ কৃষিকাজ জানিত না। কিভাবে কৃষিকাজের 
কথা তাহার! জানিল তাহা আমরা জানি না। বলা বাহুল্য, কৃষির আবিষ্কার 
মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বর্তমান পৃথিবী 
ইহার উপরই গড়িয়। উঠিয়াছে। মানুষ যদি ক্লষিকীজ আবিফার করিতে না 
পারিত তাহা হইলে মানুষ আজও শিকারী ওপশুপালক রূপেই জীবন কাটাইত। 

কুষিকাজের আবিার মেয়েরাই করিয়াছে বলিয়! মনে হর। পণ্ডিতেরাও 
তাহাই অনুমান করেন। পুরুষ মানুষেরা দিবাভাগে শিকারের নিমিত্ত বনে- 
জঙ্গলে চলিয়া যাইত এবং মেয়েরা ফল-মূল ইত্যাদি সংগ্রহ, করিয়া রাখিত। 
গাছ হইতে তাহারা ফল পাঁড়িত আর গাছের গোড়া হইতে তাঁহারা মূল আহরণ 
করিত এইরূপ করার মধ্য দিয়াই তাহারা একদিন লক্ষ্য করিল যে, বীজ 
হইতে গাছ জন্মে। গাছ হইতে ফসল পাওয়া যায় তাহাও তাহারা একদিন 
লক্ষ্য করিল। এইভাবে ক্ৃষিকার্ধের আবিষ্কার হইল। মানুষের সবচেয়ে বড় 
সমন যে খাগদমন্তা তাহার সুরাহা হইল। মানুষ পাইতে লাগিল উপযুক্ত খান্ত 
সরববাহ, শুধু শিকার ও পশুপালনের উপর তাহাদের নির্ভ'র করিয়া থাকিতে 
হইল না। কিন্তু শস্ত উৎপাদনই নয়, কাঁটপত্, পাখী ইত্যাদির কাছে আদিম 
মানুষ দুদিনের জন্য খাগ্ সংগ্রহ করিয়া রাখিবার নীতিও শিক্ষা করিল। মানুষের 
অর্থনৈতিক জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইল । 

মানুষের কৃষি আবিঙ্কার অন্যদিকে মান্রষের জীবনধারাকে সম্পূর্ণভাবে 
পাণ্টাইয়া দিল। মানুষ স্থায়ী ভাবে বাম করিতে শিখিল। যাষাবরের ন্যায় 
স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার আর প্রয়োজন রহিল না। বড় বৃক্ষ 
জন্মিতে সমর লাগে আর বহুদিন ধরিয়া উহা ফলদানও করিয়া থাকে । ফসল 
ফলিতে সময় লাগে--অতএব উহাকে ফেলিয়া গিয়া নূতন স্থানে এরূপ 
কাজই করিতে হইবে, তাই এক স্থানে বসিয়া ফলভোগ করাই বাঞ্ছনীয় 


করিত ক্ষেত্রের ফদল নিশ্চিত। অনিশ্চিত অকার্িত ভূমি হইতে উহা শ্রেয় । 
অতএব মানুষ স্থানান্তরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। 


সমাজ সষ্টর পূর্বাভাষ 1১৪৭ 


মানুষের জীবনে আরও নানারপ পরিবর্তন দেখা গেল। মানুষ যখন 
এক জায়গাতেই বনবাস করিবে, তখন আর অস্থায়ী কাচা ঘরবাড়ীতে বাস 
করিয়া লাভ কি? তাই তাহারা পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বাস করিতে 
লাগিল । 

মানুষের জমাঁজ-ব্যবস্থা_আদিম মানুষের বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা ও 
মানুষের বিবর্তনের কাহিনী আমরা জানিয়াছি। এইক্ষণে আমরা বিভিন্ন 
সমাজবব্যবগ্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করিব। 
মানুষ অতি অল্পদিনই এককভাবে থাকিয়াছে। মোটেই থাকে নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। খাগ্চ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে মানুষ একত্র হইয়াছে-__এক 
উপজাতিভূক্ত হইয়াছে । 

মানুষ প্রথমে আগুনের ব্যবহার জানিত না। সাধারণ হাতিয়ার দিয়! পণ্ড 
“শিকার করিত। পাথর,ছিল অস্ত্র, তাও ধারাল নয়। এ সব অন্ত্ৰ দিয়াই 
তাহারা পণ্ড শিকারঃকরিত ও কাচা মাংস খাইত। ইহা হইল পুরাতন প্রস্তর 
যুগের কথা। 

বহুদিন পর মানুষের কিছুটা পরিবর্তন হইল। মানুষ পাথরকে ধারাল 
অস্ত্রে পরিণত করিল। আসিল নূতন প্রস্তর বুগ। পাথরের ধারাল 
অন্তর দিয়া পণুশিকার সহজ হইয়া আসিল। আর আবিদ্ধার হইল 
আগুনের ৷ মান্য কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন আলাইতে শিখিল। নূতন প্রস্তর 
যুগের মানুষ মাংস ঝলসাইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তারপর তাহারা যৃত 
পশ্তর চামড়া খুলিয়া লইয়া শুকাইয়া উহা পরিধেয় হিসাবে বাবহার করিতে 
শিখিল। 

মানুষ একসাথে এক উপজাতিতে থাকিতে আরম্ভ করিল। উপজাতি 
ইহতে গোঠী। গোষ্ঠীর ছোট একটি অংশ হইল ‘জন’ | এই ‘জন’ শব্দটি সংস্কৃত 
ভাষা হইতে উভভূত। ‘জন’-এ যে খুব বেশি লোক থাকিত তা নয়। সকলে 
মিলিয়াই কাঙ্জ করিত, সকলেরই সমান মর্যাদা ছিল। ব্যক্তির কোন পৃথক 
সত্বা ছিল না, গোষ্ঠীর মধ্যে শাস্তি বিরাজ করিত। উপজাতির মধ্যেও তাই। 
বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে লড়াই চলিত। 

মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ নানা রকমের জিনিস তৈরী 
করিতে শিথিল। গাছ কাটিয়া তক্ত! তৈয়ারী করিল, তক্তা দিয়া নৌকা, 
কাঠের বাড়ী। শস্ত উৎপাদন করিতে শিখিয়। আদিম উপজাতির লোক ভাল 


১৪৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবি্ভা 


ভাল বাড়ীঘরও তৈয়ারী করিতে শিথিল । পশুর লোম, গাছের আশ ইত্যাদি 
দিয়া কাপড় তৈয়ারী করিতেও তাহারা লাগিয়া গেল। ফলে দৈনন্দিন 
কাজের মাত্রা বুদ্ধি পাইল। সমস্তাও বাড়িয়া গেল। সমস্তা সমাধানের জন্ত 
দেখা দিল কর্ম-বিভাগ। এদিকে উপজাতি হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে ‘জন’, 
‘জন’ হইতে হইল পরিবার । ছোট ছোট পরিবার স্থষ্টি হইল। পুরুষ, মেয়েলৌক 
ও শিশুসস্তানরা মিলিয়া পরিবারের স্ষ্টি করিল। কিন্তু তাহাদের ‘জন’, 
গোষ্ঠী ও উপজাতির প্রতি আনুগত্য রহিয়াই গেল। ধীরে ধীরে দেখা দিল 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ । 
মানুষ ক্রমে কাদা-মাটি দিয়া বাসন প্রস্তুত করিতে শিখিল,_হইল মৃৎ্শিঞ্জের 
আবিফার। মান্য পশুপালন করিতে শিখিয়াছিল। ইহা ছাড়া মান্য নানা 
জিনিস তৈয়ারী করিতে শিখিল। সমাজ ক্রমশঃই জটিলতর হইতেছিল। 
জটিলতর সমাজ-ব্/বন্থায় কাজেরও অন্ত নাই, তাই বহু রকমের কাজের স্ষ্ট 
হইতে লাগিল। জটলতর সমাজে সকলেই সকল কাজনসম্পন্ন করিতে পারে 
না, তাই যেমন হইল কর্ম-বিভাগ তেমনই দেখা দিল দ্রব্য বিনিময়ের 
প্রয়োজন। বেশির ভাগ বিনিময় হইত পশুর মাধ্যমে । একটি জিনিসের 
বিনিময়ে আর একটি জিনিস পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু চাহিদা যদি একরপ 
না হইত তাহা হইলে বিনিময় হইত পশুর সাহায্যে। পণ্ড ছিল যেন টাকা । 
প্রথমে নিজ নিজ উপজাতির মধ্যে বিনিময় চলিত, কিন্ত পরে বিভিন্ন উপ- 
জাতির মধ্যে লেন-দেন চলিতে থাকে । 
চাষের জমি ছিল উপজাতির অধীন। উপজাতি বিলি করিত গোঠীকে। 
- গোষ্ঠী 'জনা-এর মধ্যে জমি বিলি করিয়া দিত, আর ‘জন’ জমি বিলি করিত 
বারের মধ্যে। জমি ও পশু ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া 
গেল। 
এই সঙ্গে শিল্পকর্ষেরও বিশেষ এসার হয়। পাথর ব্যতিরেকে নানা 
ধাতু দিয়াও নানা জিনিস তৈয়ারী হইতে লাগিল। আবিষ্কৃত হইল তামা, 
লোহা, টিন, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা ইত্যাদি। কাপড় তৈয়ারী পূর্বেই আরম্ভ 
হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মানুষ বহু কাজে লিগ হইয়া 


যাইতে লাগিল। কাঠের লাঙগলে ফলা পরান হইতে নানারপ লোহার 
জিনিসের প্রয়োজন অনুভূত হইল। নানালোকে বিভিন্ন কাজ করিতে লাগিল । 


সৃষ্টি হইল বিভিন্ন লোক সমাজের । বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার স্যরি হইয়া ছিল, 


সমাজ কার পূর্বাভাষ ১৪৯ 


মানুষের অগ্রগতির সাথে সাথে এবং মানুষের সমাজ জটিলতর হওয়ার সঙ্গ 
সঙে। 

পরিবার_আমরা সমাজবিবর্তনের রূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। 
সেইখানে আমরা দেখিয়াছি, মানুষ প্রায় প্রথম হইতেই উপজাতির সভ্য হিসাবে 
বাস করিয়া আনিতেছে। ইহা একটি মতবাদ মাত্র। আমরা আর একটি 
মতবাদও উল্লেখ করিয়াছি। সেই মতবাদ অনুসারে মানুষ প্রথম হইতেই 
পরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের মতে পরিবার সমাজ-জীবনের 
আদি রপ। 

পত্ডিতগণের মতে পরিবার গঠন মানবের জীবনরক্ষার পক্ষে একাস্তই 
অপরিহার্ধ। শৈশবে যদি" শিশু পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের ন্নেহ-ভালবাসা 
না পায় তাহা হইলে শিশু বাচিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব শেষ হইলেই 
যে পরিবারের সহায়তা মানুষ আর চায় না, এমন নহে । মানুষ যতদিন না বয়স্ক 
ব্যান্তিতে পরিণত হয় ততদিন সে পিতামাতা, ভাইবোন, অন্ঠান্ত আত্মীয়- 
স্বজন সকলের সাহায্য পাইয়াই বড় হইয়া থাকে । তাহা ছাড়া কোন মানুষই 
নিঃসঙ্গভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না, পরিবারের লোকেরাই তাহার 
নিকটতম লোক, অতএব তাহাদের সাহচর্যই মানুষের কাম্য ৷ 

পরিবার গঠন সমাজগঠনের প্রথম ধাপ মাত্র । যখন একটি পরিবারের 
জনসমট বৃদ্ধি পায়, তখন উহা কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইয়া বায়। ধরা 
যাউক এক ভদ্রলোকের পাঁচ পুত্র। পীচ পুত্রের পরিবার বৃদ্ধি পাইয়া একটি 
বৃহৎ পরিবারের স্থষ্টি হইল। সেই পরিবার তখন ভাঙ্গিয়া পাঁচটি পরিবারে 
বিউক্ত হইয়া যাইবে । কিন্তু ভাগ হইলেও এই পাঁচটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা 
বন্ধন থাকিয়া যাইবে। এই সবগুলি পরিবার মিলিয়া একটি গোষ্ঠী (018) গঠন 
করিবে । সমাজ-জীবন গঠনের ইহাই হইতেছে দ্বিতীয় স্তর । 


ইহার পর আবার গোষ্ঠীগুলির বুদ্ধি হয়, তখন গোষ্ঠী কুল কিংবা উপজাতিতে 
লিয়া হয় একটি উপজাতি । 


(99) এ পরিণত হয়। অর্থাৎ কয়েকটি গোষ্ঠী মি 
সমাজ-জীবনের বিবর্তনে উপজাতি গঠন তৃতীয় স্তর ৷ 

ইহার পর বিভিন্ন উপজাতির সম্মেলনের ফলে যখন জাতিগত একাত্মবোধের 
উৎপত্তি হয় এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাই উদ্দেশ্য হয়, তখন কৃষ্টি হয রাষট 


(565৩) | সমাজ-জীবনের বিবর্তনে ইহাই চতুর্থ স্তর। 


নর 


১৫০ 'পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া 
+ পিতৃতান্তিক ও মাতৃতান্ত্িক পরিবার 
(Patriarchal and matriarchal families) 

পরিবার কিভাবে গঠিত হইয়াছে তাহা আমরা জানিয়াছি। কিন্ত 
পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি কে? বর্তমান সময়ে পিতাই হইতেছে পরিবারের 
প্রধান ব্যক্তি । পিতাই সকল কাজে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। পরিবারের 
সকল সভ্য তাহার অধীনে একে অন্যের সহিত কর্তব্য-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। 
পিতার দিক হইতেই উত্তরাধিকার, বংশানুক্রম ইত্যাদি স্থির কর! হয়। অর্থাৎ 
পিতাই হইতেছে পরিবারের কেন্দ্র । স্তর হেনরী মেইন (Sir Henry 
Maine) নামক একজন আইনজ্ঞ মনীষী বলিয়াছেন যে, পিতাই আদিমকাঁল 
হইতে পরিবারে কতৃত্ব করিয়া আসিতেছে, অতএব মানবসমাজ পিতৃতাপ্তিক 
এবং মাতৃভান্ত্িক পরিবার হইতেই গোষ্ঠী, উপজাতি এবং রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে। 
কিন্তু এই মতবাদের খুব বেশি এঁতিহানিক ভিত্তি আছে কিনা সেই বিষয়ে 
গভীর সন্দেহ আছে। বর্তমান জীবনে পরিবারের রূপ দেখিয়া তাহাকে 
আদিম যুগের সাথে একইভাবে সরিবেসিত করা উপযুক্ত হইবে না। 

অশান্ত মনীষী, যথ| মরগ্যান (81০85) ইত্যাদি কিন্ত মেইনের মতের 
বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার! বলেন যে, পুরুষকে অবলম্বন করিয়| বংশ 
নিণয় করিবার পদ্ধতি প্রাচীন কালে কখনও হইতে পারে না। তীহারা বলেন 
থে, বর্তমান যুগের মত বিবাহ-ব্যবস্থা তখন ছিল না। এক পুরুষের এক স্ত্রী 
এইরূণ বিবাহ-ব্যবস্থা তখন ছিল বিরল। রূপ বিবাহ-ব্যবস্থা যদি তখন 
থাকিত, তাহা হইলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার-গঠনের কথা মানিয়া লওয়া বাইত। 
কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা তখন ছিল না। পরস্ত সেই আদিম যুগে বিবাহ-প্রথাই প্রচলিত 
ছিল না। এক স্ত্রীলোক একই সময়ে এক বা বহু স্বামী গ্রহণ করিতে পাহ্ত। 
অতএব সন্তানদের পিতৃপরিচয় কতটুকু, বংশানুক্রমের নিশানাই বা কোথায়? 
অতএব আদিম যুগে পরিবার ছিল মাতৃতান্তিক, গিতৃতাপ্তিক কিছুতেই ছিল না। 
মাততান্ত্িক পরিবারের উৎপত্তিই ছিল স্বাভাবিক। আদিম যুগে পুরুষদের 
মধ্যে বহুবিবাহ বা ০178877 অপেক্ষা ভ্্রীলোকদের বহুপতি-এহণ বা 
Folyandry গ্রথা বেশি প্রচলিত ছিল। এই কারণে আদিম যুগে পরিবার 
মাতৃতাদ্রিক ছিল বণিয়াই সহজে অনুমান করা যায়। মহাভারতে দ্রৌপদীর 
পঞ্চ স্বামীর কথা জানা যায়। দক্ষিণ ভারতে ও হিমালয়ের পাদদেশে এখনও 
কোন কোন স্থানে এই প্রথার প্রচলন আছে জানা যায়। / 


0 
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রাষ্ট্র সৃষ্টি 

আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষের নিরাপভার জন্য তাহারা 
একত্রীভূত হইয়া একজন শাসক বাছিয়া লয়। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর কতৃক রাষ্ট্র সৃষ্টি 
হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, বল প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, 
আবার কেহ কেহ সামাজিক চুক্তি মতবাদের কথা উল্লেখ করেন। 

আমরা সমাজগঠন সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়াছি। এখন আমরা সেই 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামাজিক চুক্ত মতবাদ বা Social Contract Theory 
সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

এই মতবাদ অন্থযায়ী রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
হইয়াছে। এই মতবাদ বহুকাল যাবৎ প্রচলিত পাকিলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে হবস্‌, রক ও রুশো এই মতবাদটিকে এরসিদ্ধ করেন। 

হব্‌স্‌ বলেন যে, লোকেদের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের, গ্রাতোকের 
সহিত সকলের এবং সকলের সহিত গ্রত্যেকের চুক্তি হইয়াছিল এবং চুক্তির 
ফলে তাহার! অধিকার-শুন্ঠ হইয়া রাজার হাতে সব ক্ষমতা তুলিয়। দিয়াছিল। 
লকের মতে নিরাপত্তার অভাব দূর করিবার জন্ত লোকের সঙ্গে রাজার চুক্তি 
হইয়াছিল। লকের মতে চুক্তি হয় দুইটি, মানুষ প্রথমে নিজেদের মধ্যে চুক্তি 
করে, পরে রাজার সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রুশোর 
মতে প্রাকৃতিক অবস্থাতে পূর্ণ শাস্তি ও আনন্দের অবস্থা ছিল। কিন্তু 
জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য মানুষের সমাজে আধিক সংঘাত দেখা যায়। ইহা 
দুরীকরণের জন্য মান্য রাষ্ট্রনেতিক প্রতিষ্ঠান গড়িতে গুরু করে। 

ইহাই হইল রাষ্ট্রহুটির গোড়ার কথা। রাষ্ট্র্ষ্টি সন্ধে আরও নানা 
মতবাদ আছে, কিন্তু ‘সামাজিক চুক্তি মতবাদই' আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। 
কারণ মন্ুষ্যসমাজের যে উন্নতিবিধান দেখিয়াছি তাহা চুক্তি মতবাদের 


দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় অনুমান করাই স্বাভাবিক। 


রঃ সমাজ (Society ) এবং সম্গদায় (Community)-dর 
মধ্যে পাথক্য 
মানুষ সংঘবদ্ধ অবস্থায় সমাজ অথবা সম্প্রদায়ে বাস করিয়া থাকে । 
এই দুইটি শব্দ সমাজ ও সমুদায়, অন্ততঃপক্ষে ইংরেজীতে 9০০1৮ এবং 


১৫২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


‘Comumnity বুঝাইতে, প্রায় একার্থবোধক হইয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে 
পার্থক্য হইতেছে দলের মধ্যে, সংগঠনের মধ্যে আর মানুষের সামাজিক 
জীবনের চেতনার পার্থক্যের মধ্যে | ছুই-এর মধ্যে কতকগুলি বিষয় সাধারণ 
(০০10707) আছে, যথা কোন ভৌগোলিক অবস্থান, এবং একইদলের অন্তর্গত 
হওয়ার মত চেতনা । 

Community বা সম্প্রদার বলিতে একটি বৃহৎ সংস্থা বুঝায় এবং 
5০০1০ বা সমাজ বলিতে একটি বিশেষ ধরনের সম্প্রদায় বুঝিতে পারা যায়। 
5০০iety বা সমাজ শব্দটি যখন সাধারণ ভাবে অর্থাৎ সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে 
নির্দেশ করে এবং ‘সমাজ’ যখন একটি নির্দিষ্ট স্থানের সমাজকে নির্দেশ করে 
তখনই অন্থবিধা দেখা যায়। তবে সাধারণ ভাবে মানুষ যখন 9০৫36 বা 
সমাজ শব্দটি ব্যবহার করে তখন কোন অঙ্গৃবিধা হয় না। কিন্তু এই দুই-এর 
পার্থক্য যখন প্রয়োজন, তখন এই দুই-এর পার্থক্য কোথায় তাহা আমাদের 
বিশেষ ভাবে জানাও প্রয়োজন | R. 0. 0011158 ০০৫-এর মতে সম্প্রদায় 
বা ০০০42207516 বলিতে বুঝায় বয়স্ক, শিশু, সামাজিক, অসামাজিক মানুষ, 
যাহারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে, এবং যেখানে সকলেই একই জাতীয় জীবন 
মাপন করে, কিন্তু সকল সভ্যই 0০:25:01:)-র উদ্দেগ্য ও সংগঠন সমন্ধে 
সচেতন নয়। ৪০০1৫) বা সমাজও এক প্রকারের সম্প্রদায় বা Coumunity 
কিংবা একটি 0০:11001-র অংশ। এই সমাজের সভ্যগণ তাহাদের 
জীবনধারণের রীতি-নীতি সম্বন্ধে সামাজিকভাবে সচেতন এবং সকল সভ)ই 
একই সাধারণ উদ্দে্ ও মূল্য সম্বন্ধে সংযুক্ত ও মিলিত। 

এইখানে আমরা 0০:00:51 বা সম্প্রদারকে বড় করিয়া দেখিয়াছি, 
এবং ০০5 বা সমাজকে তাহার অঙ্গীভূত করিয়া দেখিয়াছি । কিন্ত 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন মান্গষ 9০০1৩) বা সমাজ বলিতে বিভিন্ন মত 
পোষণ করেন। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যখন কিছু লোক সংঘবন্ধ হয় তখনই 
উহাকে সমাজ আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং সমাজের হইল দুইটি বৈশিষ্ট্য, 
(১) সংঘবদ্ধতা ও (২) বিশেষ উদ্দেশ্য । তাহা হইলে শ্রমিকদের সংঘ হইল শ্রমিক 
সমাজ। পল্লীর অধিবাসী পল্লী সমাজের অন্তর্গত ইত্যাদি। 

কিন্তু সংঘবদ্ধত| না থাকিলেও সংঘবদ্ধতা কল্পনা করিয়া মানবসমষ্টিকে 
মানব সমাজ আখ্যা দেওয়। হয়। ভারতীয় সমাজ বলা হয় ভারতের সকল 
লোককে লইয়া । কলিকাতাবাসী সমাজ, পূর্ববঙ্গ সমাজ, চট্টগ্রাম সমাজ, 
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ব্যবসায়ী সমাজ, শিক্ষক সমাজ, হিন্দু সমাজ, খ্ৰীষ্টান সমাজ, মুসলমান সমাজ, 
ইংরেজ সমাজ ইত্যাদি বহুবিধ সমাজের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই, এবং 
উহাদের অনেকের ক্ষেত্রেই 9০০৪৮ এবং Community মিশিয়া গিয়াছে । 
বলা বাহুল্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজের বিভিন্ন রূপ বিভক্তীকরণ সম্ভব। 
কিন্ত আমরা মনে রাখিব 0০110001য বলিতে বৃহত্তর সংস্থা বুঝাইবে, 
5০০iety বলিতে বুঝাইবে উহার অঙ্গীভূত কোন সংস্থা । বেমন বাংলার 
্র্ণকাঁর সম্প্রদায়, ভারতের স্বর্ণকার সম্প্রদায়, কিন্তু কলিকাতার স্বর্ণকার সমাজ। 
পন্চিমবঙ্গের তাঁতী সম্প্রদায় কিন্ত ধনেখালির তাঁতী সমাজ । ধনী, দরিদ্র 
মধ্যবিত্ত ইত্যাদি সম্প্রদায় স্থচিত করে, কিন্তু কলিকাতার ধনী সমাজ, বাকুড়ার 
মধ্যবিত্ত সমাজ ইত্যাদি । , 

তাহা ছাড়া আমরা Community এবং S০ciety-র মধ্যে পার্থক্য 
দেখিতে গিয়া R. চু. Collingwood-এর কথা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি 
সংগঠন সম্বন্ধে সচেতনতা এই ছুই-এর পার্থক্য সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া 
স্বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সম্প্রদায় ব| Community-র সভ্যগণ তাহাদের 
সংস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলে সচেতন নাও হইতে পারে, কিন্ত 9০০৩:-র 


বা সমাজের সভ্যগণ নিজ নিজ সংস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন । 
এই হিসাবে বিদ্যালয়ের শিশুদিগকে গ্রাম সম্প্রদায়ের অস্তভূর্ক্ত করা চলে 
কিন্তু গ্রাম সমাজের অন্তভূর্তি করা চলে না। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, এসব 


শুধু কথার মারপ্যাচ ও জালবোনা। কারণ গ্রাম সম্প্রদায় ও গ্রাম সমাজের 
মধ্যে এক মাত্র চেতনাবোধ ব্যতীত পার্থক্য কোথায়? শিশুরা যতদিন পর্যন্ত না 
গ্রাম সমাজের উদ্দেগ্ত সম্বন্ধে সচেতন হইবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা গ্রাম 
সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, গ্রাম সমাজের অন্তু থাকিবে না৷ বলা 
বাহুল্য শিশুরা গ্রাম সমাজের ভবিষ্যৎ সভ্য, কারণ তাহার! বিগ্ভালয়ে থাকিয়া 
গ্রাম সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইবে । 


বর্তমান সমাজের কথা 
ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বৰ্ণাশ্ৰম । মানুষ তখন নিজের কৌলিক 


বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিত। এধুগে শাসক সম্প্রদায় সামাজিক আইন 
করিতেন নী; ভগ. আইনের বিধান দিতেন, রাঁজা তাহাই 


লামাজিক আইন বলিয়া মানিয়া লইতেন। এই জন্য ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের 


১৫৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্ঠা , 


মর্যাদা ছিল সমাজে বেশি। সমাজের স্থিতি, কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ইত্যাদি 
সকলই নির্ভর করিত ইহাদের উপর । বর্ণাশ্রমের পিছনে বে অর্থনৈতিক 
মেরুদণ্ড ছিল তাহ ব্রিটিশ শাসন যুগে ভাঙ্দিয়া পড়ে । ব্রাহ্মণ এবং কষত্রিয়ের 
সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা গ্রামীণ সমাজকে যে কোনও রূপ 
সাহায্য করিয়া অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবে, সেইরূপ ক্ষমতা আর তাহাদের 
নাই। সেইজন্য ত্রান্গণ-ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপরাপর সম্প্রদায় আর উচ্চ বর্ণকে মোটেই 
সম্মান প্রদর্শন করে না। যাহারা নীচু বর্ণের বলিয়া! পরিগণিত ছিল, আজ 
তাহারা উচ্চবর্ণের পাশাপাশি আসিয়া দাড়াইরাছে। ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য 
হওয়ার ফলেই এইরূপ দীড়াইয়াছে। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। সমাজ 
পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, পরিবর্তিত হইবে, আরও পরিবর্তনের পথে 
অগ্রসর হইয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু প্রাচীনপন্থীর| হয়তো 
বলিবেন যে, ভারতীয় সমাজ রসাতলের পথে যাইতেছে, কিন্তু পরিবর্তন 
হওয়া ও রসাতলে যাওয়া কি এক? 

প্রাচীন কালেও আমাদের সামাজিক দিক দিয়া কর্ম পরিবর্তন ভোগ করিতে 
হইয়াছে। এককালে মেয়ে ও ছেলে এক সাথে পড়াগুন! করিত, শিক্ষার 
সকার সকলেরই সমান ছিল । কিন্তু মনুর যুগ হইতে মেয়েরা হইয়া গেলেন 
অন্্বঞ্ঠা, গৃহ হইতে তাঁহারা বাহির হইতেন না, পুরুষদের সংস্পর্শে 
আনসিতেন না, ইত্যাদি। প্রাচীন কালে নিয়োগ-ধর্ অবলম্বনে স্ত্রীলোকের 
সন্তান উৎপাদন বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত, আবার সেই যুগেই বিধবাবিবাহ 
পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ হয় এবং ভ্্রীলোকের সহমরণ সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে 
দেখা হইত। অতএব সমাজ পরিবর্তনশীল এবং সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয় 
চলিবেই। 

সমাজে অন্নোৎপাদনের ও ধনবন্টনের ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রতিনিয়ত 
হইতেছে। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের পরিবর্তন হইতে বাধ্য । 

দ্বিতীয় পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের পর আমাদের সমাজজীবনে যে কত 
পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সবারই মূলে অন্নোৎপাদন' 
ও ধনবণ্টন সমন্তা রহিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ অনিচ্ছাসত্বেও 
জড়িত হইয়। পড়ে, অন্নমমন্ত। প্রবল হইয়া দেখা দেয়। ভারতবর্ষের 
রক্ষণশীল সমাজ ভাবিয়া পড়ে। ভারতবর্ষ প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। 
মেয়েদের আমরা আফিসে চাকরি করিতে দেখি নাই, খুব কম কলেজেই সহশিক্ষা 
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ছিল। কিন্ত মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের পরিবর্তন হইল, মেয়েরা 
অধিক সংখ্যায় শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল, অফিস, কাছারিতে চাকরির জন্য 
ভিড় জমাইতে লাগিল। ভারতের এই বহিমু্থী নারী সমাজ দ্বারা ভারতের 
উপকার কি অপকার হইয়াছে, সে আলোচনায় আমরা প্রবেশ করিব না, কিন্ত 

সমাজের পরিবর্তন হইয়াছে এবং পরিবর্তন ছাড়া উপায়ও ছিল না। 
মানব সমাজের পরিবর্তন ধনবণ্টনের জন্য ও অন্নোৎপাদনের ভগ্ত সাধিত 
হইয়াছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও একটি কারণকে উপেক্ষা করিলে 
চলিবে না, তাহা হইতেছে কামনার ক্ষেত্র । কামনার ক্ষেত্রে মানুষের সমাজ- 
জীবনকে স্থুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছে। বদি কামনার ক্ষেত্র বা গ্রেম- 
ভালবাসার ক্ষেত্র সামাজিক নিয়ম দ্বারা সুনিয়নত্রিত ন! করা হইত, তাহা 
হইলে আজ পৃথিবীতে অস্ত্বন্দ্ে সীমা-পরিসীম| থাকিত না, বহু লোকের 
প্রাণহানি হইত, পৃথিবীতে আজ এক চতুর্থাংশ লোক বাচিযা থাকিতে পারিত 
কিন সন্দেহ। বর্তমানেও যে ইহা লইয়া মানুষের বন্ধ নাই এমন কথা বলিতে 
পার! যায় না, কিন্ত নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে তাহার প্রকাশ অত্যন্ত কম। 
ধনবণ্টনের মধ্যে যেমন পরস্পর সহযোগিতার 


এদিকে অন্নোৎপাদন এবং 
একান্ত দরকার, সেইরূপ কামনার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন এবং 


তাহা যদি না থাকিত তাহ! হইলে সংসারে বাস করা সম্ভব হইত না, সর্বদা 
রাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ, কলহ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হইত । 

অতএব মানুষ শুধু অন্নের জন্যই নয়, সঙ্গিনী খুঁজিবার জন্য অর্থাৎ বিবাহের 
জন্তও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে মমাজ গঠন করিয়া তুলিয়াছে। 
এই কথ! শুধু আমাদের বাঙ্গালী সমাজের পক্ষেই ঈত্য নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সভ্য 
ও অসভ্য জাতির মধ্যেই একইরূপ, কিন্ত তাহার প্রকাশে অবশ্য ইতর বিশেষ 
থাকিতে পারে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের পরিবর্তে 
হুইতেছে। জীবন স্থিতিখল নয়, গতিশীল | 
পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হইয়া চলিতে হইতেছে 
গৰল, সমাজের রূপও তেমনি পরিবর্তনশীল । 

দ্বীজীর সমাজ-ব্যবন্থার কথ! 

গান্ধীজী তাহার সমাজন্্যবস্থার কি রণ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা জানিতে 

হইলে আমাদের কিছু শগে হইতে আরম করিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি 


নর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে 
সমাজকেও গতিশীল সময়ের 
। নদীর রূপ যেমন পরিবর্তন- 


১৫৬ “পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


কিভাবে সমাজ টি হইয়াছিল। প্রথম ছিল সহযোগিতা, মানুষ অন্নসংগ্রহের 
অন্ত এবং একত্র বাস করিবার লোভে সমাজ স্থষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু যখন 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল তখন এক ব্যক্তির প্রচেষ্টার সাথে অন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টার 
সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা যাইতে লাগিল। দেখা গেল হিংসা ও সংঘর্ষ এ 
সময় হইতেই মানুষ হিংসা ও সংঘর্ষকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহার জন্য 
চেষ্টিত হয়। মানুষ স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও শাস্তি স্থাপনের জন্য প্রথমেই রাজত্্ 
স্বষ্টি করে। তখন হইতেই কেন্দ্রবাদের আরম্ভ হয়। রাজতন্ত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 
দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়_াজন্বর্গ ও জনসাধারণ ক্রমে রাজন্তব্গ আর্ধিক ক্ষেত্রে 
লেনদেনের সাহায্যে এমনভাবে তাহাদের জীবনের পথ করিয়া লইলেন যাহাতে 
তাহারা স্বীয় শ্রম ব্যতিরেকেও সমাজের আধিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান 
করিয়া লইতে পারেন। দেখা গেল, যে কেন্দ্রশক্তির সাহায্যে মানবসমাজ 
হিংসাকে সংহত করিতে চাহিয়াছিল, সেই কেন্দ্রশক্তিই শোষণের রূপ লইয়া 
অগ্রসর হইয়া আসিল। প্রজারা হইল বিপদাপন্ন। মান্য একদিন তাহাদের 
সকলের ভার এক কেন্দ্রীয় শক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। এখন তাহারাই 
তাহাদের নিজের হাতে সমস্ত শক্তি ফিরাইয়া আনিতে চাহিল। তাহারা 
কেন্দ্রীয় শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবিতে লাগিল। ইহাই গণতন্ত্র স্থাপনের 
ইল কথা। কেন্্রীয় শক্তি গণতন্ত্রের বিনাশ করিবার জন্তু অগ্রসর হইয়া আসে, 
ফলে রাজায়-প্রজায় সংঘর্ষ দেখা যায় এবং বিপ্লব আরম্ভ হয়। 
এদিকে আর এক বিপদ ঘনাইয়া আদিল। জনদাধারণ গণতন্ত্র স্থাপনে 
অগ্রসর হইল এবং কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হইল। শিল্প এবং উৎপাদন ক্ষেত্রেও 
তাহাদের ক্ষমতা স্বীকৃত হল। এমন সময় আবিদ্ধত হইল বান্পীয় শক্তি এবং 
উৎপাদন যন্ত্। কারিগর আর উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিল না, 
উৎপাদন-কার্ধে নিযুক্ত শ্রমিকবর্গকে আধিক দৃষ্টিকোণে মালিকের উপর নির্ভর 
করিতে হইল। ফলে যে সমাজ কেন্দ্রশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া বিকেন্্রী- 
করণের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার গতি-গ্রক্তি ভিন্নমুখী হইয়া গেল। 


এদিকে পুঁজিপতিরা যন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া সমাজের 
উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিল। এইভাবে তাহার! শাসনযন্তর 
উপরও অধিকার স্থাপন করিয়া ফেলে। যাহাদের হাতে উৎপাদন যন্ত্র, তাহাদের 
হাতেই আসিল শাসন যন্ধ। রাজতন্ত্রের হয়তো অবসান হইল, কিন্তু দেখা গেল 
পুঁজিবাদ কি বিপত্তি! কলকারখানাতে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হওয়ার ফলে শ্রমিকের 


সমাজ সৃষ্টির পূর্বাভাষ ১৫৭, 


প্রয়োজন কমিয়া গেল এবং পুঁজিপতিদের পক্ষে শোষণ করা খুবই সহজ হইয়া 
আসিল। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ বৃদ্ধি পাইয়া গেল। এদিকে 
শ্রমিকেরাই যে শুধু অস্থবিধায় পড়িল তাহা নহে, ক্লক এবং অন্ঠান্ত লোকেরাও 
এই ব্যবস্থার ফলে খুবই অস্থবিধায় পড়িয়া যায় - 

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে আরও একটি বিশেষ অন্গুবিধা দেখা গেল। 
পু'জিপতিরা নিজেদের খেয়ালখুশিমত উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। 
সমাজে কোন্‌ জিনিস কতটা প্রয়োজন তাহা লক্ষ্য করা হইল না। কোন্‌ কীচামাল 
কিরূপ পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইবে তাহার কোন নির্দেশনা না থাকায় 
কৃষকেরা কীগামাল যথোপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিল না। ফলে 
রুষকদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দীড়াইল। 

ক্রমে সমাজকে পুঁজিবাদী সংকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছুইটি ধারা দৃষ্ 
হইল। একটি হইল-ন্থযোগ্য সবল একটি দল স্থষ্টি করিয়া পুঁজিপতি ও 
জনসাধারণ এই দুই শ্রেণীর উপর অধিকার স্থাপন করিয়া সমাজকে ভাল করিয়া 
গড়িয়া তোলা এবং দ্বিতীয়টি হইল__পুজিপতি ও কৃষক এই ছুই শ্রেণীকে 
বলগ্রয়োগ দ্বারা বিলুপ্ত করিয়া শমন্ত ক্ষমতা শ্রমিকদের পক্ষ হইতে একটি 
শক্তিশালী দলের উপর দেওয়া। কিন্তু উভয় প্রকার প্রচেষ্টার মূলে ছিল 
ব্যাপক হিংসার মাধ্যমে এক-নায়কত্ব স্থাপন । 

ইহার পর গান্ধীজীর চিন্তাধারা দেখা গেল। তিনি দেখিলেন, উপরে উক্ত 
কোন পদ্ধতিতেই সামাজের উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ উৎপাদন ও শাসনযন্ত্র 
কেন্দ্ৰিত থাকিলে জনমাধারণের হাতে ক্ষমতা আসিতেই পরিবে না। শাসনযন্ত্র 
ও উৎপাদন যন্ত্র যদি বিকেন্দ্রিত হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার কোন 
প্রয়োজনই নাই। যাহারা অহিংস সমাজ রচনার কথা চিন্তা করিয়া থাকেন, 
তাহাদের মতে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই । সমাজকে 
যদি শাসনহীন করিতে হয় মানুষের ভিতর স্বাতক্ত্রের বিকাশ হওয়া একান্ত 
গ্রয়োজন। এই জন্যই সাধারণ মনুষ্যমমাজে স্বাবলম্বী বৃত্তি স্থুষ্টি করিতে 
হইবে। 
গান্ধীজী বলেন, জনসাধারণের মধ্যে স্বাবলী বৃত্তি শিক্ষার মধ্য দিয়া 
| যায় এবং সেই শিক্ষার মধ্য দিয়াই অহিংস শোষণহীন 
শান ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি সাধন করা সম্ভব মান্য 
নিজের আবশ্যকতার পরিপূ্তি করিতে পারিবে, ততদিন 


স্থাপন কর 
সমাজ স্থাপন, 
যতদিন পর্যন্ত ন! 
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পৰ্যন্ত স্বাবলম্বী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবিবে না। গান্ধীজী তাই শিল্প- 
আধারিত কাজ দিয়া শিক্ষার্ধিগণকে বস্তু ও বিষয় সমন্ধে জ্ঞান দান করিয়া 
রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনা জাগ্রত রাখিবার ব্যবস্থা তাহার প্রচলিত 
ুনিয়াদী শিক্ষা এবং 'নঈ তালিমের” মধ্য দিয়া করিতে চাহিয়াছিলেন। এই 
শিক্ষার ফলে মানুষের সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ এমন ভাবেই হইবে যে, 
তাহারা আর কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না এবং সামাজিক এবং. 
আধিক সমস্তাসমূহের সমাধান আবিষ্কার করিয়া নিজেদের শাসন নিজেরাই 
করিতে পারিবে । ইহাই হইতেছে গান্ধীজীর ‘ন তালিমের, উদ্দেশ্য ওপ্রক্ৃতি । 
‘নই তালিমের' মাধ্যমে মানুষ তাহাদের মধ্যে বিভেদ ভুলিয়া যাইবে, তাহারা 
শারীরিক পরিশ্রমের কাজকে কোনও সম্মানহানিকর কাজ বলিয়া মনে করিবে 
না। সকলেই উৎপাদন করিবে, ভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকিবে না, শোষণ করিবার 
মত কোনও রূপ শোষণ-বনতও থাকিবে না। অতএব যে সমাজ গ্রতিটিত হইবে 


তাহা হইবে সকলের মঙ্গলার্থে শ্রেণীহীন, শোষণহীন বিজেন্দ্রিত শাসনব্যবস্থা- 
সন্মত সমাজ ॥ 


হ্িতীন্র অন্যযান্ম 


ভান্রতায় গ্রাম 
ভারতে বর্তমানে শতকরা ৮২ জন লোক গ্রামে বাস করিয়া থাকেন । প্রায় 
৫০ বৎসর আগে শতকরা প্রায় ৮৯ জন লোক গ্রামে বাস করিতেন, আর বাকী 
১১ জন বাস করতেন শহরে । বর্তমান যুগে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হেতু 
এবং গ্রামের অবস্থার অবনতির জন্ত কিছু কিছু লোক গ্রাম হইতে শহরে 
আনিয়| বসবাদ করিভেছেন। তাই বর্তমান গ্রামবাসীর সংখ্যা দাড়াইয়াছে 


শতকরা ৮২ ভাগের কিছু বেশি । | 
গ্রামের লোকেরা এত বেশি সংখ্যায় গ্রামে আছে কেন এবং গ্রামগুলি টিকিয়া 


আছে কেন, তাহা জানিতে হইলে আমাদের গ্রামের হালচালের মধ্যে 


প্রবেশ করিতে হয়। গ্রামের লোকেরা এতদিন পৰ্যন্ত অর্থাৎ ব্রিটিশদের 
আসার পূর্ব পর্যন্ত কি করিয়াছেন? তাহারা নিজেরাই নিজেদের শাসন 
করিয়াছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তাহারা নিজেরাই করিয়াছেন, সামাজিক 
ও সংস্কৃতিমূলক ব্যবস্থাও তাহারা নিজেরাই করিয়াছেন। তীহাদের কখনও 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় নাই। তাঁহারা যাহা উৎপাদন করিয়াছেন 
তাহা তাঁহারা করিয়াছেন গ্রামের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, বেশি উৎপাদন করিয়া 
তাহার! বেশি অর্থ প্রাপ্তির আশায় শহরের দিকে তাকাইয়া থাকেন নাই। 
তাহা ছাড়া তাহারা সকল রকমের উৎপাদন যাহ! গ্রামবাসীদের কাজে 
প্রয়োজন তাহাই তাহারা করিয়াছেন, ফণে ঘেমণ অর্থের জন্ত তাহারা শহর- 
বাসীদের দিকে তাকান নাই, তেমনি কোন দ্রধ্ের জন্ঠও তাহাদিগকে শহরের 
উপর নির্ভর করিতে হয় নাই। তাহা ছাড়া সামাজিক অনুশাসন ছিল গ্রামকে 
অবলম্বন করিয়া । আচার-আচরণ সবই গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে বিধিবদ্ধ 
হইত। তাহাতে বাহুল্যের কোন অবকাশ ছিল না। ভারতে বিভিন্ন সময়ে 
আমিয়াছে গ্রীক, পারসীক, শক, হন পাঠান, মুঘল,_কিন্ত এই কারণে 
তাহার! ভারতের গ্রাম-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। 
কত রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে কিন্ত ভারতীয় গ্রামগুণি তাহাদের 

ই। স্থায়ত্ত শাসনের গুণেই গ্রামগ্ুলি এইরূপ 


অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে না রর 
করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে সাল চাঁলস 


১৬০ ওপরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


মেটকাফ লিখিয়াছিলেন ষে, গ্রামীণ সমাজগুলি যেন ছোট ছোট গণতান্ত্রিক রাজ্য 
ইহাদের মধ্যে অভাব কিছুই নাই, সব কিছুই আছে) ইহারা কোন 
বৈদেশিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যেন আর আগ্রহী নয়। এই কারণেই যখন কোন: 
কিছু জিনিসই দীর্ঘস্থায়ী নয়, তখন তাহার মধ্যেও যেন গ্রামগুলি নিজ নিজ 
স্বাতন্ত্য লইয়া বাচিয়া আছে। গ্রামীণ সমাজগুলির সংঘ, যেগুলি প্রত্যেকটি 
একটি যেন আলাদা রাষ্ট্র-_সেগুলি হইতেছে জনসাধারণের স্থখের কারণ এবং 
তাহাদের স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতার প্রধান হেতু । 

“fhe village communities are little republics having 
every thing they want within themselves and almost 
independent of foreign relations. ‘They seem to last where 
nothing else lasts, ‘The union of village communities. 
each one forming a little state in itself 19 in a high degree 
conducive to their happiness and to the enjoyment of a 
great portion of freedom and independence.” 


গ্রামগুলির টিকিয়া থাকার আর একটি কারণ হইল এই যে, গ্রামগুলি 

‘সম্পূর্ণ থাকার দরুন মান্তুযের যেমন বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ছিল না, এবং 
গ্রামগুলিকে অন্ত কোন স্থযোগের উপরও যেমন নির্ভর করিতে হইত না, তেমনি 
শহরগুলি এমন আকর্ষণ স্থ্ট করিতে পারে নাই যে, গ্রামবাসীর! গ্রাম ছাড়িয়া 
শহরাঞ্চলে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব গ্রামবাসিগণ নিজের গ্রামের উন্নতি- 
বিধানেই মন দিয়াছেন, বিধাবিভক্ত মন লইয়া গ্রামে বাস করেন নাই। 

অপর কারণ হইতেছে, গ্রামের যাহারা নেতাস্বরূপ তাহারা গ্রামের সমস্ত 
ব্যাপারে নিজেদের মিশাইয়া দিয়া সকল সমন্তার সমাধানের প্রতীক হইয়া 
দাড়াইয়াছেন। নেতাদের এরূপ দেখিলে- সাধারণ মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া 
থাঁকিবে কি করিয়া? তাহারাও অগ্রসর হইয়া আমিয়াছে। 

আর একটি কারণ হইতেছে দরদ--একের প্রতি অপরের দরদ ও ভালবাসা 
পূর্বে গ্রাম্য সমাজকে টিকাইয়! রাখিরাছে। যাহার! বাহিরে যাইবেন তীহারা৷ এত 
ভালবাসা ও দরদ পাইবেন কোথা হইতে? 

স্বাৰ্থত্যাগ অপর একটি কারণ। যাহার অজ আছে, তাহার স্বার্থবেশি। 
তাহার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাও কষ্টকর। কিন্তু গ্রামের লোকের প্রয়োজনা- 
তিরিক্ত কিছু ছিল না, কিন্ত হৃদয় ছিল বড়। অপরের প্রয়োজনে নিজের 
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সাথ ক্ষুদ্র হইলেও তাহা বলিদান করিতে তাহারা ভ্রক্ষেপ করিতেন না! এমন 
স্বৰ্গ ছাড়িয়া কে কোথায় যাইবেন ! অতএব গ্রামগ্ুলি টিকিয়া ছিল। 

গ্রামবাসীরা বিলাস শিক্ষা করেন নাই ; বিলাস-দ্রব্য উৎপাদন করিতে 
গিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনে অবহেলা করেন নাই। গ্রাম্য 
শিল্প তাহারা রক্ষা করিয়াছেন। গ্রামের এইসব স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্যই গ্রাম 
এতদিন টিকিয়| গিয়াছে। বিকেন্জিত শাসন ব্যবস্থার জন্ত ভারতের গ্রামগুলি 
নিজনিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, কেহ তাহাদের উচ্ছেদ করিতে পারে নাই। 

কিন্তু অবশেষে তাহা করিয়াছে ব্ৰিটিশ শাসকের দল। মুঘল বাদশাহর! 
যাহা পারেন নাই, ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাহাই করিয়াছে। গ্রামের স্থায়ত্ত শাসন 
ব্যবস্থা তাহারা ভাগিয়া দিয়াছে। তাহারা শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, 
ফলে গ্রামের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 
গ্রামের স্বায়ন্ত শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিবার মূলে ছিল গ্রামীণ শিল্প নষ্ট হওয়া। 
ব্রিটিশ শাসকের! (নিজেদের সুবিধার জন্য গ্রাম হইতে কীচামাল সংগ্রহ করিয়া 
লয়| গিয়াছে, গ্রামকে কাচামাল হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তথা শিল্প হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছে। শুধু তাহাই নয় নিজেদের প্রয়োজনে তাহারা! এমন সব জিনিস 
গ্রামে উৎপাদন করাইয়াছে, যাহার প্রয়োজন গ্রামবাসীদের কাছে অত্যন্ত 
নগণ্য । ফলে গ্রামের অর্থ নৈতিক ও স্বয়ংসম্পর্ণতার কাঠামো একেবারে 
ভাঙগিয়| যার । গ্রাম তখন কেন্সের উপর নির্ভরশীল হয়। বিকেন্দিত শাসন 
ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া যায়। যাহারা গ্রামের নেতা ও কর্ণধার ছিলেন, বাহার। 
গ্রামের উৎসাহ ও উত্তমনীল ব্যক্তি ছিলেন, তীহারা গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া বাস 
করিতে লাগিলেন শহরে। ফলে গ্রামগুলিতে স্বাভাবিক নেতার অভাব 
বটয়াছিল। গ্রামগুলি যে সকল দৃঢ় ভিত্তির উপর দাড়ইয়াছিল তাহা সব গেল 
_ অর্থনৈতিক ভিত্তি, শিল্পের ভিত্তি, সামাজিক ভিত্তি, স্বায়ত্ত শাননের ভিত্তি, 
সব কিছুই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। গ্রাম গুলির ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়া 
আর তাঁহাদের কিছু রহিল না। ফলে গ্রামগুলি হইল সমন্তা-জর্জরিত ৷ 
দিন দিনই গ্রামের অবহথা অবনতির দিকে যাইতে লাগিল, আধিক অনটন, 
খাঁদ্বা ভাব, রান্তাঘাটের অন্গব্ধা রোগ ইত্যাদি দিন দিন প্রকাশিত হইতে 
লা্টীন এবং গ্রামকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। কে গ্রামকে দেখিবে! দরদী 
লোকের অভাব, শিক্ষিত লোকের অভাব, নেতার অভাব, কর্মীর অভাব” 
অভাব চতুর্দিকে ৷ গ্রাম ধীরে ধীরে অবনতির পথে চলিল। এইভাবে ব্ৰিটিশ 
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শাসনের শুরু হইতে গ্রাম অবনতির পথে বাইয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় 
কঙ্কালসার হইয়া দাড়াইল । ভারতের গ্রামগুলি নষ্ট হইয়| গেল। 
গ্রামের দুর্বলতা ভারতের গ্রামগুলি শক্ত কাঠামোর উপর দীড়াইয়াছিল, 
ফলে গ্রামগুলি শ্রীসম্পন্ন ছিল, বিকেন্দ্রিও শাসন ব্যবস্থায় গ্রাম এশ্র্শশালী 
হইয়া! উঠিয়াহিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবীনে আনিয়া কেন্দ্রীভূত শাসনের 
ফলে গ্রামগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রধান দুর্বলতা দেখা গিয়াছিপ 
অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ায় । ফলে গ্রামীণ শিল্পসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। 
ব্রিটিশ শাসকের! আমাদের গ্রামগুলি হইতে কাচামাল লইয়া গিয়া নিভদেশে 
উহা পাকা মালে পরিবর্তন করিয়া এই দেশের শহরে ও গ্রামে বিক্রয় করিতে 
লাগিল। ফণে আমাদের দেশের শিল্প নষ্ট হইল,। গ্রামে ঢুকিল বিদেশী 
জিনিস। অথচ বিদেশী জিনিস ক্রয় করিবার মত অর্থ নাই। কীচামাল 
বিক্রয় করিয়া গ্রামের লোকেরা যে অর্থ পাইয়াছিল, তাহার ব্রিগুণ অর্থ বাহির 
হইয়া গেল পাকা মাল কিনিতে। গ্রামীণ শিল্প নষ্ট হইল) মানুষ কৃষি 
দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্যও মহাজনের দার্থ হইল। গ্রাম ক্রমে নি 
হইয়। গেল । 
গ্রামের অপর এক দূর্বলতা শিক্ষার ক্ষেত্রে। গ্ামগ্ুলি শিকার অন্ধকারে 
নিমজ্জিত হইয়| গেল । পুবে দেশীয় বিপ্ালয় ব| পাঠশালা বা টোল-চতুষ্প।ঠাতে 
যাহা পড়া হইত, তাহাতে গ্রামে থাকার মত বিন্ধা প্রায় সকলেই অর্জন করিত । 
কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রদার হইলেও, উহা গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে গিয়া পৌছিল 
না। আর শিক্ষার প্রয়োজনে যাহারা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিলেন, তাহারা 
গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিলেন চাকরির সন্ধানে । প্রাথমিক শিক্ষার যাহ! ব্যবস্থা 
হইল, তাহাও কোন ক্রমেই ব্যাপক নহে। ব্রিটশ-পূর্ব যুগে এ]াডাম সাহেবের 
মতে বাংলা ও বিহারে প্রতিটি গ্রামের জন্ একটি করিয়া বিদ্যালয় ছিল, কিন্ত 
ব্রিটিশ শাসনে প্রতি গ্রামে একট দুরে থাক, ৪1৫টি গ্রামেও একটি উচ্চ প্রাথমিক 
বা নিয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। গ্রামবাসীরা যদি শিক্ষা না পায়, তবে 
তাহার! সস্তার প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইবে কি করিয়া ? 
প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগে গ্রাম্য মানুষের মধ্যে যে হপ্ভতা ছিল, সে স্বগ্ঠতা আর 
পরবর্তী বুগে দেখা যায় না। কারণ সকলে নিজ নিজ সস্তায় জরজর,_ অন্ন নাই, 
বনজ নাই, গুষধ নাই, পথ্য নাই, গৃহ নাই”_কে কাহাকে দেখিবে? 
. প্রাকৃ-্রিটশ বুগে গ্রামে নেতার অভাব ছিল না। গ্রামে থাকিবেন বলিয়াই 
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তাহারা গ্রামকে সমৃদ্ধ করিবার পথ খুঁজিতেন, কিন্ত বর্তমানে গ্রামে নেতার 
অভাব, যাহারা আছেন তাহার! সবার্থ-সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান। ফলে গ্রামগুলিতে 
আরও দুদশা। 

বর্তমানে গ্রামগুলিতে যেমন আধিক অবনতি তেমনি মানুষের মনের দিক 
হইতে অবনতি; _দলাদলি, দ্বেষ, হিংসা, দন্দ চলিতেছে, স্বার্থের খাতিরে একে 
অন্তের গলায় ছুরি বসাইতেছে।-_কায়েমি স্বার্থ মাথাচারা দিয়া উঠিতেছে। 

কেন্দ্রীভূত শাদন ব্যবস্থায় গ্রামে উন্নত ধরনের কৃষি, শিল্প, সমবায় ভাঙার 
স্থাপন, সেচব্যবস্থা, কিছুই হইতেছে না। তাহা ছাড়া নাই স্বাস্থ্য সংরক্ষণের 
বাবস্থা, ভাল রাস্তাঘাট, যোগাযোগের বাবস্থা, নাই মানুষের মনের খোরাক 
বিনোদনের ব্যবস্থা । আজ গ্রামের দুর্বলতা সকল দিকে গ্রকট। 


, গান্ধীজী ও গ্রাম উন্নয়ন 


গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনে নামিয়া দেখিলেন গ্রামে তখন ( ১৯৪২১ 
খ্ৰীষ্টাব্দ) ৮৮'৬ জন লোক বাম করে। গ্রামের উন্নতিবিধান হইলে স্বরাজ পাইতে 
বিল হুইবে ন! । তিনি গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিলেন তিনি বলিলেন যে, সত্যকার 
ভারতবর্ষ রহিয়াছে গ্রামের ভিতর। তিনি বলিলেন “দেশের এ।মগুলির ফেব! 


করার কর্ণ ই হইতেছে স্বরাজ । এভিন্ন আর সবই কল্পন|-বিলাম ছাড় আর কিছুই 
নয়।” তিনি পরবর্তী সময়ে বলেন, “গ্রামগুলির 'অন্তিত্ব বিলুল হলে ভারতবর্ষ 


নিশ্চিহ্ন হবে। এদেশ তখন আর ভারত থাকবে না। জগতে এদেশের 
যে বিশেষ অবদান রেখে যাবার কথা তা বিলীন হয়ে যাবে ।” 

গান্ধীজী পরে আরও বলিয়াছেন, “ভারতের গ্রামসমূহ এই দেশের মত 
প্রাচীন। শহরগুলি বিদেশী আধিপত্যের পরিণাম ৷ প্রাচীন গ্রামময় ভারত 
আর নগরকেন্দ্রিক ভারত এই ছুই-এর মধ্যে আমাদের একটিকে বাছিয়া লইতে 
হইবো গ্রামশোষণ করার নাম সুগঠিত হিংসাচার। স্বরাজ 
অহিংসার আধারে গড়িয়া উঠুক, এ যদি আমার কাম্য হয় তাহা হইলে 
গামগুলিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে৷” 

গ্রামীণ স্বরাজ বলিতে গান্ধীজী একটি স্বরাট্‌ সাধারণত বুঝিতেন। তাহার 
মতে জীবনের অত্যাবশ্ক প্রয়োজনপুতির ব্যাপারে গ্রামীণ সাধারণতন্্ তাহার 
প্রতিবেনী গ্রামসমূহের উপর নির্ভর করিবে না, অন্যান্ত বিষয়ে অবগ্ঠ একে 
অন্ঠের সাহায্য করিতে পারিবে | প্রত্যেক গ্রামবাসী খাগ্য ও তুলার জন্য চাষ 
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করিবে। গ্রামে এইসব উৎপাদনের পর যে জমি থাকিবে, তাহাতে হইবে 
গোচারণ ও গ্রামের সকল লোকের জন্ত খেলাধূলা! ও মনোরগ্রনের নিমিত্ত 
পৃথক জায়গা । ইহার পরও বদি জমি বেশি থাকে তবে অর্থকরী শন্তের জন্য 
উহা চাষ করা যাইতে পারে। কিন্তু গাজা, তামাক, আফিং প্রভৃতি ক্ষতিকর 
ফসলের আবাদ করা চলিবে না। সুরক্ষিত কূপ, ইদার। ইত্যাদি হইতে পানীয় 
জল সরবরাহ হইবে। বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে । অস্পৃগ্ৃত৷ ব| 
তিভেদ প্রথা গ্রামে থাকিবে ন! । অহিংস! হইবে গ্রামীণ সমাজের শক্তির 
মূলাধার । গ্রামের সকলকেই বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রাম রক্ষার কাজে নিযুক্ত 
থাকিতে হইবে । তাহারা পালাক্রমে কাজ করিবে। গ্রামের শাসনকাৰ্য 
চালাইবেন পঞ্চায়েত । গ্রামের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক শুধু খাজনা আদায়ের 
সুত্রে থাকিবে। গান্ধীজী বলিয়াছেন, “এই সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি- স্বাধীনতাকে 
ভিত্তি করে সত্যকার গণতন্ত্র গড়ে ওঠে। ব্যক্তি মানবই তার স্ব-রাজের নির্মাণ 
করে। সে এবং তার সরকার অহিংসার নিয়ম দ্বার! চালিত হয়। সে এবং 
তার গ্রাম সমগ্র বিশ্বের আক্রমণাত্মক শক্তির প্রতিরোধ করতে সমর্থ । কারণ 
প্রতিটি গ্রাম এইরূপ বিধান দ্বারা পরিচালিত যে, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের 
এবং তার গ্রামের মর্ধাদা রক্ষার্থে মৃত্যু বরণ করবে।” 
গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, যদি দেশকে উন্নত করিতে হয় তাহা হইলে গ্রামকে 
উন্নত করিতে হইবে। আড়াইশত বংসরের ব্রিটিশ শাসুনে গ্রাম পদ্ধু হইয়া 
গিয়াছে, তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। না হইলে দেশ আরও ধ্বংসের 
মুখে অগ্রসর হইবে। কিন্তু এই কাজে ব্রতী হইবে কাহারা? গ্রামের 
লোকদেরই পরিপূর্ণ ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে, বাহির হইতে কোন 
কর্মী গিয়া গ্রাম-সংস্কারের কাজ করিতে পারিবে না। যাহাদের কাজ 
তাঁহার! যদি প্রয়োজন অনুভব না করে তাহা হইলে বাহিরের লোক 
আপিয়া কতটুকু করিতে পারিবে! স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে গান্ধীজীর 
অন্ুগামীরা অনেকে গ্রামে গিয়া গ্রামের সংস্কারকার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, 
কিন্তু সাধারণ লোক তাহাতে যোগদান করে নাই, তাহার! তাহাদের কাজ 
বধিয়া উহা গ্রহণ করিয়া লইতে পারে নাই। ফলে কাজ অগ্রসরও হয় 
নাই। বর্তমান যুগেও অনেক বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিগ্ঠালয়ের পিক্ষার্থীদিগকে, 
বুনিয়াদী বিদায়ের ছাতর-ছাত্রীগণকে গ্রাম সাফাই করিতে যাইতে দেখা যায়। 
প্রথমাবস্থায় দেখা গিয়াছে, গ্রামবাসীরা একান্তে দাঁড়াইয়া মজা দেখিয়াছেন, কাজে 


ভারতীয় গ্রাম ঁ ১৬৫ 


যোগদান করেন নাই, বর্তমানে মানুষের মনের পরিবর্তন হইতেছে, গ্রামের লোক 
অগ্রসর হইয়া আগিয়া, কাজে যোগদান করিতেছেন, কোন কোন ক্ষেত্র এ 
কাজে নেতৃত্বও করিতেছেন । 

সেযাহাঁ হউক, আসল কথা হইতেছে, গ্রামের উন্নয়ন করিতে হইলে গ্রাম্য 
সমাজের পক্ষ হইতে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বাহিরের সরকারী কর্মচারী 
বাইয়া গ্রামের অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন করিতে পারে, যদি না৷ গ্রামীণ সমাজ 
তাহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে? 

ভারত সরকার সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, ভারতকে উন্নত করিতে 
হইলে ভারতের গ্রামগুলিকে উন্নত করিতে হইবে, ভারতকে একটি ‘কল্যাণ রাষ্ট্রে 
পরিণত করিতে হইবে । পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নতি স্থান পাঁইল। 
ভারতের সাড়েপাচ লক্ষ গ্রামের উন্নতি সন্মুখে রাখিয়া ১৯৫২ গ্রীষ্টাবের ২রা 
অক্টোবর তারিখে গান্ধীজীর জন্ম তিথিতে (অর্থাৎ পুণ্যতিথিতে) ভারতের সমাজ 
উন্নয়নের কাজ শুরু হইয়া গেল। 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবা 
Community Development Projects and (National) 
Extension Service 

‘কমিউনিটি’ শব্দটি দ্বারা বর্তমান যুগে গ্রামীণ সমাজকে বুঝান হইয়া থাকে । 
গ্রামীণ সমাজকে উন্নত করিবার জন্য যে পরিকল্পনা তাহাই সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পনা। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার দুইটি উদদেস্ঠ, (১) গ্রামাঞ্চলে যাহারা 
বাস করে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা এবং (২) গ্রামীণ 
জীবনের সকল রকমের অসুবিধার দুরীকরণ। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 
সমগ্র সমাজের সহায়তায় এবং সম্ভব হইলে সমাজেরই উদ্যোগে জীবনযাত্রার 
মানের উন্নতি সাধন করিতে চায়।” এই কারণে গ্রামীণ সমাজকে আত্মনির্ভর- 
গ্রীল করিয়া তোলাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য! 
১৯৫২ খ্রীষ্টাবে ২রা অক্টোবর তারিখে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রবর্তন 
হইলেও ইহার হত্রপাত আগে হইতেই হইয়াছিল । ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সেবাগ্রাম, 
গোরক্ষপুর ও এটাওয়া, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের সর্বোদয় কেন্দ্রসমূহে গ্রামোনয়নের 
1) ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এই আত্যন্তিক কাঁজের ফল 


আত্যন্তিক (11৩9৯ 
শুভ হইয়াছিল, কিন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে গ্রাম উন্নয়নের যে সব পরিকল্পন! 


১৬৬ . পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্তা 


করা হইরাছিল,;তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন নানা দিক দিয়া বিবেচনা? 
করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, কৃষকের জীবনের বিভিন্ন দিক একের:সাথে অন্তটি 
এমনিভাবে যুক্ত যে, একটি বা'অপরটির উন্নতি বিধান করিলে চলিবে না, সামগ্রিক 
ভাবে গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টার দিকে গুরুত্ব দিতে হইবে। 
গ্রামবাসীদের সহযোগিতা কামনা করিলেই শুধু এই ক্ষেত্রে চলিবে না, প্রয়োজন 
মত অৰ্থসাহায্য এবং সংগঠনও ইহার জন্য গ্রয়োজন। এই দুইটি কাজের জন্ত 
প্রয়োজন সরকারের । সরকার শুধু অর্থের ব্যবস্থা করিবেন না, কার্যব্রমও 
তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সার্থকতার পথেও উহাকে পরিচালিত করিতে 
হইবে। তাহ! ছাড়া গ্রাম সেবকের (Village level worker) ভূমিকা 
এইখানে প্রধান গ্রাম সেবক কৃষককে গ্রাম উন্নয়নের কাধে উদ্ধুদ্ধ করিবেন, 
কধকের কাছে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-সম্মত চাষের কথা পৌছাইয়। দিবেন 
ইত্যাদি । এই কারণে সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনায় গ্রাম সেবকের স্থান অতি 
উচ্চে এবং [গ্রাম সংগঠনে তিনিই প্রধান এবং প্রথম সোপান বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। 

গ্রামীণ সমাজের সর্বানীণ উন্নয়নই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেগ্ত । এই 
সর্বাঙ্ীণ উন্নয়ন নিয়লিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করিতেছে। (১) ক্ুষিজ 
উৎপাদন বৃদ্ধি, (২);গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিমাধন ও প্রসার, (৩) গ্রামীণ 
বেকার সমস্যার সমাধানের জন্ত চেষ্টা, (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, (৫) জন 
ৰা্থা উন্নয়ন, (৬) উন্নততর গৃহনির্া বব, (4) কুটির শির ও ু্রয়তন 
শিল্পের পুনর্বাসন ও (৮) সমবায়ের প্রসার । পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী 
১৯৫১ হইতে কৃষিজ উৎপাদনের উপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল । 

এই সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনাকে বিভিন্ন ‘উন্নয়ন ব্লকের’ মাধ্যমে রূপ 
করিতে চেষ্টা করা হয়। এক একটি উন্নয়ন ব্লক ১০০ 


ভারতীয় গ্রাম ১৬৭, 


সরকারের পক্ষ হইতে অর্থবণ্টন ইত্যাদি করিবার জন্য আছেন একজন ব্লক 
উন্নয়ন কর্মচারী (Block Development 01067) | তাহাকে এবং 
পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক 
জেলায় আছে “জিলা পরিষদ" । “জিলা পরিষদের’ সহযোগিতায় ব্রক উন্নয়ন 
কর্মচারী ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি কা করিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি জেলা 
পরিষদের উপরে প্রতিটি রাজ্যে আছে একটি করিয়া ‘রাজ্য উন্নয়ন কমিটি' 
(State Development Committee)| এই কমিটি বিভিন্ন কার্যক্রম 
এবং উন্নয়ন-নীতি সন্বন্ধে পরামর্শ দেন এবং বিভিন্ন জেলা পরিষদের কার্যক্রমের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। প্রতিদিনকার কার্ধের তত্বাবধান রাজ্যের উন্নয়ন 
কমিশনার বা Development Commissioner-এর উপর গ্যস্ত । উন্নয়ন 
কমিশনারকে পরামর্শ দ্রান করিবার জন্তু বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ লইয়া 
গঠিত একটি উপদেষ্টা কমিটিও আছে। 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে হর! অক্টোবর যখন আরম্ভ 
হয় তখন মাত্র ২৭,৩৮৮টি গ্রাম ও ১৫৭ কোটি জনসংখ্যা ও ৫০টি উন্নয়ন ব্লক 
লইয়া কাজ গুরু হয় কিন্তু পরে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গিয়াছে যে, ৫১১৯৫টি ব্লকে 
প্রায় সমগ্র ভারতের গ্রামাঞ্চলকে লইয়া পরিব্যাপ্ত হইয়া কাঁজ চলিতেছে । 

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service) 

জাতীয় সম্পরদারণ সেবাকার্য সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তনের ঠিক 
একবতসর পর অর্থাৎ ১৯ঃ৩ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রদারণ সেবাকে গ্রামগুলির আধিক ও সামাজিক 
সংগঠনের ওউন্নতিবিধানের যথাক্রমে পদ্ধতি (method) এবং রূপকার (ageny) 
বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য ছিল | সমাজ উন্নয়ন ছিল গ্রাম- 
সমূহের আত্যান্তিক উন্নতিবিধানে নিযুক্ত, কিন্তু জাতীয় সম্প্রনারণ সেবার কাজ 
আত্যন্তিক ছিল না, ছিল অগভীর পর্ধায়ের। তাহাদের কাজ ছিল শুধু 
পরামর্শ দান, প্রয়োজনীয় সাহাষ্যদান নহে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই পার্থক্য 
দূরীভূত হয় এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কাজকে সমাজ উন্নয়নের অধীনে আনা হয়। 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ 
সেবার মূল্যায়ন 

প্রথম পরিকল্পনার রিপোর্টে দেখ। বায় যে, গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মান এই 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বিশেষ উন্নত হয় নাই। তবে জনগণ 


১৬৮ পরিন্বশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্ধা 


ও সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে । ইহা! শুভ। গ্রামবাসীদের 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন অপেক্ষা পথঘাট, বিদ্যালয়, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, জল সরবরাহ 
ইত্যাদির উপর প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইর়াছিল। 
মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রিপোর্টে এইরূপ মত প্রকাশিত হয় যে, ইহা ভুল পন্থা ছিল। 
দ্বিতীয় সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে প্রত্যেকটি গ্রাম সমান লাভবান হয় নাই। 
যে সকল গ্রাম বেশি সাড়া দেয়, সেইসব গ্রামই বেশি লাভবান হয়। 


পর্যালোচনাক'রী দলের সুপারিশ (Reconmendations 
of the Study Team) 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ ও ( জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবার কাজ সন্তোব- 
জনক না হওয়ায় বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি (Balawanta Rao Mehta 
Committee) নামে পরিচিত এক কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি 
নিয়লিখিত স্থপারিশগুলি করেন। (১) সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রদারণ 
সেবাকেন্দ্র অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে, সামাজিক 
কল্যাণের উপর কম গুরুত্ব দিলেও চলিবে । তাহার! বলেন যে, কৃষি ও শিল্প 
উন্নয়নের মাধ্যমে আধিক সমৃদ্ধি-সাধনই প্রথম প্রয়োজন । (২) কৃষির পদ্ধতিগত 
উন্নয়ন করিতে হইবে। (৩) জিলা সংগঠনে পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। 
জিলা সংগঠনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা বল! হয়। প্রতি ৮০ হাজার 
জনসংখ্যার জন্য একটি করিয়া পঞ্চায়েত সমিতি থাকিবে এবং পঞ্চায়েত সমিতি 
কি, সেচ-ব্যবহ্থা, স্থানীয় শিল্প সংগঠন, প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ইত্যাদির 
উপর লক্ষ্য রাখিবে। 

বলবস্ত রাও মেহতা কমিটির সুপারিশ অস্থায়ী সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হয়। 


আদর্শ গ্রাম সংগঠন 


সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রনারণ সেবার কথা বলা হইয়াছে। উহাদের 
পরিকল্পনা ও কাজের সংক্ষিপ্র পর্যালোচনাও করা হইয়াছে। গুধু গ্রাম সমাজের 
দোষ ক্রটি সংশোধন করা নয়, পরিকল্পন! করিয়া! গ্রামের উন্নয়নের কথাও বর্ণিত 
হয়। কিন্ত কিভাবে এরূপ উন্নতিমূলক সংগঠন করা হইবে তাহা বিবৃত করা 
হয় নাই। গ্রামগুলির সমস্তাসমূহ আমাদের প্রথমতঃ জানিতে হইবে এবং 
সেইসব সমস্তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গ্রাম সমাজের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে 


ভারতীয় গ্রাম ১৬৯ 


হইবে ৷ শুধু সমন্তার সাময়িক সমাধান করিয়া দিলেই চলিবে না, এসমন্ত সমস্তার 
স্থায়ী সমাধানের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । বলা বাহুল্য, কোন জিনিসই স্থায়ী নয়, 
স্থান-কাল-পাত্রভেদে সব কিছুরই পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু পরিবর্তন 
যেদিকেই হউক না কেন, গ্রামবাসীদের মনের ও দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন যদি 
ঘটান যায়, তাহা হইলে সমন্তা যত গভীরই হউক না কেন, সেই সমস্ত নৃতন 
সমন্তার সমাধান করা অসম্ভব হইবে না। কিন্তু এসমস্ত সমস্তা সমাধানে যে 
গ্রামবাসীদের মন ও দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনই শুধু কাষকরী হইবে তাহা 
নয় এবং তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি । সরকারী অর্থসাহাব্য 
বিশেষভাবে প্রয়োজন তাহাও আমাদের জানা কর্তব্য। সেইরূপ অর্থসাহাধ্য 
আমর! পাইব, সেইরূপ ভরসাও আমরা পাইয়াছি। এখন সেই ভরসাতে 
আমাদের গ্রাম উন্নয়নের ও গ্রাম সংগঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

7 এই প্রপঙ্দে আমাদের কয়েকটি কথা জানা প্রয়োজন । কথাগুলি নূতন 
নয়; আমরা বিভিন্ন গ্থানে ইহার উপর গুরুত্ব দ্রিরা কিছু কিছু আলোচনাও 
করিয়াছি। প্রথমতঃ গ্রাম উন্নয়নের কাজ আজ নূতন আরম্ভ হয় নাই। 
বহুকাল পূর্বেই এই কাজের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে উপলব্ধি করা হয়। 
গান্ধীজী গ্রাম উন্নয়নের জন্তু বলিয়াছিলেন “গ্রামে ফিরে যাও" । তিনি আরও 
বলিয়াছিলেন যে, যদি গ্রামের উন্নতি হয় এবং গ্রামে যদি বিকেক্রিত শাসনব্যবস্থা 
স্থাপিত হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় 
নাই। উক্ত মনোভাবাপন্ন সমাজসেবী বহুলোক গ্রামে গিয়াছেন এবং গ্রাম 
সংস্কারে অগ্রপর হইয়াছেন; কিন্তু কাজ কিছু তাহাতে হইয়াছিল কি? আমরা 
যে তিমিরে সেই তিমিরেই ছিলাম, কোনওরূপ উন্নতি কোনও দিকে দেখা যায় 
নাই। কারণ কি? কারণ আমরা গ্রামবাসীদের মনোবৃত্তি তৈরী করিতে 
পারি নাই। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম হইতেই গ্রাম যখন নষ্ট হইয়া যাইতে 
লাগিল, তখন হইতেই গ্রামবাসীরা কোনও রকমে শতকষ্ট সহ্য করিয়াও গ্রামে 
থাকিতে লাগিল, জীবনধারণের মান উন্নত করিবার সামর্থ্য তাহারা দিন দিন 
হাঁরাইয়া ফেলিল। তাই যখন বাহির হইতে গ্রাম সেবা করিতে বাহিরের মানুষ 
গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল তখন হইতেই গ্রামবাসীরা তাহাদের 
সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে, ভাবে যে, ইহারা বুঝি কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্ত 
গ্রামে আসিয়াছেন | অবিশ্বাস ও অজ্ঞতা হেতু গ্রামবাসীরা কর্মীদের কাজে সাহায্য 
করে নাই, সহযোগিতা, করে নাই। একজন বয়স্ক সমাজসেবীর মুখে আমি 


১৭০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


যে কথা গুনিয়াছি তাহা বিবৃত করিলাম। তিনি বয়ন্ক ব্যক্তি, গান্ধীজীর সঙ্গে 
অনেক ঘুরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি এক গ্রামে গিয়া দেখেন 
বে, গ্রামবাসীরা প্রতিদিন ভোরে প্রায় সারিবন্ধ হয়ে গ্রামের রাস্তার উভয় পার্শ্ে 
মলমূত্র ত্যাগ করে। কর্মী ভদ্রলোক তাহাদের কিছু না বলিয়া প্রতিদিন ভোরে 
একখানি কোদাল লইয়া উপস্থিত হইতেন এবং বেল! ৮টা পর্যন্ত থাকিয়। কোদাল 
দিয়া মাটি সংগ্রহ করিয়া! মলমূত্র চাপ! দিতেন। গ্রামবাসীরা উহাতে কোন দিন 
লজ্জা বোধ করে নাই। মনে করিয়াছে যে, উহ! গ্রাম সংস্কারকদের কর্তব্য । 
ওঁ কর্মীর একদিনের অভিন্ঞত| চরমে উঠিয়াছিণ। তিনি একদিন কাৰ্য্যব্যপদেশে 
অন্তত্র গিয়াছিলেন, পরের দিন বথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার 
পরের দিন একজন গ্রামবাসী তাহাকে বলিয়াছিল, “গতকাল কোথায় ছিলেন? 
রাস্তাটা অপরিষ্কার হয়ে আছে।” কর্মী ভদ্রলোক আশাবাদী | তিনি মনে করিলেন, 
“অপরিফ্ার' কথাটা যখন গ্রামবাসীদের মাথায় ঢুকিয়াছে, তখন বোধ হয় 
গ্রামবাসীদের দ্বারা কিছু কাজ করান সম্ভব হইবে। কিন্তু ভদ্রলোক দীর্ঘকাল 
অপেক্ষা করিয়াও গ্রামবাসীদের ও নোংরা অভ্যাসের পরির্তন করাইতে পারেন 
নাই। একথা বহুদিন আগেকার । তিনি বলিয়াছেন, আজকাল অবস্থার কিছু 
পরিবর্তন হইয়াছে, গ্রামবাসীরা সমন্তা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু উহা 
তাহাদের মনে স্থায়ী হইয়া দানা বাধিয়া উঠে নাই। 

এত কথা বলা হইল তাহার কারণ গ্রামবাসীরা তাহাদের প্রয়োজন ও 
সমস্তার কথা নিজেরাই একদিন বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং সমাধানের পথে 
অগ্রসর হইবে। সমস্ত৷ তাহারা এতদিন বুঝিতে পারে নাই, এখন তাহারা 
সমস্তাগুলি গ্রামসেবক ও অন্তান্ত নেতার সাহায্যে বুঝিতে পারিবে কিন্ত 
সমাধানে গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন) গ্রামবাসীর! 
সমস্তাগুলিকে নিজেদের সমস্তা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে, কারণ সস্তার 
দগ্ধন কাহার! কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারা মোটেই 
কষ্টকর ব্যাপার নয়। সমস্তা বুঝিলে এবং নিজের দুর্ভোগের সাথে উহার সংযোগ 
আছে কতটা বুঝিতে পারিলে এবং সরকারী সাহায্য যদি এ সমন্ত সমস্ত 
সমাধানের জন্য কিছুটাও পাওয়া যায় তাহ! হইলে, গ্রামবাসীরা শ্রম দান করিয়া 
এদব সম্ভার সমাধান কেন করিতে পারিবে না? আদর্শ গ্রাম সংগঠিত 


হইবেই। 
আদর্শ গ্রাম সংগঠনের বিতীয়হুত্র হইতেছে শিক্ষার বিকীরণ। আমাদের 


ভারতীয় গ্রাম ও ১৭১ 


দেশ বিদেশী শাসনে কোন্‌ পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমাদের জানা 
আছে। এতটা অবনতি ঘটিয়াছিল শিক্ষার অভাবে । আমাদের দেশে 
আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা এখনও প্রায় চালু নাই। মানুষ যদি অশিক্ষার 
অন্ধকারে থাকে তাহা হইলে তাহাদের অবস্থাও তাহাদের বুঝিতে পারা অসম্ভব ৷ 
আমরা কথায় কথায় বিলেতের গণতন্ত্রের কথা বলিয়া! থাকি, সেইথানকার 
মানুষের সামাজিক কর্তব্যবোধের কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহারা কিসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখি ন! বিলেতে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম 
দশকের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইয়া যায়, অতএব শিক্ষার পরি- 
প্রেক্ষিতে তাহাদের মন যে ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে, সেই মন আমরা কোথায় 
পাইব ? নিজের স্থার্থপরতার জন্য অন্যের কষ্ট হইতে পারে, এই উপলব্ধি কোথা 
হইতে আসিবে, যদি আদরা উপবুক্ত শিক্ষা না পাই? বিদেশী এক ভদ্রলোক 
দুধে জল দেওয়ার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া যান। অবশ্য দুধে ‘জল’ আমাদের 
দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্]াপার-তাও নলকুপের জল নয়, ডোবার জল। 
ইহাতে দেশের শিশুসমাজের যে স্বাস্থ্যনাশ অনিবার্য, ইহা বুঝিবে কে? আর 
বুঝিবেই বা কি প্রকারে ? শিক্ষাই যে সব কিছু তা নয়, কিন্তু শিক্ষার সাথে 
অন্ত কিছু আসিয়াও মিশিবে, এইরূপ আশা করা কি আমাদের পক্ষে অন্যায়? 
বিচার-ুদ্ধি, বিচক্ষণতা ইত্যাদি পুস্তকের শিক্ষার উপর একাস্তভাবে নির্ভর করে 
না, কিন্ত উহার সাথে সংযোগ রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
কিন্ত শিক্ষা না পাইলে যে সমাজ সংগঠনের কাজ চলিবে না, তাহা বলা চলে 
না। শিক্ষাভিত্তিক সমাজ গঠন ভাল এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
দুই কাজ এক সাথে চলিবে। শিক্ষা বলিতে এখানে শুধু প্রাথমিক ব বুনিয়াদী 
শিক্ষার কথা বলা হইতেছে তাহা নয়, ব্স্কদের সমাজ-শিক্ষার কথাও বলা 
হইয়াছে। যাহারা নিরক্ষর বয়স্ক তাহাদের জন্যও কিছু শিক্ষার দরকার, না 
হইলে তাহারা গ্রামসংগঠনে সাহায্য করিবেন কি প্রকারে? 

একটি সুন্দর, সুখী গ্রাম-সমাজ তৈয়ারী করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, 
তাহা হইলে আমাদের গ্রামের আরও অন্ঠান্ত অভাবের দিকে দৃষ্টিদান করিতে 
হইবে, তবেই সমস্তা সমাধানের সুত্র পাওয়া যাইবে। 

সমাজ উন্নয়নের বিশেষ ত্র হইল, আমাদের গ্রামসমূহে স্বায়ত্ত শামন 
প্রতিষ্ঠা করা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ হইলেও ১৯১৯ 


্ীাের শাসন সংস্কার আইনের প্রবর্তন হইবার পর হইতেই আমাদের দেশের 


১৭২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি সংস্থার 
সংগঠনই এইরূপ ছিল যে, উহারা ছিল ব্রিটিশ সরকারেম কেন্দ্রীভূত শাসন 
ব্যবস্থারই সহায়ক। ফলে গ্রামগুলি সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
কিন্তু স্বাধীনতোত্তর যুগে অমরা স্বায়ত্ত শাসনের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছি । 
আমরা বিকেন্দ্রিত শাসনব্যবস্থার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। পঞ্চায়েত প্রথা 
প্রবর্তন হইয়াছে এবং সেই অনুসারে কাছগও চলিতেছে। গণতন্ত্রের মূল কথা 
" দেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা । 
মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু ভোটদান করিয়াই চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। 
পাচ বৎসরে একবার শুধু প্রতিনিধি নির্বাচন কাধে ভোটদান করাই সমস্ত 
কর্তব্যের শেষ নয়, দেশের সমস্ত সমন্তার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সমন্তার সমাধান 
করিতে হইবে। বর্তমান পঞ্চায়েত প্রথায় প্রতোক" নাগরিক দেশের শাসন 
কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। ফলে নিজেকে গ্রামের সমস্তার 
সন্ধে বিজড়িত করিবে, পথ খুজিয়া বাহির করাও তাহার কর্ম হইয়া দীড়াইবে 
লে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রাম সংগঠনের কার্ধ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইবে। 
এম সংগঠনের সর্বশেষ দায়িত্ব হইতেছে যাহারা একাজে অগ্রসর হইয়া 
'আসিবেন, তাহাদের উপর। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গ্রামগ্ুলির অধিবাশীরা 
মজ্ঞ, তাহারা নিজেদের অবস্থায় বহুদিন যাবৎ সহষ্ট হইয়া রহিয়াছে, নূতনত্রের 
দিকে ঝৌক নাই। গ্রামকর্মী, বা গ্রাম সেবক বা গ্রাম নেতা, গ্রামবাসীদের 
তাহাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিবেন। তাহারা মনে 
রাখিবেন যে, তাহারা তাঁহাদের কর্তব্য কর্মে বাধা পাইলে, তাহারা হইতেছেন 
গ্রামবাসীদের বন্ধু ও দরদী বন্ধু এবং পরিচালক ৷ তাহাদের কোনও কারণে 
অভিমান করিয়া! বসিয়া থাকা চলিবে না। তাহারা অভিমান করিবেন কাহার 
উপরে! গ্রামবাসীদের স্নান মুখে হাসি ফুটাইতে হইবে, এই দৃঢ়তা নিয়াই 
গ্রামকর্মীদের চলিতে হইবে। গ্রামে দলাদলির অভাব নাই, বিবাদেরও অস্ত 
নাই। এই সবের উচ্ছেদ করিতে হইবে গ্রামকর্মীদেরই। গ্রামকর্মী ও গ্রাম 
নেতারা সমন্ত দলাদলির উধ্বে থাকিবেন, তবেই তীহারা গ্রামবাসীদের ভক্তি 


ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারিবেন। তখনই গ্রামকর্মীদের আদর্শ গ্রাম রচনার 
কাজ সহজসাধ্য হইবে । 


আদর্শ গ্রাম রচনার 


আর একটি সুত্র হইল, গ্রামের উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
অর্থ নৈতিক অবস্থার মান 


উত্নয়ন। এইগুলি আমাদের বিভিন্ন সমস্তা । 


ভারতীয় গ্রাম ১৭৩ 


এই সমন্তাগুলির সমাধান গ্রামবাসীরাই কি করিয়া করিতে পারেন, তাহা 
আমরা পরে বিচার করিয়া দেখিব। এইখানে প্রয়োজনের কথাই শুধু বলা 
হইয়াছে। নূতন করিয়া আদর্শ গ্রাম সংগঠন করিতে হইলে গ্রামের আধিক 
উন্নয়ন ও জীবনধারণের মান উন্নত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে 
একান্ত ভাবে প্রয়োজন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প প্রমার। তাহা হইলেই 
অর্থাগম হইবে, গ্রামবাসীদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন করাও সম্ভব হইবে, 
আর মানুষও শান্তি ও স্বস্তিতে বাস করিতে পারিবে। অবগ্ঠ শাস্তি ও স্বস্তিতে 
বাস করিতে হইলে আরও অনেক জিনিসের প্রয়োজন । সেইগুলিও ধীরে ধীরে 
গ্রামবাসীদের জীবনে বিকাশ পাইবে, যদি গ্রামবাসীরা সত্য সত্য তাহাদের 
জীবনের উন্নতি চায়। . 

আদর্শ গ্রামের আরও একটি বিশেষ সুত্র হইল স্বাস্থ্যরক্ষা। গ্রাম বহুকাল' 
অবহেলিত অবস্থায় থাকার ফলে উহা নানারকম রোগের আবাসভূমি হইয়া 
দীড়াইরাছে। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, জল নিষ্কাশনের অন্ুবিধা, পানীয় 
জলের অভাব, স্বাপ্থ্যবিধি না মানা, স্বাস্থ্যসম্মত উপায় অবলম্বন ন! করিয়া বাস 
করা ইত্যাদির ফলে গ্রামগুলি ধ্বংসের দিকে যাইতেছে । ধ্বংসের দিকে এই 
গতি রোধ করিতে হইবে । তবেই আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব । গ্রামীণ 
স্বাগ্যও আমাদের একটি বড় সমন্তা । এই সমস্তাকেও আমাদের পরে বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে । 

আদর্শ গ্রাম সংগঠনের আর একটি ত্র হইল বিনোদন মাল্য শুধু 
কাজ লইয়া থাকিতে পারে না। কাজ লইয়া সর্বদা যদি মান্য থাকে, 
তবে সে যন্ত্রে পরিণত হইয়া যায়। যন্ত্রের সুখ, শান্তি, আনন্দ, আবেগ 
কিছুই নাই, কিন্তু যান্ত্রিক ভাবে কাজ করিলেও সে মানুষ। মানুষের 
বিশ্রাম চাই, বিনোদন চাই, সমাজ চাই, সঙ্ব চাই। এক কথায় 
মানুষকে সুষ্ঠু ভাবে বাচিয়া থাকিতে হইলে আনন্দময় জীবনের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া 
থাকিতে হইবে। আনন্দময় জীবনযাপন করিতে হইলে তাহাকে মনের 
আননের খোরাক পাইতে হইবে । আনন্দের খোরাক অই গ্রামে নানাবিধ 
বিনোদনের ব্যবগ্থা। বিনোদন বলিতে সিনেমাই বুঝাইবে না, যদিও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার শিক্ষামূলক নানা প্রচার কাজে সিনেমার ব্যবস্থাও গ্রামে গ্রামে 
করিতেছেন। গ্রামবাসীরাই উদ্ভোগী হইয়া যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, অভিনয় 
ইত্যাদি করিতে পারে, তাহা ছাড়া সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রে তো রেডিও আছে। 


৪ 


১৭৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


রেডিও অন্রান্ত গৃছেও থাকা সম্ভব। সমাজ উন্নয়ন কর্মীরা গ্রামবাসীদের 
উৎসাহ প্রদান করিয়া উপরে উক্ত বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রামের লোকের 
সহযোগিতার সামান্য খরচেই করিতে পাঁরেন। 

গ্রামে সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব নেতাদের, গ্রামকর্নীদের, গ্রাম সেবকদের। 
কিন্তু তাহা ছাড়াও আরও কতকগুলি সংস্থা আছে, যেগুলির সাহায্য ও আদশ 
গ্রাম প্রতিষ্ঠায় বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক গ্রামেই নানা রকমের প্রতিষ্ঠান 
আছে, নানারকম সঙ্ঘ আছে। নানারকম সার্বজনীন কাজে এসব প্রতিষ্ঠানের 
'ও সজ্বের সভ্যরা অগ্রসর হইয়া আসেন। এই প্রতিষ্ঠান ও সঙ্বগুপিরও 
আদর্শ গ্রাম রচনায় প্রভূত কাজ রহিয়াছে। 

এইভাবে গ্রামে যদি নানা সাংগঠনিক কাজের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে 
গ্রাম অচিরে আদর্শ গ্রামে পরিণত হইবে। 


গ্রাম সমূহের বর্তমান সমস্ত! ও সমাধানের ইছিভ 
আমর! আদর্শ গ্রাম গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি 
যে, একটি আদর্শ গ্রাম সংগঠন করিতে হইলে চাই_-(১) গ্রামের লোকের 
মনোভাব পরিবর্তন, (২) শিক্ষার বিকীরণ, (৩) পঞ্চায়েত প্রথা অনুযায়ী গ্রামের 
স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা, (৪) গ্রামকর্মী ও গ্রামের নেতাদের কর্মে অনুরাগ বৃদ্ধি ও 
গ্রাম্য দলাদলির উধ্বে থাকা, (৫) গ্রামের উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার 
মান উন্নয়ন, (৯) স্বাস্থারক্ষা, (৭) বিনোদন এবং (৮) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সজ্বের 
সহযোগিতা । 
এই সর্বনিয্ চাহিদার পরিপুরণ হইলে গ্রামের যে সমস্ত সমস্তার উদয় হইবে, 
তাহা সামাধান করা একেবারে দুঃসাধ্য কাজ হইবে না। গ্রামের যে সমস্ত 
সমস] রহিয়াছে সে সব সমন্তার সমাধান শুধু গ্রামবাসীদের সহযোগিতার 
ভিত্তিতে কর্মের উপর নির্ভর করে না, অর্থেরও প্রয়োজন তাহাতে রহিয়াছে। 
সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাতে টাকার সংস্থান হইবে। অতএব গ্রাধিত অর্থ যদি 
মিলিয়া যায় তাহা হইলে গ্রামের মানুষের মনোৱৃত্তির পরিবর্তন ও তাহাদের 
সহযোগিতালাভ এই দুইটি বিষয় আমাদের আয়ত্ত করিতেই হইবে। 
প্রনঙ্গকুমে একটি কথা৷ বলিয়া রাখা প্রয়োজন । সমস্ত গ্রামগুলিতে 
একইরূপ সমন্তা নাই। কোন কোন গ্রামে কোন কোন সমস্তার গুরুত্ব কম আবার 
কোন কোন গ্রামে সেই সমন্তার গুরুত্ব অনেক বেশি। সর্বত্রই যে একই সুত্র 
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অবলম্বন করিয়া সমস্তার সমাধান করা যাইবে তাহাও নয়, তবে আদর্শ গ্রাম 


রচনা করিতে গেলে সাধারণ ভাবে বাহার প্রয়োজন তাহা আমরা! উল্লেখ 


করিয়াছি এবং স্থান বিশেষে সেই সমন্ত সুত্রগুলির প্রয়োগ করিতে হইবে ইহাও 
জানিয়৷ রাখা প্রয়োজন । আমাদের গ্রামের প্রধান প্রধান সমন্তা ও ও সমস্ত 
সমস্তার সমাধানের ইঙ্গিত নীচে বিবৃত করা গেল। 


(ক) আমাদের কৃষি উৎপাদন সমস্তা 
আমাদের দেশে ক্কষিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন অত্যন্ত অল্প। জাপান, 


-সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা এমন কি মিশর দেশেও একর প্রতি যে ফসল 


উৎপাদন হয়, ভারতে তাহা হয় না। ভারতের চাইতে জাপানে ফসল ফলে 
একরে ৩ই গুণ বেশি, আমেরিকায় দ্বিগুণ বেশি । 

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ হইতেছে যে, আমাদের দেশের রুষকেরা 
সেই পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ীই কৃষিকাজ করিয়া যাইতেছে। নূতন নূতন কৃষি 
যন্ত্রপাতি ক্লষিকাজে ব্যবহৃত হয় না। তাহা ছাড়া উন্নত ধরনের বীজ, 
রাসায়নিক সার, খণের অপ্রাপ্যতা, কীট পতঙ্গের আক্রমণ ইত্যাদির জন্ত ফসল 
অত্যন্ত কম পরিমাণে ফলিয়া থাকে । সব চেয়ে অন্গৃবিধা হইতেছে জল- 
সেচের । বেশির ভাগ স্থানেই জল-সেচের ব্যবস্থা নাই, কৃষকদের আকাশের 
দিকেই চাহিয়া থাকিতে হয়। খণ্ডিত জমিও আর একটি কারণ, বাহার ফলে 
কৃষি দ্রব্যের স্বল্পতা দেখা যায়। জমি খণ্ডিত করণের জন্য যে আইল থাকে 
তাহাতে প্রচুর চাষের জমি নষ্ট হয়। অতএব উৎপাঁদনও কমিয়া যায়। 

কষি উৎপাদনের যে সমন্তা বাংলার গ্রামসমূহে দেখা যায়, তাহার আংশিক 
সমাধান কৃষকেরা নিজেরাই করিতে পারে। উন্নত ধরনের চাষের সম্বন্ধে 
পরামর্শ দানের জন্য গ্রাম সেবক ও উন্নয়ন কর্মী আছেন। তাহারা যে কোন 
কৃষককে চাষ সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিবার জন্ত সর্বদাই উদ্প্রীব। সমাজকর্মীরা 
কষকদিগকে ভাল বীজ সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিতে পারেন। শুধু তাহাই 
নয়, রাসায়নিক সার ও কম্পোস্ট সার জমিতে প্রয়োগ করিবারও নির্দেশ দিতে 
পারেন। উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উন্নত ধরনের চাষ উপযুক্ত 
উৎপাদনের জন্ত বিশেষ প্রয়োজন । এ বিষয়ে সমাজ উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শ 
বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য । সেচের ব্যবস্থা কাছাকাছি থাকিলে তাহারও 


সব্যবহার ক্রযককে করিতে হইবে। 


১৭৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা . 


সে যাহা হউক, কৃষক যদি সমাজ উন্নয়ন কর্মীর উপদেশ অনুসারে চলিতে, 
রাজী হয় তাহা হইলে সমাজ উন্নয়ন কর্মী কৃষককে ভাল“বীজ, রাসায়নিক সার 
ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তাহা ছাড়া কম্পোস্ট সার কি ভাবে 
তৈয়ারী করিতে হয়, তাহাও তিনি কৃষককে শিখাইয়া দিবেন । 
এইসব ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন কর্মী গ্রামীণ ক্লুবকদিগকে আরও এক ভাবে 
শিক্ষা দান করিতে পারেন, যাহাতে কৃষক সমাজ উপকৃত হয়। তিনি কৃষকদের 
সমবায় সমিতি গঠন করিতে বলিতে পারেন। সমবায় সমিতি গঠন করিলে 
কৃষকের! সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে খণ গ্রহণ করিতে পারিবে, তাহার সাহায্যে 
কৃষকের! ভাল লাঙ্গল-গরু, ভাল বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারে এবং 
সমবায় সমিতির সাহায্যে তাহারা উহাদের ভোগ করিতে পারে। তাহা ছাড়া 
খণ্ডিত জমিগুলি একত্র করিয়া সমবায় সমিতির মাধ্যমে চাষ করাও 
চলিতে পারে। জমির মালিকানা হিসাবে ফসল বণ্টন করা হইবে | খণ্ডিত 
জমি একত্র করিয়া চাষ করিবার সুবিধা রহিয়াছে। বৃহৎ ভূমিথণ্ডে উন্নত ধরনের 
চাষ করিবার সুবিধা আছে, সেচ ব্যবস্থাও স্থবিধাজনক ভাবে ব্যবস্থা করা যায়। 
অন্যান্য সুবিধার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । আইলের জন্য জমি আর. 
প্রয়োজন হয় না। আইলের জমিতে ফসল ফলান গেলে তাহাতেও কম ফসল 
ফলিবে না। খণ্ডিত জমিতে শুধু আইলের জন্যই জমি নষ্ট হয় না, এপাশ ও- " 
পাশের আইলের সংলগ্ন জগিতেও কিছুটা কম ফসল জন্মে। সমবায় পদ্ধতিতে 


খণ্ডিত জমিগুলির একীকরণ হইলে অনেক জমি বাচিবে, অনেক' বেশি 
ফসল ফলিবে। 


খে) গ্রামের বেকার অমস্তা ও সমাধানের ইিভ 


আমাদের গ্রামগুলির ছূদর্শা ও অবনতির অন্ঠতম কারণ শাসন ব্যবস্থার 
কেন্দ্রীকরণ ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পূর্বে গ্রামে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা 
গ্রামের প্রয়োজনেই উৎপাদিত হইত। কাচা মাল বাহিরে যাই 
তাহার পরিবর্তে বেশি অর্থমূল্য দিয়া বাহির 
করিতে হইত না। ফলে গ্রামগুলি আধিক দিক হইতে স্বরংসম্পূর্ণ ছিল। 
বর্তমানে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবনথায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে, গ্রাম্য কুটির শিল্প 
মিলজাত দ্রব্যের কাছে হার মানিয়াছে। কাচা মাল সব গ্রাম হইতে উধাও 
হইয়া যাইতেছে। গ্রামের লোক আর গ্রামের প্রয়োজন িটাইয়া উঠিতে. 


ত না, এবং 
হইতেও অস্ঠান্ত দ্রব্যাদি ক্রয় 
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পারিতেছে না। গ্রামে বেকার সমন্তা দেখা দিয়াছে। কৃষি উৎপাদন ছাড়া 
এখন আর গ্রামবাসীদের অন্ত কাজ নাই বলিলেও চলে। অথচ সেই কৃষক 
সমাজেরও আজ মর্যাদা কোথায় ? 

বেকার সমস্তার কারণ নানাবিধ ৪ 

লোক সংখ্যার বুদ্ধি আধুনিক কালে বিশেষ ভাবে হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান 
হইতে বহু লোক আসিয়া পশ্চিম বঙ্গের গ্রামসমূহে ভূমিহীন অবস্থায় বাস 
করিতেছে । অথচ উৎপাদন আগের মতই রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কুটির 
শিল্পের অবনতি বেকার সমস্তাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। কুটির 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 
কুটির শিল্পকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা না থাকিলে এ কুটির শিল্প স্বমর্ধাদায় 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না এবং উহা হইতে বেকার সমস্তার সমাধানও হইবে 
না। অন্যদিকে যাহারা জমিতে ফসল ফলায়, তাহাদের জন্যও উপযুক্ত জমির 
অভাব। যে সমস্ত জমি কৃষির উপযুক্ত করা যায়, তাহাও সেচ ইত্যাদির 
অভাবে ক্ুষি-উপযোগী করা যাইতেছে না। এ সব জমি কৃষিকার্ধের উপযুক্ত 
করা হইলে আরও কিছু লোক কাজ পাইত, জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারিত। 
সর্বোপরি গ্রামের বেকার লোকদের উপযুক্ত কাজ দিবার পক্ষে সরকার এখন 
পর্যন্ত বিশেষ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই । সরকার মনে করিয়াছেন, 
গ্রামের আধিক উন্নতি হইলে গ্রামের বেকারত্বও দূর হইবে । | 

বেকার সমন্তার সমাধানের ইঙ্গিত হিসাবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, 
প্রথমতঃ গ্রামের যে সমস্ত জমি কৃষির উপযোগী নয়, সেই সমস্ত জমি গ্রাম উন্নয়ন 
কর্মীদের কর্মের তালিকাভূক্ত করিয়া উহাকে কৃষির উপযোগী করিয়া লইতে 
হইবে। ইহাতে বহু বেকার কাজ পাইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, যখন জমি আমাদের সীমাবদ্ধ তখন গ্রামের নানাবিধ শিল্পের 
উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে । বাজারে কোন্‌ জিনিসের কি রকম 
চাহিদা, কোন্‌ শিল্প কাজ ও অঞ্চলের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত সমাজ উন্নয়ন কর্মী 
গ্রথমেই তাহা নির্ধারণ করিবেন। তারপর তিনি শিল্পকম্মীদের সাথে মিলিয়া কি 
ভাবে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যাদির উৎকর্ষ সাধন 
করিতে হইবে দেই বিষয়ে আলোচনা করিবেন। তারপর কীচা মাল পাওয়ার 
1, উৎপর দ্রব্যাদির বিক্রয় ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি গঠন, শিল্প সংগঠনের জন্য 


ব্যবন্থ 
অন্ন সুদে মুলধনের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজও সমাজ উন্নয়ন কর্মীর বিশেষ 


১২ 


১৭৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
কাজ। এই সব নানা কাজের মধ্য দির! গ্রামের বেকার সমস্তার সমাধান 


কিছুটা হইবে। 


গে) শিক্ষার অভাব 


আমাদের গ্রামগুলির অন্ততম প্রধান সমন্তা হইতেছে শিক্ষার অভাব 
এখনও পশ্চিম বাংলার এবং ভারতের বহু গ্রাম আছে যেখানে শিক্ষা-ব্যবন্থা 
একেবারে নাই__না আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, না আছে নিন বুনিয়াদী বিদ্যালয় । 
তাহা ছাড়া যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিয়ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছেও, 
সেইখানেও বহু ছেলেমেয়ে বিগ্ভালয়ে যায় না। তাহার কারণ, অল্প বয়স্ক 
ছেলেমেয়েরা ও মাতাপিতাকে অর্থোপাজনে নানাভাবে »সাহায্য করিয়া থাকে । 
পিতার জন্য মাঠে খাতা লইয়া যাওয়া, বাজারে গিয়া আত্মীয় ব্যবসায়ীকে সাহাষ্য 
ইত্যাদি তো ছেলেমেয়েদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। ইহা ছাড়া তাহারা উৎপাদন 
কার্ষেও নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে; সজীর জমির আগাছা নিড়ান, 
তাতীর কাজে স্থতা ধরিয়া সাহায্য করা, কামারশালায় হাপর টানা ইত্যাদি 
কাজ তাহারা! করিয়া থাকে। মেয়েদের পক্ষে গৃহকার্ষে মাতাকে সাহায্য করা 
ইত্যাদিও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। উপায় কি? গ্রামদেশে যেরূপ 
দারিজ্য সেখানে ছেলেমেয়েরা কিছু শক্তি-মামর্ঘয অজন করিলেই তাহারা 
পিতামাতার কাজে লাগিয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি? 

কিন্তু তাহা বলিলে তো চলিবে না, আপাত সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়া 
সমগ্র জাতটিকে নষ্ট করা চলে না। গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতেই হইবে। 

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনার পর 
হইতে একথা বলা চলে না যে, এ পাঠ্যক্ৰম ছাত্রছাত্রীদের জী 


বনের সঙ্গে যুক্ত 
নয়। কিন্তু পাঠ্যক্রম যাহাই হউক না কেন শিক্ষাদানকালে দেখা যাইয়া থাকে 


থে শিক্ষকগণ শুধু বৌদ্ধিক শিক্ষার অংশটুকুর দিকেই বেশি গুরুত্ব দেন, কর্মের 
দিকে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক উৎসের দিকে শিক্ষকবর্গ মোটেই লক্ষ্য 
করিতেছেন না। ইহার কারণ গ্রামবাসীদের অনুরূপ চাহিদা এবং বেশির ভাগ 


শিক্ষকের অজ্ঞত|। গ্রামীণ শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিলেও 
সেইদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 


শিক্ষা ননস্তার আরও কারণ হইতেছে শিক্ষকবর্ণের অসংস্তাষ। জীবনযাত্রা" 


ভারতীয় গ্রাম ১৭৯ 


চালনার উপযোগী অর্থ তাহারা পান না, উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন কি 
করিয়া । ‘তাই যেন তেন প্রকারেণ, শিক্ষাদান করিয়া তাহারা অন্য সময় পেটের 
ধান্দায় ঘুরিয়া বেড়ান। তাহা ছাড়া অনেক শিক্ষকই যে গ্রামে কাজ করেন, 
'সেই গ্রামে থাকেন না। তাহার ফলে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া 
উঠা উচিত সেই সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না । 

এই তো গেল ছোট ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা । নিরক্ষর বয়স্কদেরও 
শিক্ষার ব্যবস্থা খুব কম। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার অভাব হইলে ভারত 
অগ্রসর হইবে কি করিয়া। 

গ্রামে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি যাহাতে হয় সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে 

৷ আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইতে যাইতেছে, অতএব এই 

সমস্তার আশু সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয়। 

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের অবহিত করিতে হইবে । 
প্রদর্শনী, আলোচনা, চলচ্চিত্র ইত্যাদির সাহায্য লইয়া গ্রামবাসীদের শিক্ষার 
সার্থকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। 

গ্রামবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্ধদ্ধ করিয়া বিদ্ধালয় স্থাপন এবং ভাল 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলে তাহাদের গ্রামে থাকিবার জন্যও ব্যবস্থা করিয়া দিতে 
হইবে, যদি সেইরূপ ব্যবস্থা স্কুল-কর্তৃপক্ষ না করেন । মনে রাখিতে হইবে, 
শিক্ষক গ্রামের একজন বন্ধ, তিনি গ্রামের ছেলেমেয়েদের সুনাগরিক তৈয়ারী 
করিবার জন্য নিযুক্ত । 

শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। বয়স্ক শিক্ষার সংগঠনও 
গ্রামে করিতে হইবে । সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এ বিয়ে যে প্রচেষ্টা 
হইতেছে তাহাকে আরও গুরুত্ব দিয়া গ্রামবাসীরাই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন । 


(ঘ) স্বাস্থ্যহীনতা ও অপরিচ্ছন্নতার সমস্ত। ও সমাধানের ইঞ্জিত 


গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল নয়, তাহার কারণ, গ্রামের পরিবেশ 
অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর । যেসব পুকুরের জল সাধারণতঃ গ্রামবাসিগণ 
ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা গো-মহিষ ও মানুষের পুরীষে কলুষিত থাকে, ফলে 
মানুষ দেই জল ব্যবহার করিয়া রোগাক্রাস্ত হয়। সুপেয় জলের অভাব, বহু 
গ্রামেই নলকৃপ নাই। পুকুর বা নদীর জল ন! ফুটাইয়াই গ্রামবাসীরা পান 
করিয়াখাকে। তাহা ছাড়া গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত নয় বলিয়া 


১৮০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া নু 


যেখানে সেখানে মল-মৃত্র ত্যাগ করে এবং রোগের জীবাণু বিস্তারে সাহায্য: 
করে। গ্রামের রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন এবং জল নিঙ্কাশনের জন্য ড্রেনের 
ব্যবস্থাও নাই । মশা-মাছির উপদ্রব বেশি এবং তাহার ফলে রোগের 
প্রাদর্ভাবও বেশি। বাড়ীঘরগুলি পরিকল্পনা ছাড়াই তৈয়ারী হইয়াছে। আলো 
বাতাস তাহাতে বিশেষ প্রবেশ করিতে পারে না। একই প্রাঙ্গণে মানুষ ও 
পশুর বাস, পায়খানা নাই বলিলেই চলে । এই সমস্ত কারণে গ্রামে স্বাস্থ্যহীনতা 
দেখা যায়। তাহা ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা গ্রামে আজও অনুস্থত হয় নাই। 
ফলে প্রতি গৃহেই শিশু সন্তানের সংখ্যাধিক্য, মাতা চিররুগ ইত্যাদি ৷ 


এই সমস্ত সমন্তা সমাধানের ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মীর পরার্শমত এবং গ্রাম- 
বাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় করিতে হইবে । সমাজ উন্নয়ন কর্মী গ্রামবাসীদের 
বহুকালের মনোভাব পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিবেন। ছার়াচিত্র, 
আলোচনা, অভিনয়, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রা" 
প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহ! বুধাইয় দিবেন। আরও বুঝাইবেন যে, 
অন্ধবিশ্বাস দ্বার! প্রণোদিত হইয়া কাজ করিলে স্বাস্থ্য ভাল হইবে না, রোগের 
উপশম হইবে ন1_চিকিৎ্সার প্রয়োজন | এই কারণেই সরকারের সাহায্য লইয়া 
গ্রামে গ্রামে স্বাস্্যকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রতি গ্রামে না হইলেও 
কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি করিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারে। 


সমাজ" উন্নয়ন কর্মীদের পরামর্শে গ্রামবাসিগণ তাহাদের চিরাচরিত 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে, কোন কারণেই পুকুরের জল মানুষ ও গো-মহিষাদির 
পুর্ীষ ‘দ্বারা দুষিত করিবে না। সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সাবধানে 
থাকিবে এবং উহার প্রসার বন্ধ করিবে। যথাসময়ে বসন্তের টাকা, 
কলেরা-টাইফয়েডের ইন্জেকশন ইত্যাদি নিবে। রাস্তাঘাট ইত্যাদি 
পরিফার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। বদ্ধ জল নিফাঁশনের ব্যবস্থা রাখিবে। 
পায়খানা ব্যবহার করিবে, বাড়ী নির্মাণ করিবার সময় স্বাস্থ্যনীতির দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া গৃহ নির্মাণ করিবে । শয়নঘর পৃথক থাকিবে, গোয়ালঘর দূরে 
থাকিবে ইত্যাদি । 


স্বাস্্য-দম্মত আবহাওয়া স্থষ্টি করিতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও মনোভাব 


পরিবতনিই কঠিন ব্যাপার । সমাজ কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গ্রামবাসীদের 
দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিবেন । 


ভারতীয় গ্রাম ১৮১ 


ডে) গ্রামের রাস্তাঘাটের দুর্দশা ও সমস্ত সমাধানের ইজিত 

গ্রামে যোগাযোগের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ । রান্তাঘাটের একান্ত অভাব। 
বাহাও আছে তাহাও ব্যবহারযোগ্য নয়। বর্ষাকালে অনেক রাস্তাই জলে 
ডূবিয়া যায়, যাতায়াত তখন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অনেক রাস্তা জলে না ডুবিলেও 
এমন কর্দমাক্ত হয় যে, সেই রাস্তায় চলা অত্যন্ত অস্থবিধাজনক। তাহা ছাড়া 
সেই রাস্তায় গো-মহিযাদি চলে। রান্ত। আরও ভাঙ্গিরা যায়, চলার অনুপযুক্ত 
হয়। এদিকে গ্রামবাসীরা রাস্তা সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 
না বলিয়া তাহারা রাস্তা সংস্কারও করে না। 

কিন্ত গ্রামের রাস্তাঘাট ভাল হওয়া বাঞ্চনীয়, তাহার কারণ রাস্তাঘাট ই 
বাহিরের সঙ্গে গ্রামের যোগস্থত্র রক্ষা করে। গ্রামে যাহা উৎপাদিত হয় তাহা 
ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য গ্রামের হাটে-বাজারে আনিতে হইবে, প্রয়োজন বোধে 
গ্রামের বাহিরে রপ্তানিও করিতে হইবে। গ্রামের রাস্তাঘাট যদি ভাল না হয় 
তাহা হইলে গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাহিরে আসিবে কি প্রকারে? সব 
জিনিস তো আর মাথায় করিয়া আনা যায় না। অন্ততপক্ষে গো-ানের 
প্রয়োজন হয় মাল বহন করিয়া আনিবার ভন্য। তাই যদি চলিবার মত 
রাস্তাঘাটের অবস্থা না হয় তবে তে! গ্রামবাসীদের পক্ষে খুবই অস্থবিধা। 

এই সমস্তারও সমাধান করা গ্রামবাসীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

গ্রামবানীরা ভাল রাস্তার প্রয়োজনীয়তা সমাজ উন্নয়ন কর্মীদের উপদেশের 
ফলে বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং ইহাও জানিবে যে, উন্নত ধরনের রাস্তাঘাটের 
ফলে গ্রামীণ জীবন সহজ ও সাবলিল হইবে, মাল আনা নেওয়ার সুবিধা 
হইবে, জীবনযাত্রার মান বুদ্ধি পাইবে। সমস্ত খতুতে ব্যবহারের উপযুক্ত 
রাস্তা গ্রামে নির্মাণ করিতে হইবে। পাশে থাকিবে ড্রেন এবং জল যাতায়াতের 
জন্য মাঝে মাঝে কালভার্ট । রাস্তা সংরক্ষণের জন্য এবং প্রয়োজন বোধে রাস্তা 
মেরামত করিবার ভগ্ত গ্রামবাসীদের উদ্ধ্দ্ধ করা সমাজ উন্নয়ন কর্মীদের প্রধান 


কাজ। 


(চ) গরু-মহিষ সমস্ত| ও সমাধানের ইন্জিত 
গর ও মহিষ গ্রামবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পশুসম্প। 
গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও অর্থ ছুইই গোমহিষাদি প্রদান করিয়া থাকে। গোমহিযাদি 
আঠের কাজে যেমন সাহায্য করে, তেমনি তাহারা শয্যাদি বহন করিয়া নিকটস্থ 


১৮২ " পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা . 


হাটেবাজারে লইয়া যায় এবং পরিশেষে তাহারা দুগ্ধ দান করিয়া শিশুদের রক্ষা 
করিয়া থাকে। যে গ্রামের গোমহিষাদি সম্পদ বোশ, সেই গ্রামের সম্পদও 
বেশি। 

কিন্তু বর্তমান সময়ে গোমহিষাদির ক্ষেত্রেও দারুণ অবনতি লক্ষ্য করা 
যাইতেছে। গোমহিযাদি উপযুক্ত খান্ত পায় না, অন্ু্থ হইলে ওঁষধ পায় না 
আর ভাল জাতের গোমহিযাদি পাওয়াও যাইতেছে না। এই তিনটি 
কারণেই গ্রামে গোমহিষাদির অবনতি দেখা যায়, ফলে উহার! অন্তান্ত কাজ 
করিলেও উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ দিতে পারিতেছে না। যে গাভী ভাল খাগ্ 
পাইয়া দুই বেলার পাচ সের দুগ্ধ দিত, সেই গাভী খাতের অভাবে দুই সের দুগ্ধ 
দিতে পারিতেছে কি না সন্দেহ । 

গোমহিষাদির আর একটি বড় সমস্তা হইল, উহারা যখন বৃদ্ধ হয়, তখন 
তাহাদের মোটেই যত ওয়! হয় না, তাহারা যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অন্যের 
ফসলাদি নষ্ট করিয়া বেড়ায়। গ্রামে ইহাদ্দিগকে মারিয়া ফেলা হয় না, কবে 
তাহারা আপনা-আপনি মরিবে তাহার জন্য অপেক্ষা, করা হয় । গোমহিষাদির 
চামড়া খুব মূল্যবান, অতএব মৃত্যুর পরও উহারা মানুষকে কিছু দান করিয়া যায় । 

এখন তাহা হইলে আমাদের কাছে দুইটি সমস্যা _কর্মক্ষম গোমহিযাদির 
সংরক্ষণ এবং অকর্মণ্য গোমহিযাদির ব্যবস্থা । 

কর্মক্ষম গোমহিষাদির উন্নতির জন্য গ্রামবাসীকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
সমাজ উন্নয়ন কর্মীর সহিত পরামর্শ করিয়া গোমহিষাদির জন্য খাছ সংস্থানের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । মনে রাখা প্রয়োজন যে, গোমহিযাদিকে যদি কম খাদ্য 
ওয়া হয় এবং তাহাদের জন্য উপযুক্ত খান্যাদির ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে 
তাহারা ঠিকভাবে চাষের কাজ করিতে পারিবে না, ঠিকভাবে মাল বহন করিতে 
পারিবে না এবং উপবুক্ত পরিমাণে দগ্ধ দিবে না। এই কারণে উহাদের 
উপবুক্ত খান্ ঘাস ইত্যাদি জন্মাইতে হইবে এবং খড় ও ভূষি ইত্যাদি অন্ান্ঠ 
“াঘের শর ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া গোমহিযারি নানা রোগে 
ডুগিয়া থাকে। উহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানে 
সরকারী খরচে পণ্ড চিকিৎসালয় স্থাপন একান্তই প্রয়োজন । তাহা ছাড়া 
উহারা যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন-_খাগ্ক ও 


পানীয় যাহাতে কোনও রূপ রোগজীবাগুমিত্রিত না থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। 
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বেশি বয়স্ক গোমহিযাদি যাহারা মোটেই কর্মক্ষম নয়, তাহাদের জন্ত 
গ্রামবাসীদের সেবা ও যত্ন প্রয়োজন ॥ এই সব পশু গ্রামবাসীদের জীবনে 
একদিন মহা উপকার করিয়াছে, তাহারা যদি আজ কর্মক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়া 
থাকে তবে কি তাহাদের তাড়াইয়া দিতে হইবে । অক্ষম বৃদ্ধ পিতামাতাকে কি 
আমরা তাড়াইয়া দেই, না সযদ্বে প্রতিপালন করি? গোমহিবাদি আমাদের 
মাতার স্বরূপ | তাহাদের তাড়ান কি উচিত ? মোটেই উচিত নয়। কিন্তু এমনও 
অনেকে আছে, যাহায়া নিজেরা খাইয়া বাচিয়া থাকিতে পারিতেছে না, 
গোমহিযার্দি পালন করিবে কি প্রকারে? তাহাদের উচিত জৈনদের 'পণু 
সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠানে’ গোমহিষাদি দিয়া দেওয়া । যতদিন উহার! বাচিয়া 
থাকিবে, ততদিন উহারা সেইস্থানে সযত্রে থাকিবে। 


“(ছ) গ্রাম্য মহিলাদের সমস্ত 


গ্রাম্য মহিলাদের সমদ্যা, এই কথাটি নিশ্চয়ই অনেকের মনে কৌতুহল 
উদ্রেক করিবে। মহিলাদের আবার কি সমস্যা? নিশ্চয়ই আছে। মহিলারা 
সন্তান জন্ম দেন, সন্তান প্রতিপালন করেন, ছেলেমেয়েদের মানুষ করিয়া 
তোলেন, গৃহকর্তণ গৃহে যাহা কিছু আনিয়া দেন, তাহার স্ুবন্দোবস্ত করেন, 
সংসারের অর্ধেক কাজের বেশি তাহার! সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা 
সর্বদাই পুরুষদের লইয়াই ব্যন্ড, তাহাদের অভাব অভিযোগ, বেকার সমস্যা, 
ইত্যাদি লইয়াই আমরা আলোচনা করিতেছি, কিন্তু মহিলাদের সমস্যা সম্বন্ধে 
কোন কথাই আলোচনা করিতেছি না। 

মহিলাদের অনেক সমস্তা আছে। ভীহারাই প্রকৃতপক্ষে সংসার চালাইয়া 
থাকেন, অথচ তীহারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর । তাহার! সন্তান জন্ম 
দেন, অথচ ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে তাহাদের উন্নত ধরনের জ্ঞান নাই৷ তাহারা 
সন্তান জন্ম দেন, কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা কম। 
গৃহে তাহাদের স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বন করিয়া স্থাস্থ্য-সংরক্ষণের ব্যবন্থা করিতে 
হয়, অথচ স্বাদ্থ/বিধি, সম্বন্ধে তাহাদের কিছু জানা নাই ৷ এইরূপ বহু সমস্ত 
মহিলাদের আছে। মহিলারা শুধু সহজাত বৃত্তির বলে সংসারের সমস্ত কাজ 
করিয়া যাইবেন এমন কি কথা আছে? তীহাদেরও নানি! ক্ষেত্রে শিক্ষালাষ 
করিতে হইবে তাহ ছাড়া সহজাত প্রকৃতি বে সর্বদা দিগ্দর্শা এমন কথা কে 
বলিল? শিক্ষার প্রয়োজন যেমন পুরুষদের আছে মেয়েদেরও তেমনি আছে। 


১৮৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


প্রাক্-বিবাহ অবস্থায় মেয়েরা যতটুকু শিখিলেন তাহা লইয়াই সন্ট থাকিলে 
চলিবে না। গৃহিণী হইবার পর তাহাদের সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয় । 
ওঁ সময়েই সেই সমস্ত সমন্তার সমাধান হইতে পারে মহিলাদের 
বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে । সমিতিতে শুধু লেখাপড়া ইত্যাদি সামাজিক শিক্ষাই 
দেওয়া হইবে না, জীবনধারণের উপযোগী সমস্ত শিক্ষাই তাহাদের লাভ করিতে 
হইবে। একজন গ্রাম সেবিকা তাহাদিগকে সন্তানপালন, জন্ম-নিয়নত্র, ধাত্রীবিদ্া, 
স্বাদ্থ্যরক্ষ! ইত্যাদি সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। 

এই সমন্ত,সমন্তা ছাড়াও গ্রাম্য জীবনে আরও বহু সমস্ত আছে। সেই 
সমস্ত সমস্তার সমাধান গ্রামবাসীদেরই করিতে হইবে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের গ্রামগুলিতে আনন্দময় পরিবেশের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে, আর ব্যবস্থা করিতে হইবে বিনোদনের । মানুষ শুধু কাজের 
মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে না, তার জীবনে বিশ্রাম ও বিনোদনের বিশেষ 
প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে শিল্পাঞ্চলগুলিতে দেখা যায় “যে, শিল্পকর্তারা 
শ্রমিকদের বিনোদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন । ইহার কারণ কি? কারণ হইতেছে, 
কাজের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি প্রয়োজন । মানসিক ভারসাম্য স্থাপিত না 
হইলে কাজ সুঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। গ্রামদেশেও তাই। মানুষের 
মনে যদি আনন্দ না থাকে, ভারসাম্য স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে মানুষ কাজ 
করিবে কি করিয়া? তাই গ্রামে বিনোদনের জন্ত ছায়াচিত্র, অভিনয়, যাত্রা, 
কথকতা, নৃত্য ইত্যাদির ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করিতে হইবে। মানুষের মন 
তাহা হইলে সুস্থ হইবে, কাজ করিবার প্রেরণা বোধ করিবে । 

গ্রামের আরও কতকগুলি সমন্তা হইল সমবায় সমিতি স্থাপন সম্পর্কে । 
একা কাজ করিবার যুগ এইটা নয়। অনেকে মিনিয়া একত্রিত হইয়া কাজ 
করিলে অনেক সমন্তারই সমাধান সম্ভব। অতএব সমাজ উন্নয়ন কর্মীদের 
প্রধান কাজ হইল গ্রামে সমবায়ের ভিত্তিতে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা, 
এবং সমবায়ের দিকে গ্রামবাসীদের মন তৈয়ারী করিয়া তোলা। 


সস 


তৃতীন্ অন্যান্ম 
ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কতব্য 


' ‘ভারতের নাগরিকভা--ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা সন্বন্ধে বিশেষ 
“কিছু লিখিত নাই। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয় 
এবং সেই সময় কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর ব)ক্তি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে পরিগণিত 
হইবে, তাহা মাত্র উল্লেখ করা হইরাছে। কি ভাবে নাগরিকতা লাভ -করা 
যাইবে, এবং কি ভাবে নাগরিকতা হারাইতে হইবে সংবিধান সেই সমস্ত ব্যাপারে 
সংসদকে আইন করিবার ক্ষমত| প্রদান করিয়াছিল। ইহার কারণ 
এই যে, এই নাগরিকতা সম্বন্ধে Constituent 45556171915 বহু আলোচনা 
.করিয়াও একমত হইতে পারেন নাই। তখন ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তানে 
বিভক্ত হইয়াছে--বহুলোক পাকিস্তান হইতেভারতে আসিতেছে, আবার বহুলোক 
-ভারত হইতে পাকিল্মানে চলিয়া যাইতেছে। যাহারা ভারতে আগিয়াছিল 
তাহার! ভারতীয় নাগরিক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, আবার যাহারা চণিয়| 
গিয়াছিল, তাহারা ভারতীয় নাগরিকত। হারাইয়াছিল । এমনও ঘটনা বহু 
“ঘটয়াছে যে, বহু পরিবার ভারতে রহিয়া গিয়াছে, আবার তাহাদের স্বামী পুত্ররা 
-পাকিস্তানে চাকরি করিতে চলিয়া গিয়াছে, আবার পাকিস্তানে কাহারও 
কাহারও পরিবার রহিয়া গিয়াছে, বাড়ীর কর্তারা ভারতে অসিয়াছে কাজের 
থৌজে। এইরপ দৃষ্ান্তের অভাব নাই। এমত অবস্থায় সংবিধানে নাগরিকতা 
সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন না করা ভালই হইয়াছে। সংসদের উপর আইন প্রণয়নের 
ভার অর্পণ কর! উপযুক্তই হইয়াছে। ১৯৫০ শ্রষ্টাব্দের পর পাঁচ বৎসর কাল 
.বিচার-বিবেচন! করিবার পর নাগরিকতা সম্বন্ধে আইন ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ 
হয়। 
সংবিধানে নাগরিকতীর যে উল্লেখে রহিয়াছে এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের আইন 
অনুলারে যাহারা নাগরিক অধিকার পাইয়াছে তাহা নিয়ে উল্লেখ করা গেল। 
(ক) ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বে ব)ক্তি ভারতের অধিবাসী ছিলেন ও যিনি ভারতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, (খ) যাহার পিতামাতার মধ্যে কেহ ভারতে জন্মিয়াছেন, 
.(গ) যিনি ভারতে পাচ বৎসর পূর্ব হইতে বাদ করিতেছেন তিনি ভারতের 
নাগরিক। ইহাদের ছাড়া ধাহারা পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন এবং 
ধাহাদের পিতামাতা আগেকার ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, (১) তাহারা যদি 


১৮৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


১৯৪৮ সনের ১৯শে জুলাই হইতে ভারতে বাস করিয়া থাকেন তাহারা বিনা 
রেজেন্টারীতেই ভারতীয় নাগরিক হইবেন, (২) ও তারিখের পরে আসিলে 
রেজেস্িতুক্ত হইতে হইবে এবং (৩) যাহারা ভারত হইতে ভারত বিভাগের পর 
পাকিস্তানে চলিরা গিয়াছেন এবং আবার ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, 
তীহাদেরও ভারতীয় নাগরিক হইতে হইলে রেজেস্ট্রীভুক্ত হইতে হইবে । 

১৯৫৫ প্রীষ্টাব্দের সংসদীয় আইন অনুসারে ছয় শ্রেণীর লোক ভারতের 
নাগরিকতা পাইবেন । (১) ১৯৫০ গ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়াবীর পর যাহাদের 
ভারতে জন্মা। (২) ও তারিখের পর ভারতের বাহিরে জন্ম হইয়াছে, কিন্ত 
পিতামাতা ভারতীয় নাগরিক । (৩) যাহারা রেডেস্ট্রীভূত্ত হইবার জন্য দরখাস্ত 
করিবার ছয়মাস পূর্ব হইতে এখানে বাম করেন। (৪) যে সমস্ত বিদেশীয় নারী 
ভারতীয় নাগরিকের সাথে বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ" হইয়াছেন তীহারাও দরখাস্ত 
করিয়া রেজেন্ট্রিভুক্ত হইয়া ভারতীয় নাগরিক হইতে পারেন। (৫) বিদেশীয় 
ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ভারত সরকার তাহাকে ভারতীয় নাগরিকতা দিতে 
পারেন। (৬) যদি কোন নূতন স্থান ভারতের অধিকারে আসে তাহা হইলে 
এসব স্থানের কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করিবেন, তাহা 
ভারত সরকার স্থির করিবেন। পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, গোয়া, দমন, দিউ 
প্রভৃতি দেশের লোকগণ এইরূপ ভাবে ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছেন। 

নাগরিকের মৌলিক অধিকার-_ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে নাগরিকগণের 
মৌলিক অধিকারের কথা প্রচলিত হইয়া আসিরাছে। ইংলণ্ডে কোন মৌলিক 
অধিকারের কথা সংবিধানে নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দশটি মৌলিক 
অধিকারের কথা উল্লেখিত রহিয়াছে। মৌলিক অধিকার বলিতে কি বুঝিতে 
পারা যায় তাহা জানা প্রয়োজন । মৌলিক অধিকার বলিতে এমন সব অধিকার 
সাধারণ ভাবে বুঝাইয়া থাকে যাহার সাহায্যে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূছের 
পরিস্মুরণ সম্ভব৷ যে সকল অধিকার সংবিধান দ্বারা রক্ষিত সেইসব অধিকারই 
মৌলিক অধিকার । 

ভারতের সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার খুবই ব্যাপক 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহা ২৬ ধারায় বর্ধিত হইয়াছে। এই ২৬টি ধারায় 
সাম্য, স্বাধীনতা, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার, ধর্ম বিষয়ক স্বাধীনতা, শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, অধিকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আইন- 
সঙ্গত ব্যবস্থার কথা ইত্যাদি বলা হইয়াছে। 
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ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দারিত্ব ও কর্তব্য ১৮৭ 


সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, যদি কোন পুর্বপ্রধা, কিংবা অধুনা প্রণীত 
আইন মৌলিক অধিকারের প্রতিকূল হর তাহা হইলে এঁ প্রথা কিংবা 
আইন নাকচ বলিয়া গণ্য করা হইবে। 

সরকায়ের খেয়ালখুশি হইতে রক্ষা করিবার জন্য নাগরিকের মৌলিক 
অধিকার ঘোষিত হইয়াছে। শুধু সরকারের খেয়ালখুশিই নয়, আইন সভার 
খেয়ালখুশি হইতেও মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকে । গণতন্ত্রে 
সংখ্যা-গরিষ্ঠগণ দ্বারা সরকার পরিচালিত হইয়া থাকে । সংখ্যা-গরিষ্ঠগণ যেন 
সংখ্যালঘুদের ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ ন! করিতে পারেন তাহার 
জনই নাগরিকের এই মৌলিক অধিকার | সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, কেন্দ্রে কিংবা রাজ্যে আইন সভা বদি কোন আইন এমন ভাবে প্রণয়ন 
করেন যাহাতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার কোনও রূপে ক্ষুধ হয় তাহা 
হইলে উহা! আঁইনসঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে না। কিন্ত এইখানে 
বলিয়া রাখ! ভাল যে, ভারতের সংখ্যা-গরিষ্টগণ খুবই প্রবল এবং তাহার 
যেহেতু সমগ্র সন্ত সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের অধিক, সেইহেতু তাহার! 
সংবিধানও পরিবর্তন করিতে পারেন। সংবিধানের পরিবর্তন এইভাবে যে 
না হইয়াছে এমন নয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় সংখ্যালঘুদের 
মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার মত বিষয় আজ পযস্তও দাড়ায় 
নাই। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । অধিকার কখনও নিরঙ্কুশ 
হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে অন্তের নিরাপত্তা নষ্ট হইতে পারে। এই 
কারণে কোন রাষ্্রই নাগরিককে খুশী করিবার জন্য নাগরিককে অবাধ অধিকার 
দিতে পারে না। সংবিধান অন্তের অধিকারকে রক্ষা করিবার জন্যই মৌলিক 
অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাধা-নিষেধও যুক্ত করিয়া দিয়াছে । উদাহরণ হিসাবে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যাহা খুশি লিখিবার অধিকারকে নিয়প্রিত 
করা হইয়াছে, এই নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বীয় রাষ্ট্রের সহিত অন্ত রাষ্ট্রের মৈত্রীভাব, 
নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অন্য লোকের মানহানি ইত্যাদির আশঙ্কা আর নাই। 
আমাদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাধা-নিষেধ বেশি থাকিবার কারণ 
সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া একটি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। 
আমাদের রাষ্ট্র অত্যন্ত শিশু। আমাদের শিশু রাষ্ট্র যাহাতে কোনও প্রকারে 


১৮৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বিপন্ন না হয়, সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাই নাগরিকদের 
অবাধ অধিকার কিছুটা সীমিত করা হইয়াছে । : 

দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে দেশে অপৎকালীন জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করা হয়। তখন নাগরিকদের বক্তৃতা, চলাফেরা, সঙ্ঘস্থাপন ইত্যাদি 
নানা মৌলিক অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়া থাকে । কেহ আদালতে 
নালিশ করিয়া উহার প্রতিকার করিতে পারে না, কারণ দেশ শক্রুর দ্বারা 
আক্রান্ত হইবার যেখানে আশঙ্কা সেইখানে প্রতিক্রিয়াশীল কোনও মানুষকে 
দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোনও কথা বলিতে না দেওয়াই বাঞ্চনীয় । অতএব 
আপৎ-কালীন জরুরী অবস্থায়, বা সামরিক আইন জারি হইলে নাগরিকের 
মৌলিক অধিকার নাকচ করিরা দেওয়া হয়। 

আমাদের ভারতের নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার আছে, তাহা 
করটহীন নয় এবং অবাধও নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের 
দেশ বহুকাল পরাধীনতার কবলে থাকিয়া কিছুকাল হইল স্বাধীনতা অর্জন 
করিয়াছে। অত্যন্ত সাবধানতার সহিত আমাদের স্বাধীনতা! সংরক্ষণ করিতে 
হইবে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যাহাতে কোনও ভাবে বিপনন না হইয়া! যায়, সেইদিকে 
লক্ষ্য রাখা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন । 

সমতার অধিকার (Right 1০ Equ৭lity)--ভারতে আইনের চোখে 
সকলেই সমান। কেহই আইনের উধ্বে” উঠিতে পারিবে না। ইহার অর্থ 
এই যে, সমান অবস্থাযুক্ত মানুষের মধ্যে আইন সমান ভাবে প্রযুক্ত হইবে এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের চোখে সমান সুবিধাদি ভোগ করিবে। সমপর্যায়ের 
ব্যক্তিদের মধ্যে আইনের কোন ভেদ থাকিবে না। সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে 
আদেশ দিয়াছেন যে, শ্রেণীবিভাগ খুব স্পষ্ট হইবে, যাহাতে এক শ্রেণী হইতে 
অন্য শ্রেণীর পার্থক্য ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া আইনের 
উদ্দেশ্যের সাথে পাথক্যেরযুক্রিসঙ্গত সম্পর্ক থাকিতে হইবে । একটি উদাহরণের 
সাহায্য লইলে ইহার অর্থ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে। 

যে সকল রাজ্যে মাদক দ্রব্য বর্জন নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে সেইখানে 
বিদেশী ব্যক্তি বা সামরিক ব্যক্তিদিগকে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিবার অনুমতি 
দেওয়া যাইতে পারে কিন্ত সেইখানে কোন লক্ষপতি বে-নামরিক কর্মচারীর 
কাছে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করা চলিবে না। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পেশা 
বা ব্যবসায়ের উপর বিভিন্ন হারের কর ধার্য করা যাইতে পারিবে । 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৮৪ 


বিধানের ১৫ ধারায় অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ধর্ম, 
জাতি, মূল বংশ (5০6), স্ত্রীপুরুষ ভেদ, জন্মস্থান, ইহাদের কোনটির জন্যই 
থিয়েটার, সিনেমা, হোটেল ইত্যাদিতে প্রবেশ নিষেধ করা চলিবে না এবং রাষ্ট্রের 
খরচে পূর্ণ বা অংশিক ভাবে নিমিত রাস্তা, ঘাট, কুপ, পুফ্করিণী ইত্যাদি ব্যবহারেও' 
বাধা-নিষেধ রহিত করা হইয়াছে । অশ্পৃষ্যতা সকল প্রকারে নিষিদ্ধ করিবার 
জন্য সংবিধানের সপ্তদশ ধারায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিককেই সমান অধিকার প্রদান করা 
হইয়াছে । জাতি, ধর্ম, জন্মস্থান, দ্রী ও পুরুষে পাথক্য ইত্যাদির জন্য কাহাকেও' 
সরকারী চাকরি পাইতে অন্থুবিধা ভোগ করিতে হইবে ন!। কিন্ত এই ব্যাপারে 
সংসদ একটি বিষয় স্থির করিয়া লইতে পারেন। সেটা হইতেছে যে, কোন 
রাজ্যে কাহাকেও কোন সরকারী চাকরি পাইতে হইলে, তাহাকে কিছুকাল এ 
রাজ্যে বসবাস করিয়াছেন তাহার নজীর দেখাইতে হইবে । অন্নন্নত শ্রেণীর 
লোকদের জন্য কিছু সংখ্যক চাকরি সংরক্ষিত রাখা চলিবে। কিন্ত কোন রাজ্যে 
চাকরি পাইতে হইলে সেই রাজ্যের লোক বা দেই রাজ্যে বসবাসকারী 
লোকদের মধ্যেই যে চাকরি সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে, তাহা এখন আর চলিবে 
না। ১৯৫৭ খ্ৰীষ্টাব্ের এক আইন অনুসারে স্থির করা হইয়াছে যে, রাজ্যে 
বসবাসকারীদের মধ্যেই আর চাকরি সীমাবদ্ধ থাকিবে না। 

স্বাতল্প্যের অধিকার (Right to Freedom}ঁসংবিধানের ১৯, ২০, 
২১ ও ২২ ধারায় বণিত হইয়াছে ভারতীয় নাগরিকদের স্থাতস্ত্ের অধিকার 
রহিয়াছে। ওঁ সমন্ত ধারাসমূহে বলা হইয়াছে যে, সাধারণ ও স্বাভাবিক সময়ে 


নাগরিকগণ (ক) মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করিবেন, (খ) শান্তিপূর্ণ ভাবে 


ও নিরন্তর ভাবে সমবেত হইতে পারিবেন, (গ) সমিতি ও সভ্য গঠন করিতে 
রিতে পারিবেন, (ঙ) ভারতের 


পারিবেন, (ঘ) ভারতের যে কোন স্থানে যাতায়াত ক 
যেকোন স্থানে বসতি স্থাপন করিতে পারিবেন, (চ) সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর 
করিতে পারিবেন এবং (ছ) যে কোনও বৃত্তি গ্রহণ করিতে বা মে কোন ব্যবসা- 
বাণিজ্যে রত হইতে পারিবেন । এই সাতটি বিষয় একই ধরনের না হইলেও 
সংবিধানে গুলিকে একত্র করিয়া রাখা হইরাছে। 

উপরে উক্ত এইসব অধিকারগুলিকে বিভিন্ন বাধা-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রি 
করা হইয়াছে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানের যে প্রথম সংশোধন,করা হয় তাহাতে 
বলা হয় যে, বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কয়েকটি উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত 


১৯০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


করা হয় উদ্দেশগুলি হইতেছে কে) রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য, (খ) বিভিন্ন বিদেশী 
রাষ্ট্রের সাথে মৈতরীভাব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য, (গ) শান্তিও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার 
উদেশ্যে, (ঘ) সদাচার এবং শ্্রীলত| রক্ষার জন্য, (ড) আদালতের যাহাতে 
অবমাননা না হয় তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে, (চ) মানহানিবাচাইবার জন্য এবং 
(ছ) অপরাধে প্ররোচনাদান নিবারণের জন্য । 

ভারতীয় নাগরিকগণ অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমবেত হইতে 
পারিবেন সত্য, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র লইয়| সভা করা আইন-সঙ্গত হইবে না । 

ভারতীয় নাগরিকগণের পক্ষে সঙ্ঘ ও সমিতি স্থাপন করিবার অধিকার 
আছে বটে, কিন্ত সরকার যদি মনে করেন যে, নীতি ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন উহাতে 
রহিয়াছে, তাহা হইলে উহা সরকার বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। 

প্রত্যেক নাগরিকের ভারতের মধ্যে চলাফেরা করিবার অধিকার রহিয়াছে 
কিন্ত যদি তপশিলী 'জন'জাতির (Scheduled tribe) জন্য কিংবা সাধারণের 
মঙ্গলের নিমিত্ত প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সরকার কাহারও যাতায়াতের উপর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারেন । এইজন্তই হাঙ্গাম| বাধার ভয়ে অনেককে 
অনেক স্থানে পূর্ব হইতেই প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। 


বিধিশনিষেধের আওতায় ফেলিতে পারে। সরকার যদি কোন পথ দিয়া বাস 
চালায়, তাহা হইলে আর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সেই পথ দিয়া বাস 
চালাইতে দিতে নাও পারে । সরকার যদি কোন পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করে 
এবং উহার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে অপর কোন 
প্রকাশক বা গ্রন্থকার এরূপ পুস্তক আর প্রকাশ করিতে পারিবেন না। 

কাহাকেও কোন আইনবিহিত পদ্ধতি ছাড়া তাহার ব্যক্তিগত জীবন ও 


আস্ত RL == — 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৯১ 


ম্যাজিস্ট্রেট যদি নির্দেশ দেন তাহা হইলে তাহাকে ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা 
যাইবে, কিন্ত তাহারও সীমা আছে । কিন্তু এই আইনের ব্যতিক্রম রহিয়াছে । 


“যদি কোন শক্রভাবাপন্ন বিদেশীকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহা হইলে দেশের স্বার্থে 


তাহাকে গ্রেফতার করিয়া রাখা চলিবে, এবং নিবর্তন-মূলক আটক আইনে 
বাহাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রেও উক্ত আইন কার্যকরী হইবে 
না। ভারতের সংবিধানে নিবর্তন-মূলক গ্রেফতার করিবার ব্যবস্থা আছে। 


সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, দেশের নিরাপত্তা, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতির জন্য 


সংসদ নিবর্তন-মূলক আটক বিষয়ক আইন চালু করিতে পারেন । কোন 


ব্যক্তিকে সাধারণতঃ এই আইন অন্থ্যারী তিন মাসের বেশি আটক করিয়া 


রাখা চলিবে না। যদি বেশি দিন রাখার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে 
হাইকোর্টের বিচারপতির যোগ্যতাবিশিষ্ট তিনজন ব্যক্তিকে লইয়া একটি 
পরামর্শ সমিতি গঠন করিয়া তাহাদের মতামত লইয়া আটকের মেয়াদ বৃদ্ধি 


করিতে হইবে কিংবা ছাঁড়িয়া দিতে হইবে। 


শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)— 
সংবিধানের ২৩ ধারা অনুযায়ী মানুষের দ্বারা বেগার খাটান নিষিদ্ধ হইয়া 


-গিয়াছে। মান্থযকে লইয়া ব্যবসাও করা৷ চলিবে না। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির 
- লোক আছে যাহারা ছেলেমেয়েদের চুরি করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে; কোন 


কোন ক্ষেত্রে মেয়ে চুরি করিয়া সেই মেয়েকে অসৎ কার্যে লিপ্ত করিয়া অর্থ 
উপার্জন করে । এই সব কাজ সরকার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই 
ধরনের কাজ এখনও গোপনে চলিতেছে । আগে জমিদারগণ তাহাদের গরীব 
গ্রজাদের বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইয়া লইতেন, উহ! বন্ধ হইয়াছে। কিন্ত 
সরকার সাধারণ হিতকর কাজের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে 


পারে ॥ কিন্তু ও ক্ষেত্রে সকলের জন্য একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে । 


সংবিধানের ২৪ ধারায় ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালক-বালিকাকে কোন 
খনি বা কারখানায় কিংবা কোন বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা চলিবে না ইহা 
বলা হইয়াছে । ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সংসদ এই আইন্রেই অনুসরণ করিয়া খনিতে 
নিয়োগের বয়ঃসীমা পনের বৎসর ধার্য করিয়াছেন । 


ধর্ম বিষয়ক স্বাধীনতা (Right to Freedom of Religion)— 
ভারতে বহু ধর্মাবলন্বী লোক বাস করিয়া থাকেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যাহাতে শান্তি ও মৈত্রী অন্ষুণ থাকে তাহার জন্য সরকার প্রত্যেক ধর্মের 


৷ 8৯: পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


প্রতি সমান ব্যবহার করিবে এবং কোন বিশেষ ধর্মাবলন্বীদের কোন বিশেষ 
সুযোগ দিবে না স্থির করিয়াছে । ইহাই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভি্তি। পাকিস্তানে, 
ইসলামকে সরকারী ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, ইংলণ্ডে Anglican 
Curch-কে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু ভারতে 
সেইরূপ কোন ধর্মকেই সরকারী ধর্ম বপা চলে না। কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
যদি সরকারী খরচে চলে, সেইখানে কোনওরূপ ধর্ম শিক্ষা দেওয়া চলিবে না। 
কোনও বিদ্যালয় যদি কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং ধর্ম শিক্ষা যদি 
সেইখানে দেওয়| হয়, এবং তাহা যদি সরকারী স্বীকৃতি ও সাহায্য পায়, তাহা' 
হইলে সেখানে যাহারা পড়িবে তাহারা ও ধর্মশিক্ষার পাঠ গ্রহণ না করিতেও- 
পারে। 

ভারতের প্রত্যেক নাগরিক নিজের ইচ্ছানুসারে ধর্ম গ্রহণ, অনুষ্ঠান ও" 
প্রচার করিতে সক্ষম। সংবিধান তাহাদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছে । কিন্ত, 
ধর্মের নামে কোনওরূপ সুনীতি ও স্বাস্থ্যের হানিকর বা শ্রীলতা হানির 
কোনও কাজ কেহ করিতে পারিবে না । ধর্মের নামে নরবলি দেওয়া 
চলিবে না । 

ব্যক্তি মাত্রই বে ধর্মের স্বাধীনতা পাইয়াছে এমন নহে, ধর্মের প্রতিটি 
প্রতিষ্ঠান ও সমিতি স্বীয় ধর্ম সংরক্ষণের জন যে অধিকার পাওয়া উচিত তাহা 
পাইয়াছে। ধৰ্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিয়াই ভারতীয় সরকার ভারতের প্রতি. 
নাগরিককে ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্পণ করিয়াছে। 

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার (Right to Education and 
Culture)—ভারতের যে কোনও স্থানের যে কোন নাগরিকের তাহার ব্যবহৃত. 
ভাষা, লিপি এবং নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার রহিয়াছে। ভারতে. 
আজ চৌদি আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা ছাড়াও আরও অনেক ভাষা 
আছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও পিপি যাহাতে কোনও ভাবে 
নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্ত জাতি, ধর্ম এবং ভাষা এই 
তিনটি কারণ ব্যতীত অন্তান্য কারণে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ায় 
বাধা দান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে হাইয়ার সেকেওারী বা পি. ইউ, 


যে কোন শিক্ষা বা কারিগরী প্রতিষ্ঠানে হানিকর প্রতিষ্ঠানের সংশ্রব, স্বাস্থ্য 
এবং শিক্ষার স্বলতা হেতু ভর্তি হওয়া বন্ধ করিতে পারা যাইবে । 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৯৩ 


ধর্ম এবং ভাষার ভিত্তি অনুযায়ী যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে, 
তাহারা পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারে । 

সম্পত্তির অধিকার (Right ৮০ Property)ঁভারতের সংবিধানে 
সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে দুই রকমের কথা আছে। ১৯ ধারায় প্রত্যেক 
ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের অধিকার এবং হস্তান্তরের অধিকার, সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে। কিন্তু সরকার যখন নির্দেশক নীতি কার্যকরী করিবার জন্য 
জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করে, তখন সরকার কায়েমী স্বার্থের নিকট 
প্রচুর বাধা পায়। ফলে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধন করা হয়। ইহার 
ফল দড়াইয়াছে যে, সরকার কাহারও সম্পত্তি অধিকার করিয়| এ সম্পত্তির জন্য 
যে ক্ষতিপূরণ ধার্য করিবে, তাহাই সম্পত্তির মালিককে নিবিচারে গ্রহণ 
করিতে হইবে, ইহার জন্য ‘আদালতে কোন মামলা দায়ের করা চলিবে না। এই 
কারণে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা যায় কিনা তাহা বিচার- 
সাপেক্ষ । কারণ মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হইলে তাহার জন্য আইন-আদালতের 
শরণাপন্ন হওয়| চলে । কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপারে যদি আইন-আদালতের শরণ 
লওয়া না চলে তবে তাহাকে মৌলিক অধিকার বল! বোধ হয় ঠিক উচিত নয়। 

সম্পত্তির অধিকারও: অন্তান্ত অধিকারের মত নিরঙ্কুশ নয়। মানুষের 
স্বার্থের জন্ত সরকার ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির উপর আইনের সাহায্যে কিছু কিছু 
হস্তক্ষেপ করিতে পারে । শাসন বিভাগের কর্মচারীরা নিজেদের খুশি অনুযায়ী 
অপরের সম্পত্তি ছিনাইয়া লইতে পারেন না, কিন্তু জুয়াখেলা বে-আইনী, সেই 
ভুরাখেলা যদি কোন বাড়ীতে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে শাসন 
বিভাগের কর্মচারিগণ সেই বাড়ী সামরিক ভাবে অধিকার করিয়া লইতে 
পারেন। কেহ যদি বিধ্বন্তপ্রায় বাড়ীতে মেরামত না করিয়াই ভাড়াটিয়া 
বসান, তাহা হইলে সরকার সেই বাড়ী জোর করিয়া ভাগিয়া ফেলিতে পারেন 
তাহা ছাড়া কেহ যদি উত্তরাধিকারস্থতে কিছু টাকা পান বা সম্পত্তি পান, তাহা 
হইলে সরকার উত্তরাধিকার কর হিসাবে প্রায় এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি অধিকার 
করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ নানা কর আরোপ করিয়া আধিক সাম্য 
আনয়নের চেষ্টা করা হইতেছে। 

আমাদের সংবিধানের ১৯ (১) এফ ধারাতে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক 
নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, উপভোগ ও হস্তান্তর সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। কিন্ত 
সম্পত্তি বলিতে এখানে শুধু ঘরবাড়ী, কারখানা, খনি, জমিজমা ইত্যাদিই 


১৩ 


১৯৪ .পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্কা 


নয়, কপি রাইট, পেটেন্ট ইত্যাদি যাহা কেনাবেচা করা বায় তাহাদের সকলকেই 
বুঝাইতেছে। সরকার সর্বদাই জনস্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিয়া জনন্বার্থের 
খাতিরে ইচ্ছা করিলে চাষের জমির খাজনা কমাইয়া দিতে পারে, 
বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, যৌথ কারবারের অংশীদারদের পরিবর্তে 
ডিরেকটারবর্গ বসাইয়া দিতে পারে, ইত্যাদি । 

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional 
Remedies)--সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকের কতকগুলি অনিকারের কথা 
বর্ণিত রহিয়াছে, কিন্তু অধিকারের বর্ণনা থাকিলেই চলিবে না) যদি ভারতীয় 
নাগরিক এসব অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহার পুনঃ- 
প্রাপ্তি হইতে পারে, কি উপায়ে তাহার প্রতিকার পাওয়া যাইতে পারে তাহার 
বাবস্থা থাক! একান্তই আবশ্ঠক। সংবিধানের ৩২ ধারাতে ভারতীয় নাগরিকদের 
জন্য সেইসব ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, মৌলিক 


অধিকার ভঙ্গ করা হইলে সুপ্রিম কোর্টের নিকট আবেদন করিবার অধিকার 
নাগরিকের রহিয়াছে । 


এইসব অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত 
নিদেশিগুলির মধ্যে যে কানও একটি নির্দেশ দিতে পারিবেন, যথা_-(১) হেবিয়াস 
কর্পাস (88629 0০:85) বন্দীকে আদালতে উপস্থিত করা, (২) চরম 
আদেশ বা ম্যাণ্ডেমাস (Mandamus), (৩) প্রতিষেধ বা প্রহিবিশন 
(Prohibition), (8) অধিকার পৃচ্ছ৷ (Quo Warranto), (৫) উত্প্রেষণ 
(Certiori) 

(১) হেবিয়াস কর্গা_ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, কাহাকেও 
খিনা কারণে বন্দী করিয়া রাখা চলিবে না। তাই বিন! কারণে কেহ বন্দী হইয়াছে 
অনুমিত হইলে হেবিয়াদ কর্পাস আইন জারি করা চলে। এই আইন জারি 
কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্ট করিতে পারেন। 

(২) ম্যাগ্ডেমাস-ম্যাণ্ডেমান কথাটি লাতিন। ইহার অর্থ হইতেছে 
‘আমরা আদেশ করি'। ইহাও সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়গুণি কর্তৃক 
প্রদত্ত এক প্রকারের আদেশ । এই আদেশের বলে উচ্চ বিচারালয়সমূহ সরকারী 
কর্মচারী বা! সরকারী প্রতিষ্ঠান কিংব| ছোট আদালতকে কোনও স্বার্থের 
ব্যাপারে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে আদেশ করিতে পারে। 
ইহার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্টের কাছে প্রার্থনা করিতেও পারা যায় 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৯৫ 


এবং বিচারালয়গুলি তখন তাহাদের উপযুক্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এ সম্পর্কে 
আদেশ জারী করিবে । 

(৩) প্রতিষেধ-__এই জাতীয় আদেশ কোন উচ্চতম আদালত হইতে 
নি্নতন আদালতের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে । নিগ্ন আদালতগুলি যাহাতে 
তাহাদের ক্ষমতা-বহিভূ্তি বা বে-আইনী কাজ না করিতে পারে তাহার জন্ঠাই 
এই আদেশজারি । 

(৪) উৎপ্রেষণ--যখন কোনও প্রতিষেধ জারি করা হয় এবং নিয় আদালত 
গুনানীর পর রায় দেন, তখন প্রতিকারের নিমিত্ত উৎপ্রেষণ প্রীর্থনা করিতে 
হয়।  উতপ্রেষণ বা 0:0০) জারি হইলে পূর্বের রায় আর কার্যকরী হইতে 
পারে না। 

(০) অধিকার পুচ্ছা__কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন্‌ ক্ষমতার বলে কোন্‌ 
বিশেষ কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ দর্শাইতে যখন 
বিচারালয় বলে তখন তাহাকে বলে অধিকার পৃচ্ছা বা Co-Warranto 

জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার-বখন রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী 
কালীন অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুপ্ন হয় 
সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুযায়ী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণ। হইলে নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকারগুলি মুলতুবি রাখা হয় যতদিন পর্যন্ত জরুরী অবস্থা বর্তমান 
থাকে ততদিন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার ভঙ্গের 
অভিযোগ গ্রহণ করিবেন না। 

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য_নাগরিকদের মৌলিক 
অবিকারসমূহ বিচার করিয়া দেখিলে উহাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়। 

প্রথমতঃ অধিকারগুণি সকলই প্রায় সর্তসহ। বিনা সর্ভে কোন অধিকার 
ভোগ করিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র নির্ধারিত অবস্থায় এ অধিকার" 
সমূহ নাগরিকদের ভোগ করিতে হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ শুধু ভারতীয় নাগরিকগ এই সকল অধিকার ভোগ করিতে 
পারিবে, বিদেশীয়গণ গুধু স্বাধীনতা ও জীবনরক্ষার অধিকার পাইবে। 
ঘ়তঃ নাগরিকগণের এই মৌলিক অবধিকারসমূহ সাময়িকভাবে 


তৃতী 
অধ্যবহাৰ্য করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতি যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তাহা 


হইলে মৌলিক অধিকারসমূহ পরী ব্যবস্থা প্রচলিত থাকা কালীন মুলতুবি থাকিবে । 


১৯৩ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


চতুর্থতঃ নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ শাসন কর্তৃপক্ষ, ভারতের 
আইন সভা এবং বিচার বিভাগের কার্ধের বাধাস্বরূপ হইয়া যেন না দাড়ায় । 

তাহা হইলে সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ভারতীয় সংবিধান 
অনুদারে ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ নানা রূপ বিধিনিষেধ 
দ্বারা সন্কুচিত। সুপ্রিম কোর্টের এককালের প্রধান বিচারপতি স্থুববা রাও 
দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সংবিধানে আইন সভার হাত হইতে 
জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাত্য রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। 

কিন্ত মনে রাখিতে হইবে আমাদের রাষ্ট্র শিশু রাষ্ট্র। ইংলণ্ডে ও 
আমেরিকায় বহুকালব্যাপী স্বাধীন অবস্থায় থাকার পরে যাহা সম্ভব আমাদের 
নূতন শিশু রাষ্ট্রে তাহা সম্ভব নয়। আমাদের ঘরে ও বাহিরে শক্রু। সেই জনত 
সাবধানতা অবলম্বন না করিয়া চলিলে বিপদ অনিবার্ধ।, 


নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমুহু 

ভারতীয় নাগরিকদের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, তেমনি তাহাদের 

কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্যও আছে। বর্তমান যুগে দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর 

"একই জাতীয় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে । নাগরিক বদি কর্তব্য পালন 

না করে তাহা হইলে তাহার অধিকারের মূল্য থাকে না। কারণ অপর নাগরিক 

যদি তাহার কর্তব্য পালন না করে তাহা হইলে তাহার অধিকার ক্ষুণ্ন হইবার 

সম্তাবন|। এই কারণেই প্রত্যেক নাগরিকই অতি অবশ্য তাহার কর্তব্যগুলি 
পালন করিয়া যাইবে। 

কর্তব্যগুলি নিয়র্নপ £_ 

১। আন্জুগত্য--নাগরিকের প্রধান ও প্রথম কতব্য হইতেছে রাষ্ট্রের 
প্রতি আনুগত্য । আনুগত্য অর্থ হইতেছে রাষ্ট্রের অধীন বা বণভূত হইরা 
থাকা। নাগরিককে মনে-প্রাণে রাষ্ট্রের অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। যদি 
নাগরিকের ব্যক্তিগত আদর্শ ও স্বার্থ রাষ্ট্রের আদর্শের বিপরীত হয় তাহা হইলে 
নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি আম্ুগত্য বা কতব্য পালন সম্ভব হইবে না। এই 
কারণে রাষ্ট্রের আদর্শে ই ব্যক্তিকে গড়িয়া তোলাই বাঞ্ছনীয় । 

মানুষের প্রকৃত বন্ধ কি করে? সে আপদে-বিপদে বন্ধুর পাশে আসিয়া 
দাড়াম়। নাগরিকের বিশেষ কর্তব্য রাষ্ট্রকে সকল প্রকারে সাহায্য করা, 
যখন বিদেশী শক্ত দেশ আক্রমণ করে তখন প্রত্যেক নাগরিকের কতব্য সৈম্ত 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৯৭ 


বাহিনীতে বোগদান করিয়া দেশকে রক্ষা করা। তাছাড়া রাষ্ট্রের কর্মচারীদের 
সাথে সহযোগিতা করিয়া রাষ্ট্র স্থপরিচালন| করাও নাগরিকের কতব্য। 
রাষ্ট্রে যখন আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তখন প্রত্যেক নাগরিকের কতব্য 
দেশে আভান্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান এবং অপরাধীদের ধরিয়া দিয়া সরকারকে 
সাহায্য করা। * 

২। আইন মাঁনিয়! চলা__-মাইন মানিয়া চলা নাগরিকদের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ।. সমাজের মঙ্গলের জন্যই আইন তৈয়ারী করা হয়। অতএব 
সমাজের; যাহারা হিতাকাজ্ফী তাহাদের উচিত যথাযথভাবে আইন মান্য করিয়া 
চলা । যে আইন অযান্ঠ করিয়! চলে সে সমাজে থাকিবার উপযুক্ত ব্যক্তি নয়। 

শুধু নিজে আইন মান্য করিলেই চলিবে না, সমাজের অপর লোকেরাও 
যাহাতে আইন মান্ত করিয়া চলে সেইদিক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কিছু লোক 
আইন মানত করিয়া চলিলেই সমাজ সুঠুভাবে চলিবে, এমন কোন কথা নাই। 
কারণ কিছু লোক আইন অগান্ত করিয়াই সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করিতে 
পারে। অতএব প্রত্যেক আইন-মান্তকারী নাগরিককেই দেখিতে হইবে যে, 
সকলেই আইন মান্ত করিয়া চলিতেছে । 

৩) কর প্রদান_রাষ্টর তৈয়ারী হইয়াছে মাম্নষের কল্যাণের জন্যই 
এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্ অর্থের প্রয়োজন । নাগরিক যদি কর হিসাবে অর্থ 
প্রদান না করে তাহা হইলে রাষ্ট্র চলিবে কি করিয়া? এই কারণেই প্রত্যেকেই 
বথাযথরপে রাষ্ট্রকে কর প্রদান করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় সহায়ত! করিবে। 

৪1 অন্যান্ত। কৰ্তব্য_এই তিনটি মূল কর্তব্য ছাড়াও নাগরিকের আরও 
নানারকম ছোটখাট কর্তবা আছে। নাগরিকের উপর যদি কোন, কর্তব্যভার 
অর্পণ করা হয় তাহা হইলে উহ! সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাহার পক্ষে বিশেষ 
কর্তব্য কাজ। কোন কোন শ্রেষ্ঠ আইনজীবীকে অনেক কম অর্থের বিনিময়ে 
নানারকম সরকারী কাজ করিতে বলা হয়, যেমন-__কাহাকেও মন্ত্রী বা কাহাকেও 
বিচারপতি হইতে বলা হয়। তাহাতে অর্থ কম আসে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
উহ| তো একরপ দেশের পক্ষ হইতে দায়িত্ব অর্পন । এই দায়িত্ব পালন তাহার 
পক্ষে কর্তব্য কাজ মনে করিয়া স্বার্থত্যাগ করিয়া ও কাজে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং 
ুরভাবে কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। ইহাই আমাদের দেশের আদর্শ। 
্ারথত্যাগ করিয়|৷ দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিতে হইবে, তবেই 


আমাদের যথাযথ কতব্য সম্পাদন করা হইবে। 


পি 


চতুর্থ অন্থ্যান্ত 
স্থানীয় হ্বায়ত্ত শাসন 


বিভিন্ন অঞ্চল, যথা_ গ্রাম, নগর, শহর ইত্যাদির সমস্তা স্থানীয় সমন্তা। 
স্থানীয় সমস্যার সমাধান স্থানীয় লোক বত তাড়াতাড়ি সমাধান করিতে পারে, 
বাহিরের লোক তত তাড়াতাড়ি করিতে পারে না। এই সব. কাজের মধ্য 
দিয়া কাজ করিবার দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পার, তেমন বৃদ্ধি পায় রাজনৈতিক চেতনা । 
এই চেতন! বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্থানীয় লোকগণ পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতার 
উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়। এই কারণে 
স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সাহায্যেই গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী হয়| থাকে। 
এই কারণে ইংরেজ আমল হইতেই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে 
চেষ্টা চলে । k 

বর্তমান কালে গ্রামে পঞ্চায়েত রাজ স্থাপন করিতে চেষ্টা চলিতেছে 
শুধু শাসন করাই নহে পল্লীর সামগ্রিক উন্নয়ন করাই পঞ্চায়েতের কাজ হইয়াছে ৷ 
এই কারণে আমরা প্রথমে স্বায়ত্ত শাসনের পটভূমিকা আলোচনা করিয়া পরে 
পঞ্চায়েত সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাহার পর যে সব স্থানীয় স্বায়তত শাসন 


পথা পূর্বে প্রচলিত ছিল বা এখনও ধিকি ধিকি করিয়া চলিতেছে, সেই সমন্ধে 
আলোচন| করিব। 


স্বায়ন্ত শাসন প্রণালীর পটভূমিকা 


বর্তমান সময়ে ভারতে শতকরা ৮২ জন লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের 
অধিবাসীরা বহু যুগ ধরিয়া নিজেদের শাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া 
আসিয়াছিল। ভারতবর্ষে কত বিদেশী শাসকেরা আসিয়াছে, কত পরিবর্তন 
চারিদিকে হইয়াছে। কিন্ত গ্ামগুলিতে স্বায়ত্ শাসন ছিল বলিয়া গ্রামগুলি 
বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও টিকিয়াছিল। 

কিন্ত বিটিশ শাসকবর্গ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করিবার ব্যবস্থা করে। ফলে গ্রামের স্বায়ত্ত শাসন ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়! পড়ে। 
গ্রাম হইতে বহু নেতৃস্থানীয় লোক শহব্াঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ 
করিল। ফলে দেশে দেখা দিল নেতার অভাব, সাথে সাথে অশিক্ষা, 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন হি 


রোগারিক্য, দারিদ্য। গরীব গ্রামবাসীদের দেখিবার মত কেহ রহিল নাঃ 
তাই গ্রাম অবনতির পথে চলিল। স্থায়ত্ত শাসন প্রথা ভাঙ্গিয়া গেল। 

গ্রামের অবস্থার অবনতি হইলে কি হয়, ব্রিটিশ রাজশক্তি শহরে 
স্বায়ত্ত শাসন স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই 
বাংলাদেশেই পৌরসভা স্থাপনের আইন করা হয়। স্থির হয় যে, কলিকাতার 
বাহিরে দুই-তৃতীয়াংশ গৃহস্থের সন্মতিক্রমে মিউনিসিপ্যাল কমিটি স্থাপিত 
হইতে পারিবে এবং স্বাস্থ্য ও অনান্য সুবিধার জন্ত কর বসান চলিবে। কিন্ত 
আইন পাস হইলে কি হইবে? একটি মাত্র শহর ব্যতীত অন্য কোথাও 
পৌর সমিতি স্থাপিত হইল না। আবার সেখানেও কেহ কর দিতে রাজী 
হইল না। ফলে ওঁ প্রচেষ্টা নষ্ট হইল। ইহার পর ১৮৫০ শ্রীষটাব্ হইতে 
১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করিবার নানা প্রচেষ্টা চারিদিকে 
চলে, কিন্তু ও সব প্রচেষ্টা ফলবভী হয় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে লর্ড 
রিপনের শানর্ন কালে জনশিক্ষা দিবার উপায় হিসাবে পৌরসভাকে দাড় 
করান হয়। শুধু শিক্ষাদানের ব্যাপারে নয়, অন্তাি কার্ধের ভারও পৌরসভার 
উপর পড়ে । কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল যে, ীইত্রিশ বৎসরের প্রচেষ্টাতেও, 
স্বায়ন্ত শাসনের অগ্রগতি অত্যন্ত শ্বমই হইয়াছে। 

আমাদের দেশে যখন গ্রামগুণি সজীব ছিল, তখন গ্রামগুলিতে স্বায়ত্ত. 
শাসন প্রবর্তিত ছিল এবং পঞ্চায়েতের উপর ছিল শাসনের ভার | কিন্ত 
ব্রিটিশ আমলে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের শুরু হইতে যখন গ্রাম্য শাসন ভাঙিয়া 
গেল, তখন গ্রাম্য পঞ্চারেতও ভাঙ্দিয়া গেল। 

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কথা দুর্ভিক্ষ 
কমিশনের রিপোর্টে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু উহ| প্রস্তাব হিসাবেই 
রহিয়া যার়। এ সম্পর্কে কোন গ্রচেষ্টাই আর দেখা যায় না) পরে 
১৯০৭-৮ এ যে রয়াল কমিশন বসে তাহার বিকেন্দরীকরণের সুপারিশ অনুযায়ী 
গ্রাম পঞ্চায়েত বসানর কথা স্থির হয়! কিন্তু উহা কার্যকরী হয় না। ১৪১৪. 
রানের ভারত শাসন আইন পাস হইলে বাংলাদেশেই ইউনিয়ন বোর্ড নামক 
পঞ্চায়েত গ্থাপনের আইন প্রথমে পাস হয়! ইহার পরবর্তী কালে অন্ঠন্ত 
রাজ্য, যথা মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতিতে 
ধীরে ধীরে পঞ্চায়েত আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্ত এইমব ইউনিয়ন বোর্ড এবং 


পঞ্চায়েত হইতে বিশেষ কিছু ভাল ফল পাওয়া যায় নাই । গ্রাম্য দলাদলি, 


ব্য পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবি্া 


সরকার হইতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদি নাঁনা 
কারণে গ্রামের উন্নতি প্রকৃতপক্ষে কিছুই হয় নাই। তাহাছাড়া আর একটি 
অস্গুবিধা ইউনিয়ন বোর্ডে ছিল। নিয়ম ছিল যে ইউনিয়ন বোর্ডে এক তৃতীয়াংশ 
সদন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবে। ইহার ফলে বহু স্থানেই এরূপ 
মনোনয়ন সাম্প্রদায়িক বিভেদের স্থটি করিয়াছিল। 

এদিকে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপনের কথ! বারে বারে বলিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্ত্রপাত হইবে 
গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে । তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, গ্রামই হইতেছে 
ভারতের প্রাণ । গ্রাম যদি পুনরুজ্জীবিত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের 
উন্নতি সম্ভব হইবে না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ‘হরিজন’ পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন যে, গ্রামের মান্গুষের উপর অর্থাৎ ‘পঞ্চায়েতের উপর ষত 
বেশি ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে, ততই গ্রামবাসীদের উপকার করা 
হইবে। 

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল । 
ক্রমে ভারতের সংবিধানের খসড়া রচিত হইল । কিন্তু যখন সংবিধানের 
খসড়াতে পঞ্চায়েত প্রচেষ্টার কোন কথার উল্লেখ দেখা গেল না, তখন একদল 
এই বিষয়ে আপত্তি তোলেন। ডাঃ আন্বেদকার তাঁহাদের আপত্তির উত্তরে 
গ্রাম পঞ্চায়েতের নিন্দা করিয়া বলেন যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই ভারতের 
সর্বনাশ হইয়াছিল। ডাঃ আম্বেদকারের এই কথায় বিশেষ অসস্তোষ দেখা 
দেয়। পরিশেষে সংবিধানের ৪* নং ধারার নির্দেশক নীতির মধ্যে গ্রাম 
পঞ্চায়েত গঠনের কথা উল্লেখ করা হয় এবং রাজ্যসরকারগুলির উপর পঞ্চায়েত 
ব্যথা প্রবর্তন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া 
রাজ্য বিধানসভা পঞ্চায়েত আইন তৈয়ারী করে । এইদিকে ১৯৫২ খ্ৰীষ্টাব্দ 
সামূহিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) 
অন্ত্যায়ী গ্রামসমূহের বিভিন্ন দিকে উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই 
উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতার মধ্যে আর্ধিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নতির 
কথা আসে। ইহার পর ১৯৫৭ খষ্টাব্দে শ্রীবলবন্ত রায় মেহতার সভাপতিত্বে 
একটি অনুসন্ধান কমিটি বসে। এই অনুসপ্ধান কমিট চারিদিক পর্যবেক্ষণ 
করিয়া পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ 
শীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। তাহারা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের উপর 


র্‌ স্থানীয় স্বায়ত শাসন ২০১ 

“বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন । নিয্ললিখিত বিষয় হইতেই উহাদের 
নীতি পরিষ্কার বুঝিতৈ পারা যাইবে । 

এই কমিটি জিলা সংগঠনে পরিবর্তন সাধনের কথা বণিয়াছেন। তাহারা 
বলেন যে, প্রতি ৮০ হাজার অবিবাসীর জন্য একটি করিয়া পঞ্চায়েত সমিতি 
থাকিবে । এই পঞ্চায়েত সমিতি কৃষির উন্নয়ন, স্থানীয় শিল্প সংগঠন, ছোটখাট 
সেচ-ব্যবনথা নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি পরিচালনা করিবেন। রাজ্য সরকার 
পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সমিতিগুলির মধ্যে সংহতি সাধন করিবেন, 
কিন্ত দৈনন্দিন কোন্‌ কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

ইহার পর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এইসব নীতি জাতীয় বিকাশ পরিষদ (The 
National Development Council) মানিয়া লইলে উত্তর প্রদেশ, অন্ধ, 
“মাদ্রাজ, মহীশুর, উড়িষ্যা,"রাজস্থান, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে পঞ্চায়েত 
রাজ স্থাপিত হয়। বিহারপ্রমুখ অন্তান্ত রাজ্যেও পঞ্চায়েত রাজ সম্পকিত 
আইন রচিত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে যে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত 
হইয়াছে, তাহার সহিত পঞ্চায়েত রাজের পার্থক্য কোথায় তাহা জানা থাকা 
দরকার। পশ্চিম বঙ্গে যে প্রথার প্রচলন আছে তাহাকে বলে পঞ্চায়েত প্ৰথা 
এবং অন্তান্ত রাজ্যে যে জাতীয় প্রথার প্রচলন আছে তাহাকে বলে পঞ্চায়েত 
রাজ। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গেও পঞ্চায়েত রাজ স্থাপিত হইতেছে। 

পঞ্চায়েত রাজ__পঞ্চায়েত রাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? বৈশিষ্ট্য হইল 
গ্রামের উন্নয়ন কার্ষের ভার প্রথমতঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের 
. থাকিবে, দ্বিতীয়তঃ উহা থাকিবে উন্নয়ন ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উপর এবং 
তৃতীয়তঃ উহা থাকিবে জেলা পরিষদের উপর ্যন্ত ৷ এই তিনটি স্তরের 
সঙ্গে গ্রাম উন্নয়নের সম্পর্ক আছে বলিয়া উহাকে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট (three-tier) 
সথায়ত্ত শাসন সংগঠন বলা হইয়া থাকে । পঞ্চায়েতের কাজ শুধু চৌকিদার 
'দারোগার নিয়ন্ত্রণ কিংবা রাস্তাঘাট তৈয়ারী বা গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা 
করাই নয়, পল্লী অঞ্চলের রুষির উন্নতি সাধন, ছোটখাট শিল্প পরিচালন, 
সমবায় সমিতি স্থাপন, আধিক উন্নতি সাধন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার 
গ্রভৃতিও পঞ্চায়েতের কাজ। এই সব উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করিতে 
. হইলে পরিকল্পনা ছাড়া তাহা সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু পরিকণ্ননা 
করিবে কাহার? পরিকরনা আমিবে কি কে হইতে? না, নিশ্চয়ই না। 
পরিকল্পনা করিবেন গ্রামবাসীরাই তাহাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। কারণ 


২০২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদধা 
গ্রামের সমন্ত সমন্তার খবর তাহাদেরই জানা আছে এবং পরিকল্পনা করাও 
তাহাদের পক্ষেই সহজসাধ্য । 

পর পঞ্চায়েত সমিতি--১৯৬৩ বাবে ভারতের প্রায় ছয় লক্ষ গ্রামের 
এত প্রায় ৫ই হাজার ব্লক প্রতিষ্ঠা করা হয়) এক একটি ব্লকের আয়তন প্রায় 
২০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা আশ্মানিক ৬০ হইতে ৭ হাজার । একাধিক 
গ্রাম লইয়া.এক একটি পঞ্চায়েত গঠিত হয়। প্রায় দশখানি গ্রামের সামগ্রিক 
উন্নতি বিধানের দায়িত্ব এক এক জন গ্রাম সেবকের উপর । গ্রাম সেবক নিযুক্ত 
হন সরকারের পক্ষ হইতে ৷ শরকারের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের 
অভিজ্ঞতা এবং সাহায্য বাহাতে গ্রামবাসীর লাভ করিতে পারেন, তাহা দেখা 


স্বিধা, প্রয়োজন ইত্যাদির 
ফলে উন্নতিকর পরিকল্পনা 


শুধু বিশেষজ্ঞদের লইয়াই নয়। পঞ্চায়েত 
আলোচনা এবং পরামর্শ করিয়া তীহাদের 
কষি, পশুপালন ও চিকিৎসা, 


* সমবায় ইত্যাদি সম্বন্ধ পরিকল্পনা এবং 
অঞ্চসসমূহে যাতায়াতের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, সাকো তৈয়ারী ও মেরামত ইত্যাদি 


জেল! পরিষদ-_জেলা পরিষদ রহিয়াছে ব্লক পঞ্চ 


যেত সমিতির উপরে । 
পর্চায়েত সমিতির সভাগতিগণ পদাধিকাঁরবলে জেল 


৬. 


J সংসদে কিংবা রাজ্যের 
বিধান সভায় নির্বাচিত হইয়াছেন তাহারাও জেলা পরিষদের সভ্য। জেলা 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২০৩. 
'করিয়া থাকেন জেলা পরিষদ সমস্ত জেলার উন্নতির জন্য দায়ী, কিন্তু ইহার 
কাজ উপদেশ দেওয়া ৷ 

পঞ্চায়েতের খরচ কিভাবে চলিবে তাহা নিয়া সঙ্গত প্রশ্ন উঠিরাছে। এই 
খরচ সন্কুলানের জন্য রাজ্যের জমির খাজনার একটি অংশ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। 
জমির খাজনা আদায়ের ভার কোন কোন রাজ্যে পঞ্চায়েত সমিতির উপর 
দেওয়া হইয়াছে । এই কাজ সাফল্যমণ্ডিত হইলে রাজ্য সরকারের অনেক কাজই 
পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করা হইবে । 

বর্তমান পঞ্চায়েতসমূহ একাধারে স্বায়ত শাসন প্রতিষ্টান ও অপরদিকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যকারী পূর্বের পঞ্চায়ৈতগুলির 
কাজ ছিল একমুখী, অর্থাৎ শুধু স্বায়ত্ত শাসন, গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা তাহাদের 
ছিল না। 

পশ্চিম বঙ্পের পঞ্চারেত--১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চায়েত বিল 
পাস হইয়াছিল । উহা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আইনে পরিণত হয়। তাহার ছুই 
বৎসর পর হইতে এ আইন অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯১ খ্রষ্টাব্দের 
মধ্যে ৪,৫৫৬টি পঞ্চায়েত স্থাপিত হয়। সমগ্র রাজ্যের মাত্র ২৮ ভাগ গ্রামে 
উহা! স্থাপিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, অন্তান্ত অনেক 
রাজ্যেই শতকরা একশত গ্রামেই পঞ্চায়েত স্থাপিত হইয়াছে । এই বিষয়ে 
পশ্চিম বঙ্গ খুবই পিছাইরা আছে। 

পশ্চিম বঙ্গ পঞ্চায়েতের সংগঠন-__পশ্চিম বঙ্গে চার শ্রেণীর পঞ্চায়েত 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, যথ1--(১) গ্রাম সভা, (২) গ্রাম পঞ্চায়েত, (৩) অঞ্চল 
পঞ্চায়েত ও (৪) স্ায় পঞ্চায়েত । 

১। গ্রাম সভা! পঞ্চায়েত পরিকল্পনার প্রথম স্তর হইতেছে গ্রাম সভা। 
ইহাকে পঞ্চায়েতী প্রথার ভিত্তিও বলা চলে । একটি কিংবা একাধিক গ্রাম 
লইয়া গ্রাম সভা গঠিত হইতে পারে। গ্রাম সভা যে স্থানে স্থাপিত হইবে, 
সেই অঞ্চলের যে সকল লোক বিধানসভার নির্বাচনের জন্য তালিকাভুক্ত, 
তাহাদের লইয়া গ্রাম সভা গঠিত হইবে। এই সভার অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ 
দুইবার হইবে। এই সভার বিশেষ কাজ হইল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রদত্ত 
বিবরণী আলোচনা করা এবং বাৎসরিক আদব্যায়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া 
দেখা। গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ এই সভার সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার 


অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করিতে পারেন । 


‘২০৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্া 


২। গ্রাম পঞ্চায়েত_ গ্রাম সভার কার্য নির্বাহক সমিতি হইল গ্রাম 
পঞ্চায়েত, গ্রাম সভা কর্তৃক নির্বাচিত ৯ হইতে ১৫ জন সদস্তবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত 
্ষু্র একটি সংস্থা হইল গ্রাম পঞ্চায়েত। সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এক 
তৃতীয়াংশ সভ্য মনোনীত করিয়া দিতে পারেন । এদিকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সভার 


পঞ্চায়েত তাহার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন । গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন 
কাজ হইতেছে রাস্তাঘাট, পুল, নর্দমা প্রভৃতি নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ, গ্রামের 
সবাস্্যরক্ষা, পশুচারণভূমি, কবরস্থান এবং শ্বশানঘাট সংরক্ষণ, পানীয় জল 
সরবরাহ, জল নিকাশ, টিকা দেওয়া, খান উৎপাদন, উন্নততর চাষের ব্যবস্থা, 


ইত্যাদি। তাহা ছাড়া গ্ামগ্ুলির উন্নয়নের জন্ত পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েতকে 
করিতে হইবে এবং পরিকল্পন! 


শত করিবেন, সেইসব কাজে যাহা খরচ হইবে, তাহার ব্যয়ভার বহন করিবে 
বাজ্যসরকার । কিন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট কাজের জন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকেই 
খরচ করিতে হইবে ৷ 
গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন ট্যাক্স বসাইবার অধিকার নাই। তবে কেহ কিছু 
কা টাদা হিসাবে যদি দেশ তবে তাহা গ্রহণ করিতে পারা যাইবে। গ্রাম 
পঞ্চায়তের টাকা আজ প্রধানতঃ অঞ্চল পঞ্চায়েত হইতে। আর নিজেদের 
উদ্ভমে উৎপাদিত বস্তসম্তার 


হইতে যে টাকা পাওয়া যায়, তাহাও এই তহবিলে 


ও। অঞ্চল পঞ্চারেত-_একত্র সন্নিবেশিত কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়া 


একটি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়। গ্রাম সভার প্রতি আড়াইশত 


স্থানীয় স্বারত্ত শাসন ই: 


কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মসচিব থাকেন! 
কিন্ত সরকার কতৃক নিযুক্ত হইলেও কর্ম সচিবের মাহিনা, ভাতা ইত্যাদি বহন 
করিয়া থাকে অঞ্চল পঞ্চায়েতই । 

অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ হইতেছে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে শান্তি 
ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে চৌকিদার ও 
দফাদার নিযুক্ত করিতে হইবে । ইহাদের বেতন দিতে হয় অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
তহবিল হইতে। কিন্তু নূতন যে আইন করা হইয়াছে, তাহাতে চৌকিদার ও 
ও দফাদারের বেতনের টাক| রাজ্য সরকার হইতেই দেওয়া হইবে। অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে অঞ্চল পঞ্চায়েতের এলাকায় কর বসান এবং 
লাইসেন্স ইত্যাদি দিবার ফি আদায় করা। তৃতীয় কাজ হইতেছে ন্যায় 
পঞ্চায়েতের গঠন ও" পরিচালনা করা। ইহা ছাড়া অঞ্চল পঞ্চায়েতকে 
রাজ্যসরকার কর্তৃক অপিত দায়িত্বভারও পালন করিতে হয়। 

অঞ্চল পঞ্চায়েতের আয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অঞ্চল পঞ্চায়েত 
কর এবং লাইসেন্স ফি হইতে কিছু আয় করে। তাহা ছাড়া অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
সম্পত্তি হইতেও কিছু আয় হইয়া থাকে । বিশেষ করিয়া মামলা মোকদমায় 
যে জরিমানা আদায় হয়, তাহাও অঞ্চল পঞ্চায়েতের তহবিলে জমা হয়।: 
রাজ্যসরকার হইতে যে টাকা পাওয়া যায়, সেই টাকাই হইতেছে অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান উৎস। অনন্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং জেলাবোর্ডও 
অঞ্চল পঞ্চায়েতকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন । 

অঞ্চল পঞ্চায়েতের ব্যয়ও অনেক প্রকারে হইয়া থাকে । অঞ্চল পঞ্চায়েত 
ক অর্থ সাহায্য দেয়৷ কি হারে সেই টাকা দেওয়া হয় তাহা 
আমাদের জানিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েত তাহার এলাকা হইতে অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের পক্ষে কতটা কর তুলিয়াছে। সেই কথা বিবেচনা করিয়া গর 
পঞ্চায়েতকে অর্থ সাহায্য করা হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতকে হার পঞ্চায়েত 
পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতের পরিচালনার 
ব্য়ভারও বহন করিতে হয় অঞ্চল পঞ্চায়েতকেই। গ্রাম পারের বাজেট 
অনুযায়ী টাকা সংগ্রহ করার দায়িত্ব অচল পঞ্চায়েতরই, কিন্তু অঞ্চল পঞ্চায়েতের 


বেশি টাক! থাকে ন।) | 
He ।য়েত গঠিত হইবে অঞ্চল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। 


ন্যায় পঞ্চায়েত_গ্যায় পঞ্চ 
য়ত নোটিশ দিয়া একটি করিয়া ন্যায় পঞ্চায়েত স্থাপন করিতে সক্ষম ॥ 


গ্রাম পঞ্চায়েত 


অঞ্চল পঞ্চাত 


২০৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা! 


প্রত্যেকটি গ্রাম সভা একজন করিয়া বিচারক নির্বাচন করিবে। স্ায় 
পঞ্চায়েতের কার্যকাল চারি বৎসর । গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা অঞ্চল পঞ্চায়েত হইতে 
কোন সভ্য বদি নির্বাচিত হইয়া ন্যায় পঞ্চায়েতে আসেন, তাহা হইলে তিনি 
আর পূর্ব সমিতির সভ্যপদে থাকিতে পাঁবিবেন না। এক্সিকিউটিভ হইতে 
জুডিসিয়ারী পৃথক করিবার জন্যই এইরকম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্ায় 
পঞ্চায়েত ছোটখাট দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে সক্ষম 
হইবেন। সাধারণতঃ ইহাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা চলিবে না, কারণ 
বিচারকার্ষে বিচারকদের চূড়ান্ত ক্ষমতা। দেওয়া হইরাছে। কিন্তু জেলা শাসক 
বা মহকুমা, শাসক যদি নিশ্চিত হন যে, কোন ফৌগ্দারী মামলার ঠিক মত 
বিচার হয় নাই, তাহা হইলে তাহারা ন্যায় পঞ্চায়েতের রায় নাকচ বা পরিবর্তন 
করিতে পারেন। j 

আমাদের দেশে আইন আদালতের ব্যাপার বড় জটিল। ফৌজদারী 
মামলা সহজে সম্পন্ন হয়, কিন্ত দেওয়ানী মামলা আরস্ত ও শেষ হইতে মান্ুষেয় 
জীবনকাল কাটিয়া যায়, বহু অর্থও ব্যয় হয়। এই অবস্থায় ন্যায় পঞ্চায়েতকে 
এই ভার অর্পণ করার ফলে গ্রামের লোকের পক্ষে খুব স্থবিধা হইয়াছে। 
পঞ্চায়েত বিলে বল! হইয়াছিল-_ 

“In the 9০০1৪119010 patern of Sovciety which have been 
our object in view we have got to provide for cheap 
expeditious method for decision of small cases of dispute 
civil as well as criminal, which arise in our villages”. 

ইহার ভাবার্থ হইল এই যে, আমাদের কাম্য, সমাজতন্তবাদী গ্রামের 
ছোট ছোট মামলা (দেওয়ানী ও ফৌজদারী ) যেন অতি অল্প খরচে ও অল্প 
সময়ে নিষ্পত্তি হয়। 


পশ্চিম বন পঞ্চায়েতের মূল কথ! 


ব্রিটিশ সরকার আমাদের দেশে আগিযা গ্রামগুলিকে ভাঙগিয়া-চড়িয়া নগর- 
কেন্দ্রিক সভ্যতার স্থষ্টি করিতে শুরু করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভুল পথে 
চলিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রামই ভারতের প্রাণ, প্রাণকে বাদ দিয়া 


দেহ রক্ষা! করা চলে না। তাই রয়েল কমিশন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 
বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন । কমিশন বলেন 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২০৭ 


“They are not built from the bottom on a stable 
edifice, whiclhr associated the people known to one 
another and had interests which converged on organised 
bodies”. 

ইহার পরে ১৯১৯ খ্রষ্টাব্দের শাসন সংস্কার আইনে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার 
পরর্বতন হইলেও, উহা৷ সরকারের যন্ত্ররূপে স্থাপিত হয়, ফলে গ্রামীণ উন্নতি ঠিক 
ধারাবাহিক ভাবে হয় না। জনগণের সাথে উহাদের আত্মিক সম্পর্কও ছিল 
না। কিন্তু ভারত স্বাধীন হইবার পর সরকারের নজর পড়িল গ্রামের দিকে, 
গ্রামের উন্নতি হইলেই জাতির উন্নতি। শতকরা ৮২ জন লোকের যদি উন্নতি 
হয়, তবে বাকী লোকেদেরও উন্নতি হইবে । তাই প্রথমে শতকরা ৮২ জন 
লোকের উন্নতির দিকে “দৃষ্টি গেল। ভারতীয় সংবিধানের ৪০ ধারায় 
বলা হইল_ 

“The States shall take steps to organise Village 

* Panchayets and endow them with such powers and 
authority as may be necessary to enable them to function 
as units of Self Government”. 


ইহার পর প্র্যানিং কমিশন এ একই সুত্রে বলেন, “‘Panchayets have 
role to play in the rural areas as 


an indispensible 
interest of all sections of the 


representing the best 
communities, their status is unique”, 

পঞ্চায়েতের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে কেন? ভারত গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র । ভোটদাতারা ভোট দিয়া তাহাদের প্রতিনিধিদের বিধান সভায় কিংবা 
লোক সভায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাদের পাঁচ বৎসর ধরিয়া আর কোন 
কাজ নাই। নূতন নির্বাচন হইবে পাচ বৎসর পরে। ভোটদাতাদের 
গণতন্ত্রে আর কি কাজ? এইরূপ গণতন্ত্র রূপ ও রেখায় গণতন্ত্র বটে, কিন্ত 
সাধারণ মানুষ কিভাবে রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিবে? পঞ্চায়েত 
প্রথায় সেই সুযোগ আছে। গ্রামে ভোটদাতার! গ্রাম সভা স্থাপন করেন এবং 
গ্রামের নানাবিধ সমন্তা সমাধানের মধ্য দিয়া তাঁহারা রাজনৈতিক সচেতনত| 


গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহাদের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে 
শী পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা 


হয় না। তাহাদের মতামতেরও একটা মূল্য থাকে। 


২০৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


হইতেছে মূলকে অবলম্বন করিয়া মূলে গণতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠা । পঞ্চায়েত 
রাজে সকল ভোটদাতাই শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিয়া খীকে ৷ 


অন্যান্য গ্রামীণ স্বারন্ত শাসন প্রতিষ্ঠান 
জেল! বোর্ড (District Board) 


১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করিয়া জেল! বোর্ড 
স্থাপিত হয়। ১৯১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের পূর্বে জেলা বোর্ডের সভাপতিত্ব করিতেন জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট, অতএব তাহার বিরুদ্ধে কোন সদস্যের মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব, 
অতএব ১৯১৮ খ্রষ্টাব্ পর্যস্ত জেলা বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন নামে মাত্রই ছিল। 
১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়, এবং জেল! বোর্ডের সদস্যদের মধ্য 
হইতেই সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় ৷ y 

স্বাধীনত! পাইবার পর প্রাপ্তবয়স্ক লোকই ভোটাধিকার পায়, কিন্ত 
জেল! বোর্ডের সদস্য নিবাচনে অন্য পন্থা! অবলঘিত হয়] ইউনিয়ন বোর্ডের 
সদস্যরা নির্বাচিত হন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস অথবা ছয় আনা চৌকিদারী * 
ট্যাক্স দেন এইরূপ লোক দ্বারা। তাহারাই জেলা বোডের সদস্যদের নির্বাচন, 
করেন। এই কারণে জেলা বোডে'র সদস্যদের ঠিক জনসাধারণের প্রতিনিধি 
একথা বলা চলে না। জেলা বোর্ডে» জন হইতে ৩৩ জন সভ্য হইতে পারেন, 
সকলেই এইখানে নির্বাচিত, যনোনীত কেহ নাই। সদস্যদের কার্যকাল 
$ বৎসর । সদস্যগণই তাহাদের সভাপতি ও উপসভাপতি নির্বাচন করেন। 

জেলা বোর্ডের কার্য - জেলা বোর্ডের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্তু 
একজন সচিব, একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং কয়েকজন সাধারণ কর্মচারী থাকেন । 
গেলা বোর্ডের প্রধান কাজ হইল রাস্তাঘাট ও সাকো নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, 
হাসপাতাল তত্বাবধান, সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বন্ধ, কারিগরী শিল্পের প্রসার 
ইত্যাদি । তাহা ছাড়া গ্রস্থতি আগার পন, পু্ধরিণী, নলকূপ ও জলাশয় খনন, 
পশুরোগ নিবারণ করা, হাটবাজার, ডাক বাংলো, খোয়াড় প্রভৃতি স্থাপন 
ও সংরক্ষণ ইত্যাদিও জেলা বোর্ডের কাজ। 


জেল! বোর্ডের আয়-(১) ভুমি রাজন্ব যাহারা দেয় তাহারা প্রতি টাকায় 


এক পয়সা করিয়া অতিরিক্ত কর বা ৩০৪ দেঁয়। (২) খেয়। পারাপার, হাট 


বাজার ও খোঁয়াড় হইতে আয়। (৩) রাজ্য সরকার হইতে সাহাব্য দান ও 
+ (৪) রাজ্য সরকারের অঙ্গমতি লইয়া খণ গ্রহণ । 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২০৯ 


স্থানীয় বোর্ড (1/০9! B০৭) স্থানীয় বোর্ডসমূহ মহকুমাতে স্থাপিত 
এবং এই বোর্ডগুলিতে কমপক্ষে ৬ জন করিয়া সদস্ত থাকেন। বোডের 
সদম্তদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত। 
কত জন সদম্য এই বোর্ডে থাকিবেন তাহা সরকারের নির্দেশে স্থির হয়। 
একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি সদস্যদের মধ্য হইতে 
নির্বাচিত হন। স্থানীয় বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন মত্তা নাই, কাজও 
নাই। উহারা জেলা বোর্ডের নির্দেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে। ইহাকে 
এই কারণে স্বায়ত্ত শাসনের প্রয়োজনীয় অন্গরূপে ধর! যায় না। 

ইউনিয়ন বোর্ড বাংলার স্বায়ত্ত শাসনের আইনের প্রবর্তন ১৯১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে শাসন সংস্কারের পর হইতে । বাংলাতে প্রায় ২ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড 
ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যসংখ্যা ছয়জনের কম এবং নরজনের বেশি 
হইতে পারিবে না। বোর্ডের সদস্যগণ চারি বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। আগে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচিত হইতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ 
সভ্য মনোনীত হইতেন, কিন্ত ১৯৪৭ শরী্টা্ধের কিছু কাল পরে মনোনয়ন প্রথা 
উঠিয়া গিয়াছে । গ্রামের যেসব বাসিন্দ| ছয় আনা হারে চৌকিদারী ট্যাক্স দেন 
কিংবা আট আনা হারে সেস দেন বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস তাহারা 
নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন |. বোর্ডের সদস্যরা একজন সভাপতি নির্বাচন 
করিবেন । 

বোর্ডের কাজ_ গ্রামের স্বাস্থ, নিরাপতা। রাস্তাঘাট ও পুলনির্মাণ 
পুন্ধরিণী, কূপ ও নলকূপ খনন, টিকা দেওয়া, ছোট ছোট চিকিৎসালয় স্থাপন, 
খোয়াড়ের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বোর্ডের কাজ। তাছাড়া বোড গুলি ইউনিয়ন 
কোর্টের মারফত ছোট ছোট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিতে 
পারিত। কিন্ত এ মকল বিচার খুবই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। এই সব নানা 


কারণে ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া দিয়া তাহার স্থানে পঞ্চায়েত স্থাপনের কাজ 


চলিতেছে । ১৯৬৩ খ্রীষ্টান্দের মধ্যে পশ্চিম বন্ধে প্রায় ৪ হাজার “অঞ্চল পঞ্চায়েত 


স্থাপিত হয়। 
বোর্ডের আয়বায়_ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাথমিক আয় রাজ্য সরকার 
হইতে ও জেলা বোর্ড হইতে। তাহা ছাড়া চৌকিদারী কর, সেম ইত্যাদি 


হইতে কিছু আয় হয়। ইহা ছাঁড়া লাইসেন্স কি আছে। ছোটখাট মামলা 
মোকদমার জরিমানা, খোঁয়াড় হইতে আয় ইত্যাদি সকলই বোডের তহবিলে 


১৪ 


২১০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


জমা হয়। সবচেয়ে বেশি খরচ হয় চৌকিদার ও দফাদারদের মাহিনা দিতে 
ইহার পর গ্রামের উন্নয়নের কাজের জন্য আর বেশি টাকা থুকিত না। তাই 
অতি কম টাকাতে উন্নতি সম্ভব ছিল না । 


পৌর প্রতিষ্ঠান 
কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান (Calcutta Corporation) 

আমরা গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন সন্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে 
আমরা শহরাঞ্চলে যে সব পৌর প্রতিষ্ঠান আছে সে সমন্ধে আলোচনা করিব । 

আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতেছে. কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান । 
কলিকাতা পৌর প্রতিগ্ান স্থাপিত হর দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মধ্রিত্বকালে। এই পৌর প্রতিষ্ঠানের পথম মেয়র হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
এবং প্রধান কর্মদচিব ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্থ। এই পৌর প্রতিষ্ঠানের 
গঠনতন্ত্র ১৯৫১, ১৯৫২ এবং ১৯৫৫ ী্টাবে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। 

গঠন ভন্্র-১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন আইন অনুদারে ৮৬ জন সদস্যবিশিষ্ট 
পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ৮৬ জনের মধ্যে ৮০ জন নির্বাচিত সদস্য, 
নির্বাচিত সদন্যদের দ্বারা নির্বাচিত ৫ জন অলডারম্যান এবং কলিকাতা 
শগরোন্ময়ন প্রতিষ্ঠানের (Caleutta Improvement Trust) সভাপতি 
এই ৮৬জন সন্ত লইয়া পৌর 
সংশোধিত হয় এবং তখন পৌর 
কলিকাতা কর্পোরে 


যি মদস)দের বলা হয় 


করিয়া দিতে পারেন। 
অলডারম্যানরা একজন 
২ | থাকেন। মেয়র কর্পোরেশনের 
সভার সভাপতিত্ব করেন। মেয়রের কোন আধিক লাভ নাই বটে কিন্ত তিনি 


প্রভূত সম্মানের অনিকারী। তিনিই কপিকাতার First Citizen বা প্ৰধান 
নাগরিক] 


নির্বাচিত হন। ই'হাদের- 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২১১ 


প্রবেশিকা বা স্কুল ফাইন্তাল পাস এইরূপ ২১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি কিংবা 
বন্তী অঞ্চলে মাসিক*৪ টাকা বাড়ী ভাড়া ও অন্তান্ত অঞ্চলে মাসিক ৮ টাকা বাড়ী 
ভাড়া দিয়া থাকেন এইরূপ ২১ বৎসয় বয়স্ক ব্যক্তি কর্পোরেশন কাউন্সিলারদের 
নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন । | 

- কতকগুলি ওয়ার্ড লইয়া একটি অঞ্চল তৈয়ারী হয় এবং এ অঞ্চলের 
বিভিন্ন ওয়াডের নির্বাচিত কাউন্সিলারগণ একটি করিয়া আঞ্চলিক 
কমিটি গঠন করেন। এই আঞ্চলিক কমিটিকে Borough Committee 
বলে। কাউন্সিলারগণ আঞ্চলিক কমিটতে নিজ নিজ অঞ্চলের সমস্যাসমূহ 
আলোচনা করিয়া উহা কর্পোরেশনের সভার উত্থাপন করেন । | 

ইহা ছাড়া কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজের জন্য নয়টি স্থায়ী কমিটি বা 
Standing Council লাছে| কমিটগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, অর্থ 
ইত্যাদি সম্পকিত। স্থায়ী কমিটগুলিতে কাউন্সিলারগণ থাকিবেন, কিন্ত 
তাহারা একটির বেশি কমিটিতে থাকিতে পারিবেন না। প্রত্যেকটি স্থায়ী 
বিভাগ নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং স্থপারিশসমূহ 
কর্পোরেশনের সভায় উপস্থাপিত করিবেন । 

এদিকে কর্পোরেশনের সভায় কলিকাতার সামগ্রিক উন্নতির দিক হইতে 
কাজের নীতি ও তালিকা প্রস্তত করা হয়। সভায় আলোচনার পর যে সব 
সিদ্ধান্ত গহণ করা হয়, সেই সব সিদ্ধান্ত কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্মচারিগণ কার্ধে 
রূপায়িত করেন। সিদ্ধান্তগুলি কার্ধে রূপায়িত করিবার জন্য কর্পোরেশনে 
স্থায়ী মুখ্য কর্মসচিব, একাধিক উপ-কর্মসচিব, মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকার, মুখ্য 
ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও বহু ধরনের স্থায়ী কর্মচারী আহেন। কর্পোরেশনের 
মুখ্য কর্মসচিব রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে নিযুক্ত হন। তাহা ছাড়া 
মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার এবং ও জাতীয় আরও মুখ্য কর্মচারীর নিয়োগে রাজ্য সরকারের 
অনুমোদন প্রয়োজন ॥ ইহাদের ছাড়া অন্তান্ত কর্মচারীরা সকলেই কর্পোরেশন 
কৰ্তৃক নিযুক্ত হন। 


কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বজ 


কলিকাতা কর্পোরেশনের নান! ধরনের কাজসপ্প্ন করিতে হয়৷ কাঁজগুলিকে 
সুবিধার জনা চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা_-জনস্বাস্্য, জন-নিরাপত্তা, 
ধা ও জনশিক্ষা। কিন্তু ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে নিগ্নলিখিত 


২১২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


জনকল্যাণমূলক কার্ধসমূৃহও কর্পোরেশনের আওতায় আসে । নগরের নর্দমার 
ব্যবস্থা, ওষধালয় ও হামপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা, টিকঃ দেওয়া, নানাবিধ 
উপায়ে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তৃতি রোধ করা। তাহা ছাড়া জন- 
স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য খাগ্ধ, ওবধাদি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ করিরা থাকে । 
শোধিত পানীয় জল ও অশোধিত জল সরবরাহ করাও কর্পোরেশনের কর্তব্য । 
কলের জল ছাড়াও কর্পোরেশন বিপৎকালীন অবস্থার জন্য সার! নগরে 
নলকূপ নির্মাণ করিয়া থাকে । জন-নিরাপত্ত৷ রক্ষার জন্য কর্পোরেশন 
গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিপজ্জনক গৃহসমূহকে ভাঙ্গিয়া ফেলে । 
কর্পোরেশনকে জন-স্থবিধার দিকেও দেখিতে হয়। রান্তাগুলির নাম 
দেওয়া, চত্বর, পার্ক, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষা করা, রাজপথসমূহ 
আলোকিত করা, আবর্জনা মুক্ত করা ও জল সিঞ্চিত করাও কর্পোরেশনের 
কাজ। বাজার ও পশুহত্যশালাও কর্পোরেশন পরিচালনা করিয়া! থাকে। 
হিন্দুদের শ্মশানঘাট, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের জন্য কবরগ্থান ইত্যাদি রক্ষা 
করাও কর্পোরেশনের কর্তব্য। মৃতদেহের সৎকার ব্যবস্থা এবং জন্ম মৃত্যুর 


হিসাবও কর্পোরেশনকে রাখিতে হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের আরও, 


একটি বিশেষ কাজ হইল অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা করা। কলিকাতায় এই 
কারণেই একটি অগ্নি নির্বাপক বাহিনী (Fire 81850) আছে। কলিকাতা 
শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করাও কর্পোরেশনের আর একটি 
মৌলিক কতব্য। কলিকাতায় বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং 
ছাত্রছাত্রীর| এ স্থানে বিনাবেতনে পড়িতে পারে। কলিকাতা কর্পোরেশনের 
অধীনে একটি বাণিজ্যিক যাহুঘর (Commercial Museum) আছে। 
কুটির শিল্প বিকাশের জন্য, মানুষকে আর্ট করিবার ভন)ই ,এই যাদুঘর । 
কলিকাত| কর্পোরেশনের অধীনে একটি ভাল গ্রস্থাগারও আছে। 

আয়_নগরের জমির ও বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্য কর 
করপোরেশনের আয়ের সবচেয়ে বেশি অংশ। ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির 
উপর কর স্থাপন আয়ের আর একটি প্রধান উপায় ; শকটাদির উপরও 
কর্পোরেশন কর নির্ধারণ করিয়া থাকে। বাজার এবং কর্পোরেশনের 
নিজন্ব সম্পত্তি হইতেও কর্পোরেশনের প্রচুর আয় হয়। রাজ্য সরকারও 


কর্পোরেশনকে অর্থ সাহায্য করে। তাহা ছাড়া রাজ্যসরকারের অন্মতি 
লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন খণ গ্রহণও করিতে পারে । 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন * ২১৩ 


ব্যর_কলিকাটতা কর্পোরেশনের ব্যয়ও খুব বেশি। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের আয়ের একটি অংশ সংস্থা পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়। তাহা 
ছাড়া কর্পোরেশনের যে সব কাজের কথা বলা হইয়াছে তাহার দরুনই বেশির 
ভাগ অর্থ বায়িত হয়। 


পশ্চিম বজের মিউনিসিপাঁলিটি ব! পৌর্জডঘ (Municipalities) 


১। পৌরসত্ঘের গঠন _পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেকটি শহরেই পৌরসঙ্ব 
আছে। শুধু শহর কেন অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামেও পৌরসজ্ব আছে। পশ্চিম 
বঙ্গের পৌরসজ্ঘগুলি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত আইন অন্ুদারে চলিতেছে, 
যদিও ইতিমধ্যে বহুবার ,এই আইন সংশোধিত হইয়াছে । পৌরসজ্বের 
সভ্যদের নাম কমিশনার । পৌরসত্ঘের সভ্যসংখ্যা ৯-এর কম এবং ৩০-এর 
বেশি হইবে না। প্রৌরসঙ্ঘের কার্যকাল ৪ বৎসর, কিন্ত সরকার ইচ্ছা করিলে 
ইহার কার্যকাল আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে। 

পৌরসজ্বের সভাপতি ও সহসভাপতি কমিশনারগণ কতৃক নির্বাচিত হন | 
সভাপতি কমিশনারদের সহিত আলোচনা করিয়া পৌরসজ্বের কার্য পরিচালন! 
করিয়া থাকেন । পৌরসজ্বে কয়েকজন স্থায়ী কর্মচারী, যথা_ সেক্রেটারী, 
ইঞ্জিনিয়ার, হেলথ অফিসার, স্তানিটারী ইন্স্পেক্টার ইত্যাদি থাকেন । 
পৌরসঙ্ঘে স্থায়ী কমিট (Standing Committee) থাকে | এই হ্চায়ী 
কমিটির সাহায্যে পৌরসজ্বের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সরকার 
পৌরসজ্বের উপর ম্যাজিস্ট্রেট মারফত প্রভূত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে । 
পৌরসঙ্ঘের কাঁজ__পৌরসজ্বের কাজ বহুরকমের ৷ নাগরিক 


ঠভাবে পরিচালিত হয়, তাহার সকল বাবস্থা পৌরসজ্ঘকে 
রক্ষা করা পৌরসজ্বের অন্যতম 


২। 


জীবন যাহাতে কল 
করিতে হয়। রাস্তা তৈয়ারী করা এবং 
প্রধান কাজ। শুধু তাহাই নয়, উহা আলোকিত করা, জলসিঞ্চিত করা, 


পরিষ্কার করাও পৌরসঙ্বের কাজ। তাহা ছাড়া, পার্ক, উগ্ভান, জীড়াভূমি 
ইত্যাদি নির্মাণ পৌরসঙ্ঘকে করিতে হয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা পৌরসজ্বের 
অন্যতম প্রধান কর্তব্য ইহার জন্য পৌরসঙ্ঘকে নানা দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
হয়, যথা--টীকা ও ইনজেকশন দেওয়া, হাসপাতাল তৈয়ারী করা, চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা, মহামারী যাহাতে না লাগে তাহার জন্য প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা 
করা ইত্যাদি । ধাত্রী ও শিশু মহলের ব্যবস্থাও পৌরসজ্ঘকে করিতে হইবে। 


২১৪ * পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া 


কোন রূপ বিপজ্জনক ঘরবাড়ী__-বাহা অচিরে ভার্গিয়া, পড়িতে পারে 
এমন কোন বাড়ী পৌরসজ্বের অধীন যাহাতে না থাকে তাহা লক্ষ্য কর! এবং 
এরূপ থাকিলে সকলের . নিরাপত্তার জন্য উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্তক। 
ইহাও পৌরসজ্বের একটি বিরাট দারিত্ব। জলাশয় রক্ষা করা এবং বিশুদ্ধ 
পানীয় জল সরবরাহ পৌরনজ্ৰের একটি বিশেষ কর্তব্য কাজ। কূপ, পুষ্করিণী এবং 
_ জলকলের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করিতে হইবে। বিশুদ্ধ জল 

পানের জন্য সরবরাহ না করিলে পৌরসজ্বের এলাকায় নানা রোগ দেখা দিতে 
পারে । অর্থশালী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহও পৌরসজ্ঘ করিয়া থাকে । পৌরসঙ্ঘ 
শ্মশান, কবরস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবে এবং জন্ম-ৃত্যুর হিসাব রাখিবে। 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং উচ্চ বিগ্ভালয় ও গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য দান 
করাও পৌরসজ্বের কর্তব্য 

৩। পৌরসডেঘর আয়-_নানা ভাবে পৌরসজ্ঘের, আয় হইয়া থাকে ; 
বথা_-(১) বাড়ী ও জমির উপর কর। (২) জল সরবরাহ, নাম! পরিষ্কার, 
পায়খান। পরিষ্কার আলোর ব্যবস্থার উপরও কর ধার্য হইয়া থাকে। (৩) চক্রযান 
ও নৌকার উপর কর। (৪) ব্যবসায়, পেশা, বৃত্তি এবং প্রমোদের উপর 
ধার্য কর। (৫) খেয়া ও পুলের উপর কর। (৬) বাজারের উপর কর। 

ইহা ছাড়া পৌরসঙ্বের নিজস্ব সম্পত্তি কিছু থাকে, পৌরমজ্ঘের উদ্যোগে 
পরিচালিত কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানও থাকে। তাহা হইতেও পৌরসঙ্ঘের 
কিছু কিছু আয় হয়। সরকারের অনুমতি লইয়া পৌরসঙ্ঘ খণও গ্রহণ 
করিতে পারে । সরকার হইতেও মাঝে মাঝে পৌরসঙ্ঘ অর্থ পায়) 

৪। (ৌরসডেঘর ব্যয়__নানা ভাবে পৌরসংঘের অর্থব্যর হয়। যথা 
(১ সংস্থা পরিচালনা (২) রাস্তাবাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ। (৩) মলমুত্র নিফাশন, 
(8) জল সরবরাহ, (৫) স্বাস্থ্য রক্ষা, (৬) হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, 
র্থাগার, শশান, কবরস্থান পরিচালনা ইত্যাদি বহুবিধ কার্ষে পৌরসজ্ৰের 
অর্থ ব্যয়িত হইয়| থাকে । 


ইম্প্র্তমেন্ট ট্রাস্ট বা নগরোন্নতি-বিধায়ক প্রতিষ্ঠান 
(Improvement Trust) টু 
স্থানীয় সংগঠন আরও ছুই প্রকারের আছে। একটি হইতেছে I" prove- 


ment Trust বা নগরোরতি-বিধায়ক প্রতিষ্ঠান এবং অপরটি হইতেছে Port. 
1096 বা বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান । 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২১8 


কলিকাতা নগরোম্নতি বিধারক-প্রতিষ্ঠান (Calcutta Improve-- 
ment 'Trust)-কলিকাতা শহরের বাসব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্ত 
১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবন্থাপক সভা দ্বারা ইহা সৃষ্ট হয়। কলিকাতা মহানগরীতে 
লোকসংখ্যার চাপ খুব বেশি হয় এবং বস্তি গুলিতে লোকসংখ্যা বাড়ে। 
বন্তিপগ্ুলিতে একবার সংক্রামক রোগ দেখা দিলে উহা বহু মানুষের প্রাণ হরণ 
করিত। তাহা ছাড়া সংখ্যাধিক্যের ফলে মানুষের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি নষ্ট হয়। 
বন্তিগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন বাসযোগ্য এলাকা গড়িয়া তোলাই হইল এই 
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সভাপতি এবং আরও দশজন 
সভ্য লইয়া এই ট্রাস্টটি গঠিত। এই দশজনের মধ্যে চার জন কর্পোরেশন 
কর্তৃক নির্বাচিত, চারজন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এবং দুইজন বণিক সভার . 
প্রতিনিধি । কলিকাতা কর্পোরেশনের বরাদ্দ সাহায্য এবং উন্নত জমির 


বিক্রয়লৰ্ধ অর্থ এই ট্রাস্টের আয়। 


কলিকাতা! বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান (Calcutta Port Trust) 


কলিকাতার বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠানটিতে ১৭ জন সভ্য আছেন। ইহার 
মধ্যে ১১ জন বণিক সভা দ্বারা মনোনীত, ৫ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত 
এবং একজন কর্পোরেশন কর্তৃক নির্বাচিত । কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের কাজ বহু 
রকমের--পোতাশ্রয়, ডক, জেটি প্রভৃতি নির্মাণ ও মেরামত ইহাদের কার্য। 
তাহারা জাহাজ হইতে মাল খালাস করিয়া গুদামজাত করিয়া রাখেন । 
বন্দরে যে সব জাহাজ আসে তাহাদের পথ প্রদর্শনের কাজও তাহাদের ৷ 
নদী আবর্জনা-মুক্ত রাখাও তাহাদেরই কর্তব্য । কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের 
আয়-ব্যয় তিন কোটি টাকা। কলিকাতা বন্দরের কাজ সুু্পে পরিচালিত 


না হইলে ভারতের বিদেশীয় বাণিজ্য নষ্ট হইত । 


ভারতীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের আংশিক ব্যর্থতার কারণ 
ভারতে শহরে ও গ্রামে যে সব স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান দেখা যাইতেছে, 
সেইসব প্রতিষ্ঠানের কাজ সমন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দুইভাগে বিষয়টি 
ভাগ করিয়া আলোচনা করা ভাল । 
প্রথমে আমরা গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
গ্রামে পৌরচেতনার অভাব পরিলক্ষিত, হয়। বতমানে শিক্ষিতের' 


২১৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


হার কিছুটা বুদ্ধি পাইলেও পশ্চিম বন্দে প্রায় শতকরা ৭৫ জন লোক অশিক্ষিত ৷ 
লোক যদি অশিক্ষিত হয় তাহা হইলে পৌর চেতনা আসিবে কোথা 
হইতে? বিচক্ষণ নাগরিকতা প্রায় দেখাই যায় না। প্রাণবন্ত ও কর্মঠ 
নাগরিক ভারতে কোথায়? সকলেই নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত, অপরের জন্য, 
দশের জন্য কাজ করিবে কে? তাহা ছাড়া দশের জন্য কাজ করিবার 
প্রয়োজনীয়তা তো. উপলব্ধি করিতে হইবে। উ্দাসীনতাই এইখানকার 
বৈশিষ্ট্য বলা যার । 
নগরে অশিক্ষা নাই, যাহারা কাজ করিতে যাইতেছেন তাহারা সকলেই 
শিক্ষিত ; তাহারা নিজের স্বার্থরক্ষার্থে ভোট দিয়া থাকেন এবং অনন্ত 
কাজও স্বার্থের দিক দিয়া চিন্তা করিয়া সম্পন্ন, করেন। ভোটদাতারা 
স্থানীয় সমন্তা সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করেন না। তাহা ছাড়! ভোটগ্রাপ্ত কর্ম- 
কর্তীগণ নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি ছারা প্রণোদিত হইয়া নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া 
যান। জনগণের মঙ্গল হইবে কি প্রকারে? একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। 
কলিকাতা! কর্পোরেশনের জলের পাইপ ফাটিয়া যাওয়ায় কলিকাতার ৬০।৭০ 
পক্ষ লোকের কি জলকষ্ট গিয়াছে তাহা ভুক্তভোগী সকলেই জানেন। অথচ 
কলিকাতার পথেঘাটে টিউবওয়েলের অভাব নাই। কিন্তু জলও নাই। কেন? 
কলিকাতা শক্রত্বারা যদি কখনও আক্রান্ত হয়, যদি জল-সরবরাহের কোন 
ক্ষতি হয়, তাহার জন্তই তো৷ নলকৃপ। কর্পোরেশনে নলকূপ লইয়া কেলেঙ্কারী 
কম হয় নাই। কেন এইরপ হয়? নিজেদের স্থার্থসিদ্ধির জন্য দেশটা 
মরিয়া বাইতে পারে সেদিকে কি কারও খেয়াল আছে? কর্তৃপক্ষের এই 
অসাধুতা-দোষ কবে যাইবে? 
গ্রামে ইউনিয়ন বোডগুলিতে আয়ের বণ্টন ব্যবস্থা ভালরূপ ছিল না, তাই 
কার্যকরী হয় নাই। উহাদের আয়ের পন্থা বাড়াইতে হইবে, সরকারী সাহায্যও 
বুদ্ধি করিতে হইবে। পঞ্চায়েত কার্যকরী হইতে পারে, কিন্ত এখানেও পূরেই ধ্য 
বিপদের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহা বর্তমান । যাহারা উন্নতি করিবার 
মালিক তাহাদের শিক্ষা যদি অতি নিয়মানের হয়, তাহা হইলে তাহাদের 
সাধারণ বুদ্ধি দির! তাহারা জনগণকে কতটুকু অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে 
পারেন? এই কারণে আমারের মনে হয় পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে মনোনয়নের 
ব্যবস্থা থাকা উচিত,_তদিন পৰ্যন্ত না দেশ শিক্ষিত হয়। মনোনীত 
শোকের অভিজ্ঞ হইবেন এবং তাহাদের চরিত্রের দৃড়ত। থাকিবে, 


E চ্ছানীয় স্বায়ত্ত শাসন চন 
তবেই তাহারা পথ দেখাইরা লইয়া যাইতে পারিবেন। তাহা ছাড়া দলগত 
বিচার দেশের পক্ষে আরও অনিষ্টকারী। দেশের বিচক্ষণ লোকদের বাদ দিয়া 
শুধু দলের দিকে তাকাইলে কি দেশের উন্নতি হইবে? সব জিনিসই ভাবিয়া 
দেখিবার মত। তবে পঞ্চায়েতকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। 
আজ হয়তো কর্মকর্তাগণ ঠিকমত কর্ম পরিচালনা করিতে পারিতেছেন না, 
কিন্তু হয়তো এমন একদিন আসিবে, যখন আমাদেরই গ্রামবাসী ও নগরবাসী 
সকল ্বার্থপরতার উধের্ব উঠিয়া দেশকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত , করিতে 
পারিবেন। 


সমাপ্ত 


QUESTION PAPERS (প্রস্মপত্রাবলী ) 


Junior Basic Training College Final Examination, 
July, 1961 


Group A 
1. What are the benefits of tree-plantation ? Discuss 
with speclal reference to erosion of soil, rainfall and 
carbon assimilation. 
বৃক্ষ রোপণের উপকারিতা কি কি? এই প্রসঙ্গে ভূমিক্ষয়, বৃষ্টিপাত ও 


অংগার আত্মকরণের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করুন। 
9, Write 10 detail how wind changes its direction in 
different seasons in your locality. Describe the construc- 
tion and use of a windvane. : 
বৎসরের বিভিন্ন খতুতে আপনার অঞ্চলে বায়ুর গতি কিভাবে পরিবর্তিত 
হয় বিস্তারিত লিখুন | বায়ু-নিশানের গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে লিখুন । 
3. Explain why the length of a day varies from 


month to month. Show how this affects climate and 


seasons. 


দিনের দৈর্ঘ্য মাসে মানে পরিবতিত হয় কেন বুঝাইয়া লিখুন । এই 


বর্তনের ফলে কিভাবে জলবায়ু ও খতুর গ্রভেদ হয়? 
4, Discuss about mutual dependence of flowers and 


Insects and state the activities of bees in particular, 
ফুল ও কীট-পতঙ্গের পর্পর নির্ভরগীলতার বিষয় আলোচনা কর 
এই প্রসঙ্গে মধুমক্ষিকার কর্মপন্ধতির কথা বিশেষভাবে লিখুন । 
5, Write short notes on any tEwWo— 
(a) Electricity in everyday life. 
(b) Life history of earthworm. 


(০) Birds of prey. 
(d) Formation of cloud, dew and mist. 


ন এবং 


২২০. পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্ঠা 


যে-কোন দুইটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন 
(ক) দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিদ্যুতের প্রয়োগ । 
(খ) কেঁচোর জীবনবৃত্তাত্ত । 
(গ) শিকারী পাখী । 
(ঘ) মেঘ, শিশির ও কুয়াশার উৎপত্তি। 


Group B 


1. Compare social lifeofa village, town and industrial 


area. How isavillage Society changing due to impact 
of modern civilisation ? 


গ্রাম, শহর ও শিল্পাঞ্চলের সমাজ-জীবনের তুলনা করুন। আধুনিক 
সভ্যতার সংঘাতে পল্লীসমাজ কিভাবে রূপান্তরিত হইতেছে? f 

2, State what are the social defects which still persist 
in a village and Suggest how these can be removed. 
Have you, asa school teacher, anything todo in this 
respect ? 

সামাজিক দৌষ-ক্রুটর কোন্গুলি এখনও গ্রামে বর্তমান আছে এবং কি 
উপায়ে তাহা দুর করা যায় লিখুন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে এই ক্ষেত্রে 
আপনার কিছু করণীয় আছে কি? 

ও. Describe the constitution and functions of Union 
Board. 

ইউনিয়ন বোর্ড গুলির গঠন ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করুন । 

4. Show how rural People can be made conscious 


about their fundamental rights. Criticise how far Adult 


Franchise has gone for establishing Democracy in India. 
গ্রাম্য জনতাকে তাহাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে কিভাবে সচেতন করা 


বায়? বয়স্ক ভোটাধিকার ভারতে গণত্ন্ত সংস্থাপনে কতদূর সক্ষম হইয়াছে 
আলোচনা করুন । 


০ 


Junior Basic Training College Final Examination 
November, 1961 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 


Group A 
1.. Name the important agents which cause changes 


on the earth's surface. Describe fully the action of a 


river in changing the land-form in the middle part of its 


COUTSE. 


যে যে প্রধান শক্তিগুলি ভু-ত্বকের পরিবর্তন করিয়া থাকে, তাহাদের সমন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা করুন|: নদীর গতি- প্রবাহের মধ্যভাগে ভূ-পৃষ্ঠের কিকি 


পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা সবিস্তারে আলোচনা করুন। 
29. Describe fully with a diagram the change of 


Seasons. 
একটি চিত্র অদ্বন করিয়া বিশদভাবে খতু-পরিবর্তন বর্ণনা করুন ॥ 
3g. What is meant by «s0il®? Explain clearly the 


influence of climate on soil. 


“মাটি” কাহাকে বলে? মাটির উপর জলবায়ুর প্রভাব কতখানি তাহা. 
সুম্পষ্টভাবে আলোচনা করুন| 

4. Describe the life-history of a frog with special 
referene to its digestive system and respiratory system. 

পরিপাকপ্রণালী ও শ্বাসগ্রহণপ্রক্রিয়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাউংএর 


জীবন-ইতিহাস বর্ণনা করুন! 

5. You must have observe 
| Give an acco 
0105 root, stem, leaves, 


da Balsam plant in your 


college garden. unt of your observation 


with special reference t 


flowers and 


fruits. 
আপনার শিক্ষণ-মহাবিহালয়ের ফুলবাগানে দোপাট ফুলগাছ নিশ্চয়ই 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । দোপাটি ফুলগাছের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল এবং ফলের 


দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনার পর্যবেক্ষণের একটি বিবরণ প্রদান করন। 


2২২+ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
Group B 


6. “The activities of man in any region are nota 
Product of accident but of environment.” Elucidate. 
“কোনও একটি অঞ্চলের মানুষের ক্রিয়াকলাপ কোন দৈবঘটনাজাত নয়, 
তাহার পরিবেশের ফলেই উহা হইয়া থাকে ।”-_উদাহরণসহ আলোচনা করুন। 
7. 2219 ০০700101166 of the Indian people is governed, 
to a great extent, by the social environment of the 
country.” Explain fully. 
“ভারতের জনগণের অর্থ নৈতিক জীবন সামাজিক পরিবেশের দারা 
অনেকাংশে নিয়প্তরিত হয়।*__বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন| 
8, Define Citizenship. “Rights and Duties are 
correlative.” Discuss fully. 
নাগরিকত্বের সংজ্ঞ৷ দিন। “অধিকার ও কর্তব্য পরম্পর সববনবযুক্ত ৷” 
--সবিশেষ আলোচনা করুন । 
9. What are the forces which help the growth ofa 
society? Discuss the role of a school in this Tespect. 
সমাজ-সংগঠনের শক্তিগুণি কি কি? 
কতটুকু ? 
10. Discuss the constitution and fun 
of the following :— 
(a) Union Board. 
(b) Anchal Panchayat, 5 
নিয়লিখিত যে-কোন একটির গঠন ও কার্যাবলী আলোচন 
(ক) ইউনিয়ন বোর্ড। 
(খ) অঞ্চল-পঞ্চার়েত। 


এক্ষেত্রে বিগ্ভালয়ের অবদান 


ctions of any one 


| করুন £-- 


Junior Basic Training College Final Examination; 
July 1962 i 


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 
Group A 
১। পাখী-পর্যবেক্ষণে শিশুদিগকে. কিভাবে উৎসাহী করা যায়? বিভিন্ন 
প্রকারের পাখী--তাহাদের দৈহিক গঠন, স্বভাব, খান্ত ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও 
ততসম্পর্কিত পাঠের বিষয় আলোচনা করুন । 


How can you .enthuse children in bird-observation ? 
of different kinds of birds— 
and the lesson 


Discuss about observation 
their physical appearance, habits, food, etc., 
relating to this study. 

২। ভূত্বকের গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে 
ভূত্বকের কি কি পরিবর্তন ঘটে ? ভূমিক্ষয় ও তাহার নিবারণের উপায় বিষয়ে 


আলোচন! করুন। 

+ Write, in brief, about the com 
crust. What changes in the earth's 0 
heavy rainfall ? Discuss about erosi 


position of the earth's 
rust can result from 
on of soil and the 


way of its prevention. 
৩। চুম্বক ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে কি কি সহজ পরীক্ষা শিশুদের নিকট 


উপস্থাপিত করা যায় ? চুম্বকের ধর্ম ও দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগের 


কয়েকটি সহজ উদাহরণ বুঝাইয়! লিখুব'। h 
What simple ‘experiments on Electricity and Magnet- 


can be demonstrated before the children ? “ Give 
y application of Electricity and 


explaining the principles 


ism 
some examples of eas 
Magnetism in everyday life, 
underlying. 

৪ ক্রবতার! চিনিবার সহজ উপায় কি? ক্রবতারা সারাবছর সর্বক্ষণ 


স্থির থাকে কেন,_ কারণ ব্যাখ্যা করুন। কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলের নাম লিখুন 


এবং সপ্তরিমগ্ডল ও কালপুরুষের দৃগ্যরপ অঙ্কিত করুন । 


২২৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


What is the simple way of knowing the Pole Star ? 
State reasons why it remains steady for all times though- 
out the year. Name some of the constellations and 
draw Ursha Major and Orion as seen in the sky. 

Group B 

€। ভারতীয় নাগরিকের কি কি অধিকার সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত ? 
এই অধিকার অর্জন করিতে হইলে নাগরিক কি কি কর্তব্য অবশ্য পালন 
করিবেন_-অল্পকথায় লিখুন ৷ 

What are the civic rights admitted in the Indian 
Constitution ? Write in short the essential duties to be 
discharged by a citizen so asto make him eligible for 
these rights. | 

৬) জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষার দিক্‌ হইতে বিচার করিলে পল্লীসমাজে 
এখনো বর্তমান এমন কয়েকটি ভাল ও মন্দ সামাজিক অভ্যাসের কথা আলোচনা 
করুন । শিক্ষকের এই বিষয়ে কিছু কর্তব্য থাকিলে তাহাও আলোচন! 
করুন । 

Viewed from the point of public health and education; 
discuss’ some of the good and bad social Practices still 
persisting in a rural society. Also discuss if the teacher 
has any role to Play in this respect. 

৭1 “প্ৰাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবেও সমাজ-জীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত 


ই পারধত্য অঞ্চল ও সমতলহুমির সমাজ-সংগঠনের উদাহরণ দিয়া এই 
উক্তির ব্যাখ্যা করুন । 


“Natural environment also controls, to s 


Ome extent, 
the social life of a place,”— 


Explain this with special 
reference to the form of society on hills and in plane. 

৮। সাধারণ নির্বাচনের আগে দলীয় প্রচার সুষঠু-পরিচালিত হইলে 
গ্রামবাসী জনসাধারণ বয়স্ব-ভোটাবিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, ভারতীয় 
সংবিধান, উন্নয়ন পরিকল্পন| ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জান লাভের সুযোগ পাইতে. 
পারে। উদাহরণ সহ ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া লিখুন ৷ 


প্রশ্নপত্রাবলী ২২৫ 

Should the party-canvassing preceding a general 
election be properly directed the common village people 
can get opportunity to learn a good deal about adult 
franchise, civic duties and rights, Indian Constitution, 
the development programmes, etc, Explain this with 


examples. 


Junior Basic Training College Final Examination, 
November 1962 


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 
Group A 


What° is meant by the climate of a place? 


between Weather and Climate. Enumerate 
e depends. 


1. 


Distinguish 
the conditions on which the climate of a plac 


কোন স্থানের জলবায়ু বলিতে কি বোঝায় ? জলবায়ু ও আবহাওয়া__এই 
দুই-এর মধ্যে পার্থক্য কি? কোন স্থানের জলবায়ু যেমে কারণের উপর 


নির্ভরণীল তাহা বর্ণনা করুন 


2. “Man is influenced by environmen 
not controlled by them.” Discuss the statement fully. 

“মান্তুম পরিবেশের দবার| প্রভাবিত হয় কিন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় না।”_এই 
উত্ভিটির বিশদ আলোচনা করুন। 

Give a brief description ০ 
a diagram to illustrate your 90561, 

সৌর-জগতের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন । এক 


উত্তর পরিস্দুট করুন । 
4, How is erosion caused ? What are its effects ? 


What steps will you take to counteract erosion ? 
কে কি উপায়ে ভূমিক্ষয় হয়? ইহার পরিণাম কি? ভূমিক্ষয় নিবারণের 


জন্য আপনি কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন? 


১৫ 


tal factors but 


{ the Solar system. Draw 


টি চিত্র আঁকিয়া আপনার 


২২৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাঁজবিদ্ধা 


5. Explain how plant kingdom and animal kingdom 
are interdependent. 


প্রাণি-জগৎ ও উদ্ভিদ-জগৎ কিভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তাহা 
বুঝাইয়া লিখুন । 


Group B 


6. Distinguish between Society and Community. 
How does the community help us to meet our primary 
needs of food, dress and shelter ? 

সমাজ ও সম্প্রদায়_-এই দুই-এর মধ্যে কি পার্থক্য? খান্ত, 
আশ্রয়ের মৌল 
করে? 


পোশাক ও 
প্রয়োজন মিটাইতে সম্প্রদায় কিভাবে আমাদিগকে সাহায্য 


7. Describe briefly the features of Community 
Development as a method of TUral reconstruction. 


গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের পদ্ধতি-হিসাবে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য- 
গুলি বর্ণনা করুন। 


8. Describe the present system of 
‘Government in West Bengal. 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে স্বায়ভশাসন- 

9, Suppose you are the onl 
Village and you are also a soci 


Village Self- 


ব্যবস্থা বর্ণনা করুন । 
Y literate man in your 


al worker. What steps 
Will you take to improve the economic condition of your 
Poor villagers ? 


মনে করুন আপনার গ্রামে আপনিই একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি; আপনি 
একজন সমাজসেবীও। আপনার দরিদ্র গ্রামবাসিগণের অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের জন্য আপনি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন লিখুন। 


Junior Basic Training College Final Examination, 


July, 1963 


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 
Group A 


১।  পশ্চিম-বাংলার ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রভাব ইহার বিভিন্ন স্থানের 
অধিবাসীদের জীবনচর্যায় কিভাবে পড়িয়াছে তাহার পরস্পরের সম্বন্ধ দেখাইয়া 
বর্ণনা করুন । 

Give an account of how the varied topography of 
West Bengal has influenced the life activities of its people 
living in its different parts showing the inter-relationship 
between the two. 

২। খতু-পরিবর্তনের মূল কারণ খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। খতু- 
পরিবর্তনের ফলে (ক) বায়ুর গতি, (খ) দিনের দৈর্ঘ্য, ও (গ) ক্বষিভূমির কি 
পরিবর্তন ঘটে আলোচনা করুন । 

Explain in briefthe main causes for season change. 
Discuss about the effect of season change on (a) the 
direction of wind, (b) length of the day, and (c) the soil. 

৩) আপনার বিদ্যালয়ের পরিবেশে দেখা যায় এমন একটি মেরুদণ্ডী ও 
একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবন-বৃত্তান্ত লিখুন । 

Write down the life-history of a Vertebrata and an 


Invertebrata that can be observed in your school 


environment. 


৪। উদ্ভিদ্‌ যে জীবন্ত পদার্থ তাহা কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণের দ্বারা বুঝিতে পারা 


যায়? পত্রহীনতা কি বৃক্ষের মৃত্যুর লক্ষণ? এ-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা 
করুন। ! 

What symptoms prove that a plant is 
ndition of a tree indicate its death ? 


a living being ? 


Does the leafless ০০. 


Discuss about this in short. 


হত পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
Group B 


৫। পারিবারিক শৃঙ্খল! ও দায়িত্ববোধের উপরই সামাজিক উন্নতি নির্ভর 
করে-_এ-বিষয়টি উদাহরণ-সহ ব্যাখ্যা করুন । 

‘The progress of a society depends on discipline and 
sense of responsibility of its constituent families—explain 
with examples. 

৬। গ্রাম ও নগরের জীবনযাত্রায় কি কি সমস্তা আপনি লক্ষ্য করেছেন? 
শহরাঞ্চলের কি কি সুযোগ-ম্থবিধা পল্লীতে ও পল্লীর কি কি সুবিধা শহরে 
থাকলে জনগণ উপরুত হবে? 

What are the problems of village life and town life as 
noticed by you? State what benefits of town life if 
brought to a village, and vice versa, will help the people. 

৭1 গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের কি কি বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে? 
এই স্বায়ত্তশাসনের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন । 

What aspects of self-governmet have so far been 


introduced inavillage? Discuss the effect of this self- 
fOovernment system. 


৮। আপতকালীন জরুরী অবস্থায় রাষ্ ও নাগরিকের সংবিধান-স্বীকৃত 
অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া “অতিরিক্ত করভার-বহন” এবং 
“শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান” এই দুই নীতির তুলনামূলক আলোচন! করুন 


Discuss the merits and demerits of 
taxation” and 4 


“bearing extra 
Voluntary contribution® in the state of 


emergency,—keeping in view the 00151150610 


nal rights 
and responsibilities of the State and its people. 


Junior Basic Training College Final Examination, 
November 1963 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 

Group A J 
1. How is soil formed? What 15 Transported soil ? 
Briefly describe the effect of climate on soil. টড 
মৃত্তিকা কিভাবে স্থষ্টি হয়? অপস্থত মৃত্তিকা কাহাকে বলে? মৃত্তিকার 


উপর জলবায়ুর প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন । 
2, Describe with diagram how change of season is 


caused. Why, do we receive less heat in morning and 
evening when compared to noon ? 
খতু-পরিবর্তনের কারণ চিত্র-সাহায্যে বর্ণনা করুন। 


প্রভাত ও সন্ধ্যায় আমরা উত্তাপ কম পাই কেন? 
3. What are the general characteristics of the plants 
n the statement, 


মধ্যাহ্ন অপেক্ষা 


growing in streams and ponds? Explai 
«plants adapt themselves in various ways.” 


র যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি 


নদী ও পুকু 
কি? “উদ্ভিদ নানাভাবে নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত করে ।” 
ব্যাখ্যা করুন। 

4, Describe the difference between the planets and 
stars. State the characteristics of the Great Bear, 
Casseopia and Orion. 

গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন। সপ্তধি। ক্যাসিওপিয়া, ও 
কালপুরুষ__এই নক্ষত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন । 

Group B 

5. Discuss the role of a rural teacher in developing 

rural communities into self-governing, democratic and 


productive community. 


২৩০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


আমাদের গ্রামগুলিকে স্ব-শীসিত, গণতান্ত্রিক ও উৎপাদনশীল সমাজগোর্ঠীতে 
' পরিণত করার কাজে শিক্ষকের ভূমিকা কি হইতে পারে-_-আলোচনা করুন | 
6. What are the qualities of a good citizen? Outline 


2 programme for developing citizenship in the students 
of Junior Basic Schools. 


সুনাগরিকের গুণাবলী কি কি? নিয্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে 
নাগর্কিতাবোধ জাগ্রত করিবার জন্ত একটি কর্মস্থচী প্রণয়ন করুন । 


7. Illustrate with suitable examples how the beaks. 


and feet of birds can tell about their habits. 

পাখীর চঞ্চু ও পায়ের পাতা হইতে উহাদের অস্ত্যান সম্বন্ধে কিরূপ জানিতে 
পারা যায়_-উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া লিখুন। ই 

8. Vinobaji says that in the present-day social set-up, 
it willnot be posible to introduce Nail Talim. Draw a 
Pen picture of the present-day Indian society and analyse 


the above statement and give your views in favour of or 
against it. 


বিনোবাজী বলেন, বর্তমান সমাজব্বযবস্থায় নঈ তালীম প্রবর্তন করা যাইবে 
না। বর্তমান ভারতের সমাজচিত্র অঙ্কন করিয়া এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করুন এবং উহার পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। 


9. (2) Write about the constitution and functions of 
the Village Panchayat. 


(b) State the influence of social institutions on the 
economic life of the village people. 
(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন ও উহার কারযপ্রণালী বিষয়ে লিখুন । 
(খ) পলীবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
প্রভাব বর্ণনা করুন। 


Junior Basic Training College Final Examination, 
July 1964 


Group A 


১। পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিশুরা ভুত্বক সম্পর্কে 
কি জ্ঞান পাভ করিতে পারে? পর্বতে বৃষ্টিপাতের ফলে সমতলক্ষেত্রের ভূমির 
উপর কি কি পরিবর্তন ঘটে? 

What the children can learn about the Earth’s crust 
by observing tle topography of a hill area? What are 
the changes effected on the soil of a plain land due to 


rainfall on the hills ? 

২। বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে সচরাচর কি কি প্রাণী দেখা যায়? তাহাদের 
দুইটির বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত লিখুন । 

What animals can be common 
during the rainy season ? Write, in details, the life- 
history of any two of them. 

৩। জলবায়ু এবং আবহাওরার মধ্যে পার্থক্য কি? শিশুরা যাহাতে 
নিজেরাই স্থানীয় জলবায়ু নির্ধারণ করিতে পারে তাহার জন্ত বিদ্যালয়ে কি 
কি ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ? 

What is the difference 
What should be the requis 
so that the children themse 


climate ? 

9৪1 সাইকেলের বৈহ্যতিক আলো, টর্চপাইট, ও “মাইক” যন্ত্রকে অবলম্বন 
করিয়া শিশুদিগকে চুম্বক ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা দেওয়া যায় 
এমন একটি পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করুন। 

Write a lesson 0120 intending to give the children a 
preliminary idea about Magnetism and RKlectricity taking 
the articles—electric lamp of 2 bicycle, torch-light, and 


microphone (“mike”) as the centres of interest. k 


ly seen in rural ares 


between weather and climate ? 
ite arrangements in a school 
125 can determine the local 


২৩২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
Group B 


€। “প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের দৈহিক গঠন, ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে 1”_সমুদ্রতীর, বনাঞ্চল, মরুদেশ ও পর্বত 
সঞচলের অধিবাসী মানুষের কথা আলোচনা এসে বিষয়টি বুঝাইয়া লিখুন । 

“Natural environment affects the body-formation, 
individual, and social 116 of a man.” Write to explain 
this with refernce to the people living in Seashore, forest 


$। পঞ্চায়তী সংগঠন সংক্ষেপে বুঝাইয়া লিখুন। গ্রাম পঞ্চায়েত ও 
ইউনিয়ন বোর্ডে পার্থক্য কি? কোন্ট স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
বেশী অনুকূল এবং কেন ? 

Write, in short, about the Organisation of “Panchayet.” 
How “Gram Panchayet” differs from “Union Boards ?” 
Which of the two helps More to establish the id 
local self-government and how ? 


11 গত দশ বংসরের মধ্যে আপনার নিজ অঞ্চলে যে সমস্ত স্থানীয় 


$ সামাজিক অভ্যাস-জনিত সমস্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন )। এই-সমস্ত সমস্তার 


১৫ 


existence in your locality during the last ten 36829, Also 
ever made to Solve 


Junior Basic Training College Final Examination, 


November 1964 
Group A 


1, Discuss with diagram how change of season is 
caused on the surface of the earth. Why is the day 
shorter in winter than in summer in every continent ? 

পৃথিবীতে কিভাবে খতু পরিবর্তন হয় তাহা চিত্র-সাহায্যে আলোচনা 
করুন। প্রত্যেক মহাদ্দেশেই গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালের দিবাভাগের 
আয়তন ছোট হয় কেন? 

2. What do you mean by the crust of the earth? 
Briefly describe the factors that bring about a change 
in the crust of the earth, 

ভূত্বক বলিতে আপনি কি বোঝেন? যেসকল শক্তি-দ্বারা ভূত্বকের 
পরিবতন ঘটে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। 


3. Clearly explain what do you mean by “weather” 


and “climate'’of aplace. Which thermometer is more 


useful to indicate the mean or average temperature of a 
particular date? What would you notice with the help 
of that thermometer and how ? 

কোন স্থানের “আবহাওয়!” ও “জলবায়ু বলিতে কি বোঝায় তাহা সুস্পষ্ট- 
ভাবে ব্যাখ্যা করুন। কোন দিনের গড় তাপ নির্ণয় করিবার জন্ত কোন্‌ 

- থাৰ্মোমিটারের সাহায্য অধিক প্রয়োজন? উহার সাহায্যে আপনি কি লক্ষ্য 

করিবেন এবং কিভাবে ? 

4. Whatdo you mean bya typical flower? Describe 
with a. neat sketch the different parts of a typical flower. 

আদর্শ পুষ্প বলিতে কি বোঝেন? চিত্রসহ একটি আদর্শ পুষ্পের বিভিন্ন 


«অংশ বর্ণনা করুন| 
5. What do you understand by metamorphosis of 


২৩৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্ভা 


insect ? Describe the metamorphosis of either butterfly 
Or silkworm. 


পতদ্ের রূপান্তর বলিতে কি বোঝায়? প্রজাপতি অথবা রেশম কীটের 
জীবনের রপাস্তর বর্ণনা করুন। 

6. Explain clearly how the nature maintains a balance 
in the animal and the plant kingdom. 


উদ্ভিদ ও জীবজগতে প্ররুতি ফিভাবে সমতা রক্ষা করিতেছে তাহা 
সুম্পষ্টরূপে বুঝাইয়া লিখুন । 


Group 73 


7. Define community life. It is sometimes said 
that in modern industrial Society, the individual is “lost”, 
In what sense, if at all, is this true ? 

সমাজ-জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন। 
বর্তমানের বৃহৎ শিল্পভিত্তিক সমাজে ব্যক্তি- 
সত্য--তাহা আলোচনা করুন । 

8, Nehru Once said, “Ey 
things, a Panchayet 
then can the foun 


কখনও কখনও বলা হয় বে, 
খান আর নাই। ইহা কতখানি 


একটি বিদ্যালয় থাকা উচিত। 
-উভিটির ব্যাখ্যা করুন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি 


and Organisation, 


. জেলা পরিষদ কি? ইহার গঠন ও কার্য আলোচনা করুন। 


৬ 
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1. Explain, with diagram, the construction and use: 
of Maximum and Minimum Thermometer. Convert 86° F. 


to Centigrade scale. 

সর্বোচ্চ ও সর্বনিয্ন উষ্ণতা-মাপক যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার-বিধি চিত্র-সাহায্যে 
বুঝাইয়া লিখুন। ৮৬" ফারেনহাইটকে সেটিগ্রেড স্বেলের মাপে পরিবর্তিত 
করুন। £ 

2, Whatis meant by Humidity ? Explain how it is 
determined by a Dry and Wet Bulb Thermometer. 


আর্দ্রতা বলিতে কি বুঝায়? ভিজা ও শু বান্ধ-এর উষ্ণতা-মাপক যন্ত্র 
সাহায্যে কিভাবে উহা নির্ধারণ করা যায় ব্যাখ্যা করুন! 

3. Name the planets that are never seen in the sky 
at midnight, Explain the reason. 

যে গ্রহগুলি কখনোই মধ্য-রাত্রিতে আকাশে দেখা যায় না, তাহাদের নাম 
লিখুন । উহার কারণ ব্যাখ্যা করুন । 

4, Explain the purposes that are served by Vana 
Mahotsab. 
j বন-মহোৎসব দ্বারা যে 


করুন । 
5. State the characteristics ০ 


the life-history of one of them. 


যে উদ্দেগ্য সাধিত হয় তাহাদের ব্যাখ্যা প্রদান 


f Insects. Name four 
insects and describe 
পতন্ন-শ্রেণীর প্রাণীর বৈশিষ্টযগুলি বর্ণনা, করুন। চারটি পতদ-শ্রেণী 


প্রাণীর নাম লিখুন ও একটির জীবনেতিহাস বর্ণনা করুন। 
6. State, with examples, the different means by which 


plants disperse themselves. 


২৩৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া 


উদ্ভিদ যে-যে কৌশলে নিজ নিজ বংশধারা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়। ‘দেয় সেইগুলি 
ণ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন । 


Group B 


State the different stages of evolution of human 
society. What are the main guiding forces behind such 
evolution ? 

মঘ্য-সমাজের ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির পরিচয় প্রদান করুন। 
এইরূপ ক্রম-বিকাশের মৌল প্রেরণাগুলি কি কি? 


2. Describe the Constitution and functions of Anchal 
Panchayat, 

অঞ্চল পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্য বর্ণনা করুন। 

8. “The civic tights that are Riven to an Indian 
‘Citizen can Only be true if citizens impart their duties 


aud obligations of a good citizen.” Explain the 
Statement with examples, 


“ভারতীয় সংবিধানে নাগরিককে যে-সমস্ত অধিকার দেওয়া হইয়াছে, 
নাগরিকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালিত 


Ll. 


গ্রাম্য-জীবন ও শহর-জীবনের ভাল ও মন্দ দিকগুলি বর্ণনা করুন ও গ্রাম্য- 
জীবনকে কিভাবে উন্নত করিতে পারা যায় আলোচনা করুন। 
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১। সমুদ্র ও পর্বত সহ পৃথিবীর উৎপত্তি বর্ণনা করুন। কিভাবে, 
মহাদেশগুলির সৃষ্টি হইল? 


Describe the origin of the Earth with its oceans and 
mountains. How the continents are formed ? 

২। ভুূ-ত্বক কিসের দ্বারা গঠিত? ভু-ত্বকের বিভিন্ন প্রকার শিলা সম্পর্কে 
বর্ণনা দিন। মৃত্তিকার উৎপত্তি কিভাবে হইল? 

What are the constituents of the Earth's crust 2. 
Describe the different kinds of rocks of the crust. What 
is the origin of soil ? 

৩। মৌমাছির জীবনপ্রণালী বর্ণনা করুন। মৌমাছিপালনে মৌমাছির 


জীবনযাত্রার জ্ঞান কিভাবে কাজে লাগে তাহা প্রদর্শন করুন ৷ 
Describe the life-history of Bees and show how this 


knowledge of life-history can be utilised in Bee-keeping. 
৪। গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য কি? আকাশে গ্রহকে কিভাবে 
চেনা যায়? সপ্তধি মণ্ডলের বর্ণনা দিন। সপ্তধিমগ্ুলের নক্ষত্রগুলি ধ্রবতারার 


চতুর্দিকে কেন ঘুরিতেছে তাহা ব্যাখ্যা করুন । 


What is the difference between stars and planets ? 


How can you 1ecognise planets in the sky? Givea 


description of the constellation of Ursa Major and explain 
why the stars of this system are moving around the fixed 
pole-star. 

€। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিভাবে মাপা যায়? আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে 
Maximum and Minimum" এবং “Dry and wet-bulb” 


থার্োমিটারের ব্যবহার কি? 


or পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


How can you measure the amount of rain-fall? What 
are the uses of maximum and minimum and dry and wet- 
bulb thermometers in weather-study ? 


Group B 
৬। ভারতীয় গ্রামপ্তলির সুবিধা ও অস্বিধাগুলি কি কি? গ্রামের 
অন্থুবিধা দূর করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন । 
What are the advantages and disadvantages of Indian 


villages? Draw outa Plan to remove the disadvantages 
of the villages. 


৭1 অঞ্চল পঞ্চায়ত কি? কিভাবে ইহা গঠিত হয়, ইহার কাজ কি? 


ম-উন্নয়নের কাজে অঞ্চল-প্রধান কি সাহায্য করিতে পারেন? 
What is Anchal Panchayat ? 


What is its function? How can a 


গ্রা 


How it is formed ? 


nH Anchal Pradhan 
contribute in the village uplift work ? 


৮। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব 
ও কতব্য কি? ব্যাখ্যা করুন। 


What are the rights, Obligation and duties ofa citizen 


-0f India according to our Constitution ? Explain. 


Junior Basic Training College Final Examination, 
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1. 


What is meant by the “crust of the earth» 
Was it formed? Name the com 
crust of the earth, and classify the 
ডুত্বক বলিতে কি বোঝায়? 
সাধারণ শিলাগুলির নাম লিখুন এ 


? How 
mon rocks forming the 
1M. 

কিভাবে ইহা গঠিত হইয়াছিল ? তূত্বকের 
বং ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করুন । 


র 


সরবত 


প্রশ্নপত্রাবলী ২৩৯ 


2. What is the difference between weather and 
‘climate? Explain the causes of weather change. How 
will you forecast weather with the help of maximum and 
minimum and dry and wet bulb thermometers. 


আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কি? আবহাওয়া পরিবর্তনের 
কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন। সর্বোচ্চ ও সর্বনিয্ এবং গুদ্ধ ও আর্দ্র বান্ধ উষ্ণতা- 
মাপক যন্ত্রের সাহায্যে আপনি কিভাবে আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-বাণী 
করিবেন ? 

3. Describe the work of riveras agent of erosion, 
transportation and deposition. What typical features 
of the landscape dre due to each of these activities ? 
Give illustrations. 

ভূমিক্ষয়, সঞ্চালন এবং অবক্ষেপের সহায়ক হিসাবে নদীর কাজ বণনা 
করুন। তূ্রক্কৃতির কোন্‌ বৈশিষ্ট্যগুলি এইসব কাজের ছারা সংঘটিত হয়? 
উদাহরণ দিন । 

4. Describe the life-history of bees. Indicate how 
this knowledge has been utilised for bee-keeping. 

মৌমাছির জীবন-প্রণালী বর্ণনা করুন। মৌমাছি পালনের জন্য এই জ্ঞানের 
ব্যবহার কিভাবে করা হইতেছে দেখান। 

5. What are the differences between planets and 
e causes of the movements of planets 


stars? Explain th 


and stars as seen in the night sky at different times of 


the year. 
গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য কি? বছরের বিভিন্ন সময়ে রাত্রির আকাশে গ্রহ 


ও তারকাদের পরিলক্ষিত গতির কারণ ব্যাখ্যা করুণ । 


6. Explain what do you mean by Volt, Ampere and 


Watt. State their relation. 
ভোণ্ট, গ্যান্পায়ার এবং ওয়াট বলিতে কি' বোঝায় তাহা ব্যাখ্যা করুন । 


তাহাদের সম্পর্কটি লিখুন । 


ও পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্া1 


Group B 
7. What do you mean by society? Hovwis a society 


formed? Describe the laws governing the changes of 
human society. 

সমাজ কাহাকে বলে? সমাজ কিভাবে গঠিত হয়? মানব-সমাজের 
পরিবর্তন সাধনকারী বিধিগুলির বর্ণনা করুন ৷ 

8. Give the constitution and functions of District 
Parishad. 

জেল! পরিষদের গঠনতন্ত্র ও কার্য বর্ণনা করুন । 

9. What do you mean by Democracy? What are 
the rights, obligations and duties of a citizen in a 
democracy ? Discuss this with reference to India. 

গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝেন? গণতন্ত্রে নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও 
কর্তব্য কি? ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচন! করুন । 

10. Do you think that villages are neglected in our 
Five-Year Plans? Give reasons for your answer, What 
are the needs of our villages at the present stage ? 

পঞ্চবার্ষিক পরিকলপনাগুলিতে আমাদের গ্রামগ্ুলি অবহেলিত বলিয়া 


কি আপনার মনে হয়? যুক্তি দ্বারা আপনার মতকে প্রতিঠিত করুন ॥ 
বর্তমানে আমাদের গ্রামগুলির চাহিদা কি? 
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১। আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে? কিভাবে ইহা স্থষ্টি হয়? আগ্েযগিরি 
হইতে যে সকল পদার্থ উদগাঁরিত হয় তাহাদের সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা দিন। 


What is a volcano ? How 15 1 formed ? Give a brief 
account of the materials ejected from volcanoes. 


প্রশ্নপত্রাবলী ২৪১ 


২। সরা বৎসরে খতু-পরিবর্তনের কারণগুলি কি? 


What are the causes of change of seasons throughout 


a year ? 8 
৩। চন্দ্রের পৃষ্ঠতল সম্পর্কে আপনি কি জানেন? গ্রহণ কেন হয় চিত্রের 
সাহায্যে বুধাইয়া দিন। প্রত্যেক অমাবন্তা ও পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না কেন? 
What do you know about the surface of the Moon ? 
clipse with the help of diagrams. 


Explain the causes of e 
on every new Or full 


Why eclipse does not occur 


moon ? 

81. বাগানের একটি উপকারী পতঙ্গ এবং একটি অনিষ্টকারী- 
পতঙ্গের জীবন-ইতিহাস লিখুন ॥ কিভাবে উহারা বাগানের উপকার বা 
অপকার করে? = ? ১ 

Write life-histories of on 
harmful insect of a garden. 
harm in the garden ? 

৫। মুল-নীতিগুলির ব্যাখ্যা করিয়া কিভাবে 


উৎপন্ন করা হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বৰ্ণন! প্রদান করুন। 
Describe briefly how electricity is generated Ww. 
a Dynamo explaining the principle involved 


e helpful insect and one 
How do they help or do 


ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুৎ 
ith the 


help of 
in it, 


Group B 
৬। জেলা পর্ষদের গঠন ও কার্য বর্ণনা করুন৷ 
Describe the constitution and function of Zila 
Parishad. 
ও কর্মকে কিভাবে প্রভাবিত 


এ। পরিবেশ বিভিন্ন অঞ্চলের জীবন 


করিয়াছে তাহ! উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন। 
Explain with illustrations how enviroment influences 


the life and work of the people of different re 


১৬ j 


Zions. 


২৪২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


৮। গণতন্ত্ৰ বলিতে আপনি কি বোঝেন? গণতন্ত্রকে উপবুক্তভাকে 
কার্যকরী করিতে হইলে আপনার মতে দেশের মধ্যে কিরপ অবস্থা থাকা 
প্রয়োজন ? 

What do you understand by democracy? What, 
according to you, should be the condition in the country - 
for the proper functioning of democracy ? 


পরিশিষ্ট ৃ 


Solar System (সৌরজগৎ )_ রাত্রিতে আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। হূর্ঘও একটি নক্ষত্র। পৃথিবীর নি 
হইতেছে হূর্য। ইহা আকাশের একটি বিশেষ গানে অবস্থিত হইয়া আছে, 
তবে ইহা আপন মেরুরেখার চারিদিকে প্রতি ২৫ দিনের কিছু বেশি সময়ে 


আবর্তন করিয়া থাকে । 

আকাশে স্থর্যের কতকগুলি গ্রহ আছে। এই গ্রহগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে 
নানারকম মতবাদ আছে। [পুস্তকের প্রথম অংশে দেখ ]। এই গ্রহগুলির 
উৎপত্তি যেভাবেই হউক না কেন ইহারা স্র্য হইতে উত্তাপ ও আলোক লাভ 
করে। এই কারণে গ্রহগণের সমষ্টকে সৌর পরিবার বা সৌরজগৎ বলা 


হুইয়া থাকে । . 


চন্দ্রের উপরিভাগ ও চন্দ্রগরহণ_ 
পৃথিবীর উপগ্রহ ন্তর। চন্দ্র পৃথিবী হইতে প্রায় ৩৮৪,০৫ কিলোমিটার 


* দূরে অবস্থিত থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন 


স্পেন শিপ (Space ship)-এর সাহাযো এবং টেলিভিশান ক্যামেরা 
ইত্যাদির সাহায্যে চন্দ্রের পৃষ্ঠ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। অনেক 
তি ডিমের অনুরূপ এবং ইহার উপরিভাগ 

নি্ন অংশে আছে করেকটি 
ম্‌ শাস্তি সাগর, অমৃত সাগর, 
Sea of Nector, Sea of 


পণ্ডিত মনে করেন যে, চক্রের আকু 
অঞ্চলে অনেক আগ্নেয়গিরি ও নিয়ভুমি আছে। 
সাগর, তাহাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে যথাক্রং 
মেঘ সাগর ইত্যাদি বা ৪৫৪ of Tranquility, 
Clouds Etc. 

চন্দ্রগ্রহণ-_পৃথিবী ও চন্দ্ৰ নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার! 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদি হুর্ধ ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী সমরেখায় আসেঃ 


তাহা হইলে পৃথিবীর ছারা পূর্ণচন্্রকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে এবং তখন 


কিছুকালের জগ পৃথিবী হইতে চন্দ্ৰকে দেখিতে গাওয়া যায় না। পৃথিৱী ও 

চন্দ্র গতিশীল । তাই কিছ পরেই আবার চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
পৃথিবীর ছায়া বখন চন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া থাকে, তখন 

পুর্ণগ্রাণ চন্্রগ্রহণ বলা হয়, আবার যখন চন্দ্রের কিছু অংশ পৃথিবীর ছায়৷ ঘারা 


আবৃত হয়, তখন হয় খগুগ্রাস চন্দ্ৰগ্রহণ ৷ 


২৪৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


পৃথিবীর কক্ষপথ ও চন্দ্রের কক্ষপথ এক সমতলে নহে একটি আর 
একটির সাথে ৫* হেলিয়া রহিয়াছে। ফলে উহারা ছুই বিন্দুতে ছেদিত 
হইয়াছে ৷ চন্দ্র যদি পূর্ণিম তিথিতে বা অমাবস্তা তিথিতে ঘুরিতে ঘুরিতে কোনও 
একটি ছেদ বিন্দুর নিকটে *ুর্ঘ ও পৃথিবীর সমরেখায় আসে তবেই চন্দ্রের ছায়া 
পৃথিবীর উপর বা পৃথিবীর ছায় চন্দ্রের উপর পড়িয়া থাকে এবং তখনই গ্রহণ 
হয়, না হইলে হণ হয় না। এই কারণেই প্রতি পূণিমায় বা অমাবস্তায় গ্রহণ 
হয় না। 

গ্রুবতার। নিল্চল দেখা বার কেন? 


উত্তর গোলার্ধের কোন স্থান হইতে দেখিলে গ্রবতারা আকাশে স্থির হইয়া 
আছে বলিয়া মনে হইবে। ক্রবনঙ্গত্র পৃথিবীর মেরুরৈখার সমান্তরালভাবে 
উত্তর আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে, তাই উহাকে স্থির বলিয়া মনে হয়। 
ঞ্রবনক্ষত্র পৃথিবীর মেরুরেখার বর্ধিত অংশের চারিদিকে একটি খুব ক্ষুদ্র বৃত্তকার 
পথে পরিভ্রমণ করে । ইহার কক্ষ অত্যন্ত ছোট বলিয়া এবং অত্যন্ত দূরে 
অবস্থিত বলিয়! উত্তর গোলার্ধ হইতে উহাকে স্থির বলিয়া বোধ হয় । 

ভায়নামে! বা তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র (03785০)-- 


আধুনিক সভ্য জগতে তড়িৎশক্তি ছাড়া আমাদের চলে না। আমরা 
বস্তুতঃ পক্ষে তড়িৎশক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রচুর তড়িৎশক্তি সরবরাহ 
করিতে হইলে আমাদের ডার়নামো নিতান্তই প্রয়োজন, কারণ ডায়নামে| 
দ্বারাই প্রচুর তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে। ডায়নামে দুই 
প্রকারের হইয়া থাকে (১) অলটারনেটর (Alternator বা A.C.) ভারনামো। 
ইহা কোন বতনীতে পরবর্তী (alternating) তড়িৎগ্রবাহ উৎপন্ন করিয়া 
থাকে। (২) মমপ্রবাহ (Direct Current ব|D, 0.) ডায়নামো ৷ ইহা 
কোন বতপীতে সমভড়িং-প্রবাহ উৎপন্ন করে। 


তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের উপর এই দুই যষ্থের মূলনীতি গ্রতিঠঠিত। যদি 
কোন চৌঘ্বক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া একটি বন্ধ কুগুলীকে (019৫ ৩০11) ঘুরান 
যায় তবে কুণ্ডলী বলরেখাগুলিকে ছিন্ন করিবে। ফলে এ বলরেখাগুলির 
সংখ্যার পরিবর্তন হইবে। প্র কুগলীতে তখন তড়িৎ-চুন্বক আবেশ অনুসারে 
একটি তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হইবে। একটি বহির্বতপীর (External 


15816) সহিত যদি এ কুণ্ডলীর ছুই প্রান্ত সংযুক্ত থাকে, তবে এ 


! 


উ৬ Da mi 


পরিশিষ্ট ২৪ 


বর্তনীতে পরিবর্তী তড়িৎ-গ্রবাহ (১. ০) উৎপন্ন হইবে। ইহাকে যদি সমপ্রবাহে 
পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে Commutator নামক একটি যন্ত্রের 
সাহাৰ্য লইতে হইবে। ছুই রকম ডায়নামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া 
হইল। 

A.C. Dynamo (এ. দি. ডায়নামো। )এক নরম লোহার চোঙের 
উপর কিছু পাক তার জড়াইয়া আর্মেচার (৪2056) করিতে হইবে । একটি 
শক্তিশালী চুম্বকের মেরুদ্য়ের মধ্যে এই আর্মেচারটি ঘুরিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে 
হইবে ৷ উহা ঘুরাইবার জন্য বাষ্প এপ্রিন বা তৈল এঞ্জিন ব্যবহার কর! যায় ৷ যদি 
প্রবাহমান জলের স্রোতে আর্মেচার ঘুরাইয়া বিহু উৎপাদন করা হয় তাহা হইলে 
জল বিদ্যুৎ (05৭7০16০101) উৎপাদিত হইবে ৷ দুইটি ধাতুনিমিত্ আংটার 
(Slip rings.) দ্বরা আর্মেচার কুগুলীটির শেষ দুইটি প্রান্ত যুক্ত ৷ এই 
আংটা ছুইটও আর্সেচারের সহিত, ঘুরিতে পারিবে। এই অবস্থায় কার্বন 
নির্মিত দুইটি ব্রাশ (১890) এমন ভাবে রাখা হয় যে আর্মেচার ঘুরিবার সময় 
উহার! যেন আংটার সাথে খুব আলগাভাবে চুকিয়া থাকে বহিবর্তনী এই 
ব্রাশ দুইটির সাথে যুক্ত থাকে এবং তখন বহিবর্তনীতে পরিবর্তী তড়িৎ গ্রবাহ 
(A. C.) সষ্টি হইয়া থাকে । 

D. 0, Dynamo ( ডি. সি. ডারনামে )-ডি* সি. ডায়নামোর সাথে 
এ, নি. ডায়নামোর পার্থক্য অতিশয় কম। পার্থক্য এই যে, ডি. পি. 
ডায়নামোতে কমুটেটার (Commutator) যন্ত্রের দ্বারা বহিৰ্বতনীতে 


সম-তড়িংগ্রবাহ স্থটি হইয়া থাকে। 
এখানে আর্মেচারটি কুগুলীর ছুই দিকে দুইটি অর্ধবৃত্তাকার তামার পাতের 
এই দুইটি পাতকে একসাথে বলিতে পারা যায় কমুটেটার বা. 


আর্মেগারের সাথে একসাথে ঘুরিয়া থাকে। 
দুইট ব্রাশের সাহায্যে বহিবর্তনীকে কমুটেটারের সাথে যুক্ত করা হইয়া থাকে । 
যখন আর্মেচার ঘুরান হইয়া থাকে তখন আর্মেচার কুগুলীতে পরিবর্তী 
তড়িচ্চালক বল উৎপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু এইস্থলে ব্রাশ দুইটি এমন ভাবেই 
রহিয়াছে যে, ঠিক যখন তড়িচ্চালক বলের অভিমুখ আর্মেচার কুণ্ডলীতে 
বদলায়, তখন ব্রাশ দুইটি পরস্পর কমুটেটারের পাত বদলাইয়া থাকে। 
অর্থাৎ একটি ব্রাশ একটি পাত ছাড়িয়া দেয় এবং অপর পাতটিকে স্পর্শ 
করিয়া থাকে। ইহার জন্যই একটি ব্রাশ পজিটিভ তড়িৎ এবং অপর ব্ৰাশটি 


সঙ্গে যুক্ত। 
Commutator | ইহারা 


২৪৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


নিগেটিভ তড়িৎ সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং তখন বহিবর্তনীতে সর্বদ। একমুখী 
তড়ি প্রবাহ হইয়া থাকে । 

স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েতী রাজ-_আামাদের সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদে 
বল! হইয়াছে “গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠনের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা করিবে এবং তাহারা 
যাহাতে স্বায়ত্ত শাসনের অঙ্গ হিসাবে কার্য সম্পাদানে সক্ষম হইতে পারে তজ্জন্ত 
রাষ্ট্র তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, ও শক্তি দিবে ।” সংবিধানের এই নির্দেশ 
অনুযায়ী ভারতে আঙ্গ পঞ্চারেতী রাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

কেন এই পঞ্চারেতী রাজ-পথ্ায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেগ্তই 
হইল রাষ্ীয ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। দেশের জনসাধারণকে রাষ্ট্র-পরিচালন 
এবং দেশগঠনের ব্যাপারে সরাসরি যুক্ত করা না “গেলে ভারতের মত 
বিশাল দেশের গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত কিছুতেই হইতে পারে'না; জনসাধারণই 
উপযুক্ত সহযোগিতার দ্বারা গণতন্ত্রের সমৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। গ্রামেই 
ইহার রূপারণ হইবে এবং গ্রামেই উহার শিকড় দৃঢ়ভাবে মাটিতে প্রবেশ 
করিতে পারিবে। জনগণ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিবেন। 
জনগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন এবং অধিকার প্রয়োগ 
করেন তাহা হইলে পল্লীর জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হইবে। 
পঞ্চায়েতী রাজ-ব্যবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে নিজেদের দারিত্ব পালন করিবার 
সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। লোকসভা ও বিধান সভাতেই আজ সমস্ত শক্তি 
কেন্দ্রীভূত নয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতী 
শংস্থার মারফত সুদুর পল্লীর জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পন করা হইয়াছে। 
পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি স্তর নিজ নিজ এলাকাতে একট স্বশাসিত স্থানীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠা করিবেন । 

পুরাতন ব্যবস্থার সাথে পঞ্চারেতী ব্যবস্থার গার্থক্য--ইউনিয়ন 
বোড লোকাল বোড জেলা বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ব শাসন মংস্থা বি 
এবং তাহার স্থানে পঞ্চায়েতী রাজ স্থাপিত হইয়াছে। 
বিলুপ্ত হইল কেন ? উহাদের ক্রটি কোনথানে ? উহাদের মধ্যে 

পূর্বতন স্বায়ত্ব শাসন সংস্থাপ্তলি বিকেন্জ্ীকরণ নীতি 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক কিছু কিছু আরোপিত ক্ষমতা বা 


delegated Dower এই মস্থাগুলি ভোগ করিত। তাহাছাড়া ও সংস্থা- 
সমুহের বিশেষ কাজ ছিল পৌর বিষয়ক । 


নুপ্ধ হইয়াছে 
কিন্তু এ সংস্থাগুলি 
পাৰ্থক্যই বা কি? 


কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ 


হইতে উদ্ভূত হয় নাই ।- 


4 পরিশিষ্ট ২৪৭ 


বল ক বো ছল 
রাজ সংস্থাসমূহ ক্ষমতাপ্স 
বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপর স্থাপিত হইয়াছে। ও সংস্থাসমূহের প্রতিটি 
ইউনিট হইল বিকেন্দ্ৰিত। অন্যদিকে ইহার একটি অপরটির সাথে অঙ্গা্দিভাবে 
যুক্ত। 
পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েতী রাজ অংস্থা(১) প্রামসভা ও গ্রাম 
পঞ্চায়েত, (২) অঞ্চল পঞ্চায়েত, (৩) আঞ্চলিক পরিষদ, (৪) জিলা পরিষাঁ-_এই 
চারিটি স্তরে পঞ্চায়েতী সংস্থাকে ভাগ করা হইয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গে পঞ্চায়েতী 
রাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
১৯৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের পণ্চিম বঙ্গ 
পরিষদের আইনেরণভিত্তিতেই উপরে উক্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
[গ্রাম সভা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত পূর্বে বৰ্ণিত হইয়াছে। ] 
আঞ্চলিক পরিষদ্--১৯৬৩ খরীষ্টাব্দের জিলা পরিষদ আইন অনুযায়ী এক 
উন্নয়ন ব্লকে একটি কৰিয়া আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে 
বর্তমান সময়ে ৩৩৫টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে ৩২৫টি ব্লকে আঞ্চ 
হইয়াছে। 
আঞ্চলিক পরিষদের গঠন-ব্রক এলাকায় প্রতি অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
প্রধান, প্রতি অঞ্চলের অধ্যক্ষদের দ্বারা নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষ, সংশ্লিষ্ট ব্লকের 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন সভার সাদন্তরন্দ, সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন 


মহিলা, দুইজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত 


দুইজন সমাজসেবী ও বি. ডি. ও. দ্বারা এই আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। 


সংশ্লিষ্ট বকের বি. ডি. ও. পরিষদের মুখ্য অধিকারিক (হইবেন, তাহার কোন 


ভোট থাকিবে না । আঞ্চলিক পরিষদের কয়েকটি স্থায়ী সমিতি আছে। 


কার্ধত্রম_ত্রক এলাকার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ, যথ।-রুষি, কুটির শিল্প, 
পণ্ডমালন, পানীয় জল সরবরাহ, চিকিৎসা, স্বাত্থ্যরক্ষা, পথঘাটের উন্নতি, শিক্ষা 
ইত্যাদির দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের ৷ ' 

জিলা পরিষদ_পশ্চিম বঙ্গে প্রতি জেলার জিলা পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। 
প্রতিটি আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি, জেলার প্রতি মহকুমা হইতে অধক্ষ্যদের 
দারা নির্বাচিত দুইজন অধ্যক্ষ জেলার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন সভার সদম্যবৃনদ, 


জেলার একজন মিউনিসিপালিটি-চেয়ারম্যান, জেলা স্কুলবোর্ডের সভাপতি এবং 


পঞ্চায়েতী আইন এবং ১৯৬৩ এষ্টাবের জিলা 


লিক পরিষদ গঠিত 


২৪৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন মহিলা লইয়া জিলা পরিষদ গঠিত। 
জেলার মহকুমা শাসকগণ ও জেলার পঞ্চায়েত অফিসার জেল! পরিষদের সহযোগী 
সদস্য। তাঁহাদের ভোটাধিকার নাই। 

জিলা পরিষদের কয়েকটি স্থায়ী সমিতি আছে । 

প্রত্যেক স্থায়ী কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাধীন ভাবেই 
করিয়া থাকে । 


পাঠ টাকা 

বিষয় 2__-সাধারণ বিজ্ঞান 

বিশেষ পাঠ ঃ- বিদ্যুৎ ও চুম্বক 

উদ্দেশ্য £_পরোক্ষ_বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধিংশা ‘ও পরিবেশ-সচেতনার 
বিকাশ । 

প্রত্যক্ষ চুম্বক ও বিদ্যুৎ ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে ধারণা প্রদান । 

উপকরণ £$_বিহ্যতের টর্চ লাইট। সাইকেলের ( ডাইনামো চালিত ) 
আলো, মাইক্রোফোন, লেকল্যান্স্‌ সেল, বিদ্যুৎ চুম্বক । 

প্রস্তুতি £_ আগ্রহ স্থষ্টির জন্য প্রশ্ন করা হইবে £__ 

তোমরা যে বিদ্যতের বাতি জাল তাহার আলো কি ভাবে জলে? 
এ আলো জালার জন্য দেশলাই ইত্যাদি লাগে কি? তবে কি ভাবে ও 
- আলে| জলে? 

ওঁ আলো জালার জন্ত কোন্‌ জিনিস ব্যয় করা হয়? বিদ্যুৎ কিত। 


তোমর| জান কি? আমরা আজ বিদ্যুৎ স্থা্টর কৌশল বিষয়ে আলোচনা 
করিব। এই বলিয়া পাঠ ঘোষণা করা হইবে । 
উপস্থাপন $= 


প্রথম শীর্ব__বিছাতের টর্চাট দেখাইয়া ও উহার মধ্যের ব্যাটারী দেখাইয়া 
কি কৌশলে তাহাতে বিদ্যুৎ সৃষ্ট হয় তাহা বুঝানো হইবে। একটি লেকল্যান্স্‌ 
(158015706 ) সেল লইয়! “তাহাতে যে ভাবে বিছ্যৎ সৃষ্টি হয় তাহা বুঝানো 
হইবে। বিদ্যুৎ জোতের সাহায্যে তাপ স্বষ্টি, আলোক স্থষ্টি ও চুন্বক-ক্ষেত্র সষ্টির 
বিষয়টি বুঝানে| হইবে । 

দ্বিতীয় শীর্ষ 3__ 


বিদ্যুৎ-স্রোত দ্বারা চুবক-ক্ষেত্র স্থষ্টি করার পরীক্ষা 
হিগাবে বিদ্যুৎ 


চুদক দেখাইয়া বিদ্যুৎ-আ্োতের সাহায্যে উহার কার্ধকারিত| 


পরিশিষ্ট হি 


বুঝানো হইবে ৷, তৎ্পরে চুদ্বক-ক্ষেত্রে বি্যুত্বাহী তারের কুণ্ডলী ঘুরাইলে রি 
বিদ্যুৎ-শ্রোত উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিতে দেওয়া হইবে ও সাইকেলের ডাইনামোটি 
ঘুরিয়া কি ভাবে বিদ্যুৎ স্রোত উৎপন্ন করে ও আলোটি জালায় তাহা বুঝিতে 


দেওয়া হইবে | 
তৃতীয় শীর্ব --শব্দ-কম্পন চুম্বক-পাতকে কাপাইলে তাহার ফলে বিদ্যুৎ 
তন ঘটায় ও ও উত্থান*্পতনকে আরও তীব্র করিয়া উচ্চতর 


স্রোতের উ্থান-প 
কীশলটি বুঝা ইয়া মাইক্রোফোনের কার্ধপন্ধতি বুঝিতে 


শব স্থ্টি করা যায় এই ৫ 
সাহায্য করিব। 
সমগ্র বিষয়টির সংক্ষিপ্ত 
তাহ! লিখিয়া লইবে £ 
বিদ্যুৎ-আোত এক প্রকার শক্তি। টর্ের ব্যাটারীতে যে রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটে সেঁই রাসায়নিক শ্তি-উৎস হইতে এই শক্তির উৎপত্তি ঘটে। 
বিছ্যুৎ-আোত তাপ স্থপ্রি করে। উত্তপ্ত ধাতব তার হইতে আলো পাওয়া 
যায়। বিছ্যু-পরিবাহী তারের আশে-পাশে চুম্বক ক্ষেত্র রচিত হয় তাই 
বিদ্যুৎ-লোত চুঘককে নড়াইতে পারে। 
ম্বকের নিকটে বিদ্যুৎবাহী তার-কুগুলী ঘুরাইলে বিদ্যৎ- 


সার ন্য়িলিখিতভাবে বোর্ডে লিখিব-_শিশুরা 


অপর পক্ষে চু 
স্রোত পাওয়া যায়। সুতরাং বিদ্রাৎ শক্তি ও চুম্বক শক্তি পরশ্পর 
পরিপূরক ৷ 

এই “বিছ্যাৎচুন্বক' নানা যনে কাজে লাগানো হয়। মাইক্রোফোন 
তাদেরই একটি। ্‌ 

প্রয়োগ £- অতঃপর নিয় ধরনের প্রশ্ন দ্বার! শিশুদের লব্ধজ্ঞান প্রয়োগের 
সুযোগ দেওয়া হইবে_- 

র শক্তি 


(১) বৈহ্যাতিক ট্চ-এর আলো জালার জন্য মূলতঃ কোন্‌ ধরনে 


দারী__রাসায়নিক শক্তি না চুম্বক শক্তি? 
(২) সাইকেল-এর ডাইনামো-আলো জালা 


দায়ী-_ঘর্ষণ-শক্ি। চুম্বক-শক্তি না বিছ্যুৎশক্তি? 
(৩) বিছ্যুৎশক্তি ছারা চুম্বকের উপর গ্রভাবস্থ্টির কয়েকটি উদাহরণ 


র জন্য কোন্‌ শক্তি মূলতঃ 


দাও । 
(৪) চুক-শক্তির সাহায্যে বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের উদাহরণ দাও । 


২৫০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


" (১) এই পাঠটি পঞ্চম শ্রেণীর পক্ষে একদিনে প্রদান করা কঠিন | এইজন্ঠ 
ছুই তিনটি ধারাবাহিক পাঠ হওয়া বাঞনীয়। 
(২), মাইকের বিষয়টি ৫ম শ্রেণীতে না আনাই ভাল। 


Explain what do you mean by Volt Amphere & Watt ; 
State their relation. 


ভোণ্ট এ্যামপিয়ার ও-ওয়াট বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করুন। উহাদের 
পরস্পর সম্পর্ক কি লিখুন । 

আমরা জানি যে, কোনও পরিবাহী তারের মধ্য দিয়। যখন বিছ্যুৎ-আত 
প্রবাহিত হয় তখন এ তারের সন্নিকটে কোনও চুম্বক মেরু রাখিলে 
চুধক মেরুটতে একটি শক্তি কাজ করে। এই শক্তির - প্রভাবে চুধ্বকটির 
অবস্থান পরিবতিত হইতে পারে-_অর্থাৎ যদি চুম্বকটি উত্তর-দক্ষিণে থাকে ও 
পরিবাহী তারের অবস্থান এমন হয় যে বিদ্যুৎ স্রোত তাহাকে পূর্ব-পশ্চিমে 
দাড়াইতে প্রেরণা দেয় তবে বিছ্যুৎ-ল্রোতের শক্তি অন্ুমারে উহা! উত্তর-দক্ষিণ 
হইতে পর্ব-পশ্চিমের দিকে সরিয়া যাইবে এবং বিদ্যৎ-ল্রোত যত বেণী হইবে 
ততই উহা অধিকতর পূর্ব-পশ্চিম ঘেঁষিয়া দাড়াইবে। এখানে বিহবাৎ-আোত 
জনিত চুঘকের উপর আকর্ষণ ও চু্বকের পার্ধিব কেন্দ্র জনিত আকর্ষণ পরস্পরের 
উপর লম্বভাবে কা করিবে। গাণিতিক হিসাব দ্বারা উত্তর-দক্ষিণ অবস্থান 
হইতে চু্বকটি কতখানি কোণ উৎপন্ন করিয়া মরিয়াছে তাহার পরিমাপ 
" করিয়া বিছযাৎ-জ্রোতের চৌথক প্রভাব জনিত আকর্ষণ মাপা সম্ভব । 

যদি একটি এক নেটিমিটার দীর্ঘ পরিবাহী ভারকে এক সে, মি. ব্যাসার্ধ 
বিশিষ্ট বৃত্চাপের (57০) আকার দেওয়া 


যায় তবে এ নত্তগাপের কেন্দ্র 
অবস্থিত একক শক্তি সম্পন্ন চুম্বক মেরুর উপর এ তারের চাপের মধ) দিয। 


প্রবাহিত যে বিদ্যুৎ শত চুম্বক যেরুটর উপর এক সের্টিবিটার-গ্রাম-সেকেওড 
বিদ্যুৎ চুম্বক একক শক্তিকে ক্রিয়াীপ করে তাহাই এ তারবাহিত বিদ্যুৎ 
লোতের মেটিমিটার-গ্রাম-যেকেও ( মি জি এস) মাপের একক। কিন্তু এই 


এককটি ব্যবহৃত ন! হইয়া ইহার মত এককই বাস্তবে ব.বহার হয়_তাঁহাকেই বল! 
হয় অ]ামপিয়ার। 


পুবোজ সি, জি, 'এস বিহ্যৎ চুষক একক অনুসারে বিদ্যুৎ স্রোতের এক 
দক শ্রোত প্রবাহিত রাখিতে হইলে ওঁ তারের যে কোনও অংশ দিয়! যে 


পরিশিষ্ট SS 


পরিমাণ বিহ্যুৎ প্রতি মেকেণ্ডে প্রবাহিত হয় তাহাকে সি জি এস বিদ্যুৎ 
পরিমাণ বলা হয় ॥ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই এককটিও ছোট করিয়া এ এককের 
ঢ করা হইয়াছে ও ও ব্যবহারিক একক হইতেছে কুলাম (Coulomb) । 

আমরা জানি যে, একটি বিন্দুতে বিদ্যুৎ চাপ বেশী ও আর একটি বিন্দুতে 
কম হইলে প্রথম বিন্দু হইতে দ্বিতীয় বিন্দু দিকে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হয়। 
এখন দুইটি বিন্দুর মধ্যে বিছ্যুৎ্চাপের পার্থক্য যদি এমন হয় যে, তাহার মধ্য 
দিয়া প্রতি সেকেও্ড প্রবাহিত বিদ্যুৎ"আ্রোত এক “আগ” ( শক্তির একক ) 
শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে তবে তাহাই হইবে সি জি এস (electroma৪- 
90) বিছুৎ-চাপ পার্থক্যের একক । ব্যবহারিক একক কিন্তু এ এককের 
105 গুণ বড়। তাহাকেই ভোণ্ট বলা হয়। রর 

ষে তারের প্রান্তদুয়ের মধ্যে এক একক (ergs cm unit) চাপ 
পার্থক্য থাকিলে এক (০85 em unit) একক বিদ্যুৎ আ্োত প্রবাহিত 
হয় মে তারের রোধ বা Resiতta৷ce-কে সি জি এস ইলেট্রোম)াগনেটিক 
একক ধরা হয়। কিন্তু এই এককটি খুব ছোট বলিয়া ব্যবহারিক একক 
0 ( ওম ) উহার 105 গুণ। 

চাপ-পার্থক্য চলে রোধ অতিক্রম করিয়।বিছ্‌)ৎ-আোত প্রবাহিত হওয়ার 
কালে রোধমধ্যে তাপ প্রভৃতি স্ষটি করিয়া কার্য করে । এঁ কাজের পরিমাণস 
চাপ-পার্থক্য *ক্রোতের মাত্রা। যখন চাপ-পার্থকা এক, স্সোত-মাত্রা এক তখন 
যে কার্য হইবে তাহা এক কার্য । কিন্তু যখন চাপের ব্যবহারিক একক ভোল্ট 
ও ক্রোতের ব্যবহারিক একক ত্যামপিয়ার ধরা হয় তখন এ এককাটকে ওয়াট- 


বলা হয়। কয 
. আমরা জানি বিদ্যুৎ সোত= _ রোধ 


E ক 
অর্থাৎ ০-ছঁ 
চি 
আযামপিয়ার সডেদ 
আর ওয়াট ভোন্ট * আযামপিয়ার 
"ভোল্ট ভোপ্ট-৬- 
ওম R 


= আযামপিয়ার * ওম X আযামপিয়ার = [2২ 
ইহাই ইহাদের সধন্ধ ৷ 


রকি 


সি 


৫ নি বন্যার শক্ষক-শিক্ষণ নহাবিস্ালযের 
অনুমোদিত পাঠ অনুযায়ী লিখিত | ) 
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অধ্যাপক 
শ্রীস্থুবোধ কুমার সেনগুপ্ত এম.এ, বিটি 


প্রাক্তন অধ্যাপক, বাণীপুর স্নাতকোত্তর 
বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিষ্ঠালয়, 
লেকচারার, রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির 
সিনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ, সরিষা, ২৪ পরগনা, 
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রভৃতি প্রণেতা 
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পি উহঃ ৬৫ 
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চি 


স্যাসুইন পাবলিশিং হাউস 
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট 
কলিকাতা--৯ 


২8:৮৬ ভা. ৪. MERARDT 


AE MONE OE 
bay. HBO. 19. SE 
অূন্য_পাঁচ টাকা মাত, 


মুদ্রাকর £ 

শ্রীষ্থকুমার নাগ 

ইন্প্রেসন 

৩৩ বি, মদন মিত্র লেন 
_কলিকাতা--৬. 


ভূমিকা 


আমার দুই প্রাক্তন ছাত্র যথাক্রমে বাণীপুর রাজ্য শিক্ষা সংস্থার অধ্যাপক 
শ্রীমান কৃতীলাল সোম ও কেলোমাল নিয় বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক শ্রীমান মুক্তিনাথ চক্রবর্তীর তাগিদে ও উৎসাহে আমি এই বইখানা 
লিখেছি । আমি তাদের আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি। বাণীপুর 
রাজ্য শিক্ষা সংস্থার অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখে 
দিয়েছেন । তিনি আমার সোদরপ্রতিম, তাকেও আমার আস্তরিক আশীর্বাদ 
জানাচ্ছি। আর আস্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি আমার প্রাক্তন ছাত্রী ও বর্তমানে 
সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজের 
অধ্যক্ষা শ্রীমতী গায়ত্রী যতিকে। তিনি এই পুস্তক রচনায় আমাকে নানা 
বিষয়ে সাহায্য করেছেন । ইতি_ 


সরিষা, রথের দিন শ্রী্নবোধ কুমার সেনগুপ্ত । 


১৩৭৪ 


উৎসর্গ 


পরম আরাধ্য হাঁয় পিতৃদেব ও পরম আরাণ্যা 
রগীয়৷ মাতৃদেবীর পুণ্যস্থৃতির জাদ্ত্য এই পুন্তকথানি 


উতসর্গা্ৃত হইল! 


সূচীপত্র 
প্রথম খণ্ড 


পরিবেশ-পরিচিতি 
বিষয় পৃষ্ঠা 


প্রথম অধ্যায় ভুত্বক ও তাহার বিন্যাস ১১ 
সৌর মণ্ডলের গ্রহগণের উৎপত্তি ঃ পৃথিবীর ক্রমবিকাশ £ 
বায়ুমণ্ডলের স্তর বিভাগ £ পৃথিবীর উত্তপ্ত অভ্যস্তর £ 
পৃথিবীর গঠন £ ভূত্বক £ ভূত্বকের ভাজ £ পর্বত £ 
আগ্নেয়গিরি_-আগেয়গিরির উপকার ও ক্ষতি £ শিলা ঃ 
মৃত্তিকা £ মৃত্তিকার বর্ণ ও প্রকারভেদ £ মৃত্তিকার 
উপর জলবায়ুর প্রভাব £ ভূত্বকের পরিবর্তন £ 
ভুপৃষ্ঠের পরিবর্তনকারী শক্তিসমূহ £ ভূত্বকের আকস্মিক 
পরিবর্তন আলোড়ন, ভুমিকম্প ঃ ভূত্বকের ধীর 
পরিবর্তন--স্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাতের কার্য, 
নদীর কার্য, সাগরতরন্দের কার্য, তুহিনের কার্য, 
হিমবাহের কার্য? ক্ষয়চক্র £ বুক্ষকর্তন ও অরণ্য 
ধ্বংসকরণ এবং বৃক্ষরোপণ ও অরণ্য তৈয়ারী £ বৃক্ষ- 
রোপণ ও বন-মহোৎসব-__অরণ্য সম্বন্ধে ভারত 
সরকারের নীতি £ বনভূমি ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ৪ 
পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি ই পশ্চিম বঙ্গের মৃত্তিকা | 

দ্বিতীয় অধ্যায়_ আবহাওয়া ও জলবায়ু 
আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, যন্ত্রপাতির সাহায্য লইয়া 
আবহাওয়া নিরূপণ বায়ুর উত্তাপ ও এ উত্তাপ মাপিবার 
বিভিন্ন যন্ত্র ঃ তাপমান যন্্র__লবিষ্উ ও গরিষ্ঠ তাপমান যন্ত্র 
_ বিভিন্ন স্কেলের তাপমানের সমীকরণ পদ্ধতি £ বায়ুর 
চাপ £ বায়ুনিশান, বায়ুর বেগমাপক যন্ত্র বা এ্যানিমো- 
মিটার বায়ুর আর্রতামাপক যন £ বৃষ্টিমাপক যন্ত্র £ মেঘ £ 


২--৬৭ 


le 


১ আবহাওয়ার শ্রেণী বিভাগ ও জলবারু_-অক্ষাংশ, উচ্চতা, 
সমুদ্র হইতে দূরত্ব, সমুদ্রত্রোত, বারুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, 
পর্বতশ্রেণীর অবস্থান, ভূমির ঢাল £ খাতু পরিবর্তন ঃ 
সুর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ঃ খতু পরিবর্তন সম্বন্ধে 
বিশেষ কথা। 


তৃতীয় অধ্যার__উদ্ভিদ-জগৎ ৬৭--৮৩ 
উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগঃ বীজ ও গাছের 
জন্ম_-বীজের অস্করোদগম £ মূল ও তাহার কার্য ঃ 
অসমসিস্‌ ৪ পাতা ও উহার কার্য ? অঙ্গার আত্মকরণ ই 
শ্বাসকার্ধ £ গ্রন্বেদন £ ফুল ও তাহার কার্য ঃ 
সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল £ ফল ও তাহার কার্য ঃ গাছের 
জীবন চরিত-_ধানগাছ, মটর গাছ। 
প্রাণিবিষ্ভ।-পরিফোর বা ছিদ্রালীপ্রাণী ৪ সিলো- ৮৩--৯৮ 
টারা বা একনালী-দেহী £ প্রাটিহেলমিনথিস বা চ্যাপটা! 
কমি £ নিমাথেলমিনথিস বা স্থতা কমি £ একাইনোডার্মাটা 
ব| কণ্টক £ আর্ধোপোডা ব| সন্ধিপদ £ আনেলিডা বা 
অন্গুরীমাল £ মালাঙ্কা বা শম্বুক £ মেরুদণ্ডী প্রাণী-- 
মহন্ত, সরীস্থপ, উভচর, পক্ষী, স্তন্যপায়ী 2 মেরুদণ্ড 
ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিশেষত্ব ঃ কয়েকটি প্রাণীর 
বিবরণ--কেঁচো, পিপীলিকা, মৌমাছি, মশা, মাকড়সা; 
রুইমাছ, ব্যাঙ £ সজীব পদার্থের বিশেষত্ব £ পারিপার্থিক 
অবস্থা ও জীব £ উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরতা । 
চতুর্থ অধ্যার--জ্যোতিবিষ্ভ।__নক্ষত্র জগৎ ৯৯-_-১০৫ 
নক্ষত্র ও গ্রহ £ ছায়াপথ £ ধূমকেতু £ উদ্ধা £ নীহারিকা £ 
নক্ষত্র ও গ্রহদের দূরত্ব ও আয়তন-_-আলোক বৎসর £ 
নক্ষত্রগণের গতি ও সংখ্যা ৪ নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে 
পার্থক্য £করেকট প্রধান নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ুল-_প্রুবনক্ষব্র, 
সপ্তধিমণ্ডল, লঘু সপ্তরিমগুল, ক]াসিওপিয়া, কালপুরুষ ও 
লুন্ধক, কৃত্তিকা, ঝুটিন্‌, প্রজাপতি, সিগনাস £ রাশিচক্র । 


? 11/5 
পঞ্চম অধ্যায়_ চুম্বক ১০৬১১৬, 

লোডস্টোন £ কৃত্রিম চুম্বক:ঃ চৌম্বক পদার্থ ঃ 

অচৌনম্বক পদার্থ ঃ চুম্বক সম্পৰ্কিত সংজ্ঞা 

মেরু, উদাসীন অঞ্চল, চুম্বকের দূরত্ব, চৌম্বক অক্ষ ঃ 

চৌম্বক বর্ম_-আণবিক চুম্বকত্ব, চৌধক আবেশ, 

আবেশী চুম্বকের চুম্বকত্বের পরিমাণ কাহার উপর নির্ভর 

করে £ বিকর্ষণই চূম্বকত্বের প্রামাণ্য পরীক্ষা £ চুম্বকন 

প্রণালী £ চুন্বকনের বৈছ্যাতিক প্রণালী £ উপমের ঃ 

চৌন্বক সম্পূক্তি £ চু্বকত্বের বিলোপ সাধন, কুরী 

বিন্দুঃ আত্ম বিচুন্বকন £ চৌম্বক পদার্থের কয়েকটি 

বিশেষ গুণ--চৌদ্বক প্রবণতা, চুম্বকত্ব ধারণ ক্ষমতা, 

চুম্বকের বাধ্যকারী ক্ষমতা ঃ চৌধ্বক ক্ষেত্র £ পৃথিবীর 

চৌম্বক প্রভাব £ নৌ-কম্পাস। 

ভড়িও_-ঘর্ষণে তড়িতের উৎপত্তি পরিবাহী ও ১১৬--১৩৩ 

অপরিবাহী পদার্থ £ পজিটিভ ও নিগেটিভ তড়িৎ £ 

পরমাণু, . ইলেকট্রন ও তড়িৎ-আধান £ ঘর্ষণে উদ্ভূত 

তড়িৎ £ পরিবহণ দ্বারা আহিত করণ £ তড়িত্-বীক্ষণ 

_.পিথবল তড়িৎ-বীক্ষণ, স্ব্পত্র ভড়িত-বীক্ষণ £ 

বৈদ্যুতিক আবেশ-_-আবেশ আকর্ষণের পূর্বগামী £ 

আহিত পরিবাঁহিতে আধান' পরিবাহীর পৃষ্ঠে অবস্থান 

করে £ বজ্র এবং বিদ্যুৎ রক্ষা ব্যবস্থা ? তড়িৎ-বিভব ঃ 

তড়িৎ-প্রবাহ £ তড়িৎ-গ্রবাহের ফল-_জীবদেহের উপর 

ক্রিয়া, তাগীর ফল, রাসায়নিক ফল ৪ চুম্বকীর ফল £ 

তড়িৎ-চুন্বক-__বৈছ্যতিক ঘণ্টা ঃ শক্তিরূপে তড়িৎ_ 

বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক ল্যাম্প, বৈছাতিক স্টোভ, 

বৈদ্যুতিক হিটার বা তাপ উৎপাদক, বৈদ্যুতিক ইন্রি, 

বৈদ্যুতিক চুল্লী £ বাত প্রেরণে তড়িৎ--টেলিগ্রাফ, 


টেলিফোন যন্ত্র ৷ 


দ্বিতীয় খণ্ড 


সমাজবিদ্যা 
বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যার-_সমাজ সৃষ্টির পুর্বাভাষ ১৩৭-১৫৮ 
প্রাণী স্থষ্টিঃ সমাজস্থষ্টির পথে £ পশুপালন £ খাদ্ধ 
উৎপাদন ঃ মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা £ পরিবার 2 পিতৃ- 
তান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার 2 রাষ্ট্র স্যষ্টি £ সমাজ ও 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য £ বর্তমান সমাজের কথা £ 
গান্ধীজীর সমাজ-ব্যবস্থার কথা । 
দ্বিতীয় অধ্যায়_ভারতীয় গ্রাম টি 
গ্রামের দুর্বলতা ঃ গান্ধীজী ও গ্রাম উন্নয়ন £ সমাজ 
উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ( জাতীয় ) সম্প্রদারণ সেবা__-সমাজ 
উন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবার মূল্যায়ন 
-_ পর্যালোচনাকারী দলের সুপারিশ £ আদর্শ গ্রাম 
সংগঠন £ গ্রামসমূহের বর্তমান সমন্তা ও সমাধানের ইঙ্গিত 
- আমাদের কৃষি উৎপাদন সমস্তা, গ্রামের বেকার সমস্তা 
ও সমাধানের ইঙ্গিত £ শিক্ষার অভাব ঃ স্বাস্থ্যহীনতা 
ও অপরিচ্ছন্নতার সমন্তা ও সমস্ত| সমাধানের ইঙ্গিত ঃ 
গ্রামের রান্তাঘাটের দুর্দশা ও সমস্তা সমাধানের ইঙিত £ 
গরু-মহিষ সমস্তা ও সমাধানের ইঙ্গিত £ গ্রাম্য মহিলাদের 
সমস্তা । 
তৃতীয় অধ্যায়_ভীরভীর নাগরিকের অধিকার, 
দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৮৫-_১৯৭ 
ভারতের নাগরিকতা: নাগরিকের মৌলিক 
অধিকার--সমতার অধিকার, স্বাতন্তরোর অধিকার, 
শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা, 
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ঙ 
সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার ( হেবিয়াস কর্পাস, 
ম্যাণ্ডেমাস, প্রতিশেধ, উৎপ্রেষণ, অধিকার পৃচ্ছা ) £ 


le 


জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার £ঃ নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য ঃ নাগরিকের দায়িত্ব 
ও কতব্যসমূহ (আনুগত্য, আইন মানিয়া চলা, কর 
প্রদান, অন্যান্য কতব্যি )। [ও 

চতুর্থ অধ্যায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ১৯৮২ ১৭ 
স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর পটভুমিকা £ পঞ্চায়েত রাজ ঃ 
ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ঃ জেলা পরিষদ £ 
পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চায়েত (পশ্চিম বঙ্গ 
পঞ্চায়েতের সংগঠন-গ্রাম সভা, গ্রাম পঞ্চায়েত, 
অঞ্চল পঞ্চায়েত, হ্তায় পঞ্চায়েত )ঃ ‘পশ্চিম বঙ্গ . 
পঞ্চায়েতের মূল কথা £ অন্ঠান্ত গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন 
প্রতিষ্ঠান ঃ জেলা বো্ডঃ (জেলা বোডে'র কার্য, 
জেলা বোর্ডের আয়) স্থানীয় বোর্ডঃ ইউনিয়ন 
বোর্ড বোর্ডের কার্য, বোর্ডের আয়ব্যয় £ পৌর 
প্রতিষ্ঠান £ কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান, গঠন তত্র £ 
কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ (আয়, ব্যয়) £ 
পশ্চিম বঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসঙ্ঘ £ পৌর- 
সজ্বের আয়, পৌরসভ্বের ব্যয় £ ইম্প্র্ভমে ট্রাস্ট বা 
নগরোননতি-বিধায়ক প্রতিষ্ঠান £ কলিকাতা বন্দররক্ষক 
প্রতিষ্ঠান ঃ ভারতীয় স্থানীয় স্থায়ত শাসনের আংশিক 
ব্যর্থতার কারণ। 

প্রশ্নপত্রাবলী 
রি রি ্ট ২৪৩--২৫১ 
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প্রথম খণ্ড 
প্রথম অন্থ্যাপ্ত 


ভূক ও তাহার বিন্যাস 

সৌর মণ্ডলের গ্রহগণের উৎপত্তি । 

সুর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহগুলির স্বরূপ আবিষ্কৃত হইতেই বিজ্ঞানিগণ 
অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে গ্রহগুলির উৎপত্তি ুর্ধদেহ হইতেই হইয়াছে। 
কি ভাবে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহা লইয়া বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। 
ইহাদের মধো ল্যাপলাসের মতট ছিল নিপ্নরূপ। হৃর্ধ একটি অতি প্রকাণ্ড 
গ্যাসীয় পদীর্ঘ। উহার ক্রমেই সংকোচন ঘটিতেছে। কমলালেবু শুকাইরা 
গেলে উহার খোসাটি যেমন ফল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় সেইরূপ সংকোচন- 
শীল হুূর্ঘদেহ হইতে অনেকগুলি বস্তু খোলস ছাড়িয়া গিয়াছে_কিন্তু কৃর্ষের 
মাধ্যাকর্ষণের টানে তাহার! যহাশুন্ঠে হারাইয়া যার নাই। তাহারাই বুধ, শুক্র 
প্রভৃতি গ্রহের আকার প্রাপ্ত হইয়া স্ুর্ঘের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। এই মত- 


' বাদট পরে জিনসের ঢেউ-তরঙ্গবাদ ছারা হৃেতগৌরব হয়। ঢেউ-তরজবাদ 


(Tidal wave (26019) অনুসারে মনে করা হয় যে প্রায় তিন শ কোটি 
বছর আগে আমাদের হৃর্যরপ নক্ষত্রের নিকট দিয়া সূর্য অপেক্ষা অনেক বড় 
একটি নক্ষত্র ডুটিয়া গিয়াছিল। এ বৃহৎ নক্ষত্রটির আকর্ষণে কূর্দেহে অতি 
প্রচণ্ড ধরনের জোয়ার স্থষ্টি হইয়াছিল ও ফলে কৃর্ধের দেহের একটি অংশ 
সুর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইরা উক্ত নক্ষত্রের দিকে ধাবিত হইরাছিল। কিন্তু 
এ নক্ষত্র তাহার গভিপথে দ্রুত বহু দুরে চলিয়া যাওয়ায় ক্যর্ষের দেহ 
হইতে নিক্ষিপ্ত ও অংশটি স্থর্যের মাধ্যাকর্ষণের সীমাতেই থাকিয়া গিয়াছে এবং 
একটি লা চুরুটের আকারের এ অংশটির গ্যাসীয় ১ পৃথক পৃথক 
বিন্দুতে জমিয়া বুধ, গুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, গ্ৰহাণুপুঞ্জ, বৃহস্পতি, শনি, ডা 
নেপচুন ও গুটো প্রভৃতি গ্রহের জন্ম দিয়াছে। ল্যাপলাসের মতটির ত্রুটি ছিল 
এই যে, এ মতে গ্রহগুলিতে ভারি উপাদানের অস্তিত্ব ও গ্রহগুলির বিবর্তন 
ঠিকমত ব্যাধ্যা কনা সম্ভব হইত না। তাই গ্রিনসের ঢেউ-ভরজ |টিও . 


২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


দীর্ঘকাল প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু শনির একটি” উপগ্রহের গতি অন্ঠান্ত 
উপগ্রহের গতির বিপরীত হওয়ার এই মতটিও নিঃসন্দেহ প্রাধান্য হারাইয়াছে। 
বর্তমান যে মতটি প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে তাহা হইতেছে ল্যাপলাসের মতের 
অনুরূপ । এই মত অনুসারে গ্যাল্যাক্সী হইতে যেমন সুর্যের জন্ম, সেই ভাবেই 
গ্যাল্যাক্সীর (ছারাপথ ) দেহ হইতেই গ্রহগুলিরও উৎপত্তি। সুর্য ও অনুরূপ 
নক্ষত্রগণ গ্যাল্যান্সীর বস্তপিগ জমিয়া উৎপন্ন হয়। এরূপ নক্ষত্রের 
মাধ্যাকর্ষণের ফলে তাহার চতুদ্দিকের বস্তু কণাগুলি তাহার চতুর্দিকে 
মেঘের আকারে থাকে । অসম ভাবে প্রাপ্ত ক্রর্যতাপ হেতু তাহাদের মধ্যে 
পরিবর্তন দেখা দের ও ক্রমে তাহারা একটি করিয়া কেন্দ্র-বিন্দুতে জমে ও 
এইভাবে গ্রহগুলির জন্ম হয়-__গ্রহের উপগ্রহও এ ভাবে জন্ম লাভ করে। 
এই মতবাদটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে নক্ষত্রের 
গ্রহ-উপগ্রহ থাকা একটি সাধারণ ব্]াপার। হৃর্যের যে গ্রহ-উপগ্রহ আছে 
অন্ত নক্ষত্রের যে নাই তাহা সত্য নহে, অনেক নক্ষত্রেরই গ্রহ-উপগ্রহ থাকিতে 
পারে। 

বর্তমানে মহাশুন্য বিষয়ে নিত্য নূতন তথ্য আহরণ করা সম্ভব হইতেছে। 
সুতরাং আমরা আশা করি যে সৌর জগৎ সম্বন্ধে প্রমাণ-সিদ্ধ জ্ঞান আমরা 
শীঘ্র লাভ করিব। 
পৃথিবীর ক্রমবিকাশ 8 

ঢেউ-তরঙ্গবাদ অনুসারে পৃথিবী অতীতে জলন্ত গ্যাসীয় পদার্থ ছিল__- 
খীরে ধীরে তাহার তাপ কমিরা উপরের অংশ বায়বীয় পদার্থ ও ভূপৃষ্ঠ-ভাগ 
কঠিন হইয়াছে কিন্ত কেন্দ্রের দিকে প্রচণ্ড তাপ ও চাপবুক্ত আধা তরল আধা 
কঠিন অবস্থায় রহিয়াছে । আধুনিক গ্রহ স্ষ্টির মতবাদ অনুসারে পৃথিবীর 
জন্মকালীন অবস্থা কিছুটা ভিন্ন প্রকার বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। মনে করা 
হয়, স্বষ্টির প্রথম হইতেই ইহাতে কঠিন উপাদান, বায়বীয় উপদান উভয়ই 
ছিল। কিন্তু উভয় মতেই ইহা অনুমান করা হয় যে, ইহার উঞ্ণতা বেশি ছিল 
বলিয়া বারুমগ্ডলে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প ছিল--উষ্ণতা কমার ফলেই তাহা বৃষ্টি 
রূপে ঝরিয়া মহাসমুদ্র স্থষ্টি করিয়াছে । এই মহাসমুদ্রেই প্রথম প্রাণের 
আবির্ভাব ঘটে। প্রথম যুগে বানুমগুলে কার্বন ডাই-অক্মাইড বেশি থাকার 
উদ্ভিদ-জগৎ দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাহার পরে জীব-জগতের দ্রুত 
বিস্তার ঘটিয়াছে। 


২৯৮৯৩ — 
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ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৩ 


বর্তমান সময়ে যে গবেষণা হইতেছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে 
মহাকাশে ছড়ান বিভিন্ন বস্তু, বথা, নীহারিকা ধূলিকণা, গ্যাসের মেঘ, এমন কি 
শক্ষত্রের মধ্যেও যে সব রাসায়নিক উপাদান আছে তাহারা প্রায় সকলেই একই 
ধরনের । বে সকল মৌলিক পদার্থ উহাদের মধ্যে বিদ্যামান তাহাদের পরমাণু 
সকল প্রায় একই অঙ্তপাতে সর্বত্র ছড়ান রহিয়াছে। ইহা হইতে একটি সত্য 
উপলব্ধি করা যায়। তাহ! হইতেছে এই যে বিশ্ববরন্মাণ্ডে যাহা কিছু স্থষ্ট 
হইতেছে তাহাদের মধ্যে উপাদানগত এক) বর্তমান রহিয়াছে। এই কারণেই 
বলা যাইতে পারে যে পৃথিবী ধূলা ও গ্যাসীয় মেঘ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
উহার উপাদানও অন্ঠান্ত মহাকাশের বস্তুর মতই । 

এখন পৃথিবী কি ভাবে স্বষ্টি হইল সেই প্রসঙ্গে আসা বাউক। ধূলা ও 
গ্যাসীর একখণ্ড বিরাট মেঘ হৃর্ধের চারিদিকে আবর্তন করিতেছিল। আবর্তন 
করিতে করিতে এ ধুলা ও গ্যাসীয় মেঘের একটি খণ্ড চ্যাপটা চাকতির 
আকার গ্রহণ করে। ন্থ্ষের প্রথর আলো ও প্রচণ্ড উত্তাপ এ চাকতিপিগকে 
ভেদ করিয়া বেশী দূর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিত না, এবং সমস্ত চাকতির 
মধ্যে একই রকম উত্তাপ প্রবিষ্ট হইত না । ফলে একদিকে ও বগ্তপিতে উত্তাপ 
হইল খুব বেশি, পক্ষান্তরে ও বস্তুপিণ্ডের অন্ত এক দিকে উত্তাপ হইয়া গেল খুব 
কম। বস্তুর ধর্মই এই যে বেশি উত্তপ্ত স্থানে পাথুরে পদার্থ ও ধাতু আসিয়া 
একত্রিত হইতে থাকে এবং কম উত্তপ্ত অংশে বায়বীর পদার্থ বথা হাইড্রোজেন, 
এ্যামোনিয়া প্রভৃতি জড় হইতে থাকে । 

গ্যাসীয় বস্তুপি্ডের মধ্যে যখন এইভাবে দুইদিকে চাপ বাড়ে, তখন ছুই 
ধরনের বস্তকণার মধ্যে একটি ফাক দেখা যায় এবং এ ফাকের মধ্য দিয়া ূর্যের 
প্রচণ্ড উত্তাপ কিছুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে ধুলা ও গ্যাসের মেঘে 
অনেকগুলি গ্রহাণু তৈয়ারী হুইয়াছিল। গ্রহাণুগুলির সাথে পাথুরে ধাতু ও 
খাতু এবং বায়বীয় পদার্থ ক্রমশঃ মিলিত হইবার ফলে গ্রহগুণি তৈয়ারী হয় । 
গ্রহগুলির মধ্যে দুইট ভাগ দেখা যায়। যেমন হূর্বের নিকটস্থ পাথুরে অংশ 
বেশি এমন সব গ্রহ, যথা বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি এবং অন্তান্ত 
কতকগুলি গ্রহ, যথা__বুহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন প্রভৃতি বাহাদের 
মধ্যে বায়বীয় অংশেরই প্রাধান্ত ৷ 

অতএব পৃথিবী স্থষ্টির এই মতবাদ হইতে দেখা যায় যে পৃথিবী সৃষ্টির 
পরের অবস্থাতেই প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবী কঠিন অবস্থায় রহিয়াছে, গ্যাসীয় 


৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বা তরল অবস্থায় নয়! তবে যে ভাবেই পৃথিবী স্থষ্ট হউক না কেন 
আজিকার বে শশ্ত-্যামলা সমুদ্রবে্টিত সবুজ পৃথিবী আমরা দেখিতে পাইতেছি, 
এইরূপ পৃথিবী উহার জন্মের অব্যবহিত পরেই ছিল না। এজন্য আমাদের 
কয়েক শত কোটি বংসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে পৃথিবী সৃষ্টির পর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তরবিভাগ আলোচনা 
করা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর ভূত্বক সম্বন্ধে আমরা পরে সবিশেষ 
আলোচনা করিব। কিন্তু ভূত্বকের উপরের অংশ সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান থাকা 
কিছুটা প্রয়োজন, কারণ এ অংশটুকুও প্রায় পৃথিবীর অন্তর্গত হিসাবে ধরা 
যাইতে পারে । 


বায়ূমণ্ুলের'স্তরবিভাগ £_ 
আমরা দেখিব, পৃথিবীর ভূত্বকের কতকগুলি স্তর আছে। বাধুমগ্ুলেরও 
সেইরূপ কয়েকটি স্তর আছে। 


পৃথিবীর ভূপৃণ্ঠর সাথেই যে বায়ন্তরটি আছে, তাকে ট্রোপোন্ফিয়ার বল! 
হইয়া থাকে । মাটির উপর হইতে ১৫ হইতে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্থান এই 
বারুস্তরের অন্তর্গত। এই স্তরটিতে আছে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প, ধোঁয়া, 
ধূলা, জীবাণু, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি। বারুমগ্ডলের মধ্যে যাহা কিছু 
আলোড়ন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা__ সাইক্লোন, ঝড়বৃষ্টি, মেঘ, ঘূর্ণিবাত্যা 
ইত্যাদি সবই এই সুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ | 

এই ট্রোপোক্ষিয়ারের উপরেই যে বাযুন্তরটি রহিয়াছে, তাহাকে বলা হয় 
স্রাটোঁস্ফিয়ার । এই বানুন্তরটি ট্রোপোক্ফিয়ারের উপর প্রায় ৮০ কিলোমিটার 
পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বাুস্তরে মেঘ, ঝড়বুষ্টি, জীবাণু নাই বলিলেই চলে এবং 
ধূলা ও ধোঁয়া. হইতে এই স্তর সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত। মেঘ, ঝঢ়-বৃষ্টি এই স্তরে যাইয়া 
উপস্থিত হইতে পারে না। এখানকার উত্তাপ খুব কম এবং উহা হিমাঙ্কের 
অনেক নীচে। এই প্রসঙ্গে ওজোন নামক একটি গ্যাসের উল্লেখ করা 
প্রয়োজন ॥ ওজোন গ্যাস বলিতে কি বোঝার? ওজোন গ্যাসটি হইতেছে 
অক্সিজেন গ্যাসের তিনটি পরমাণুর জোট। ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ 
কিলোমিটার উচুতে একটি ওজোন গ্যাসের পর্দা রহিয়াছে। এই ওজোন গ্যাসের 
পর্দাটি বর্তমান আছে বলিয়াই সুর্যের সাতটি রংএর রশ্মির বেগুলী-পারের রশ্মি 
ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পৌছিতে পারে না । বেগুনী-পারের আলোক-রশ্মিকে ইংরেজীতে 
আলট্রা-ভায়োলট:রে;বলা হয়। এই আলট্রা-ভায়োলেট রে যদি মানুষের শরীরে 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৫ 


বেশি পরিমাণে লাগে, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে তিকর হইয়া থাকে। 
আলট্রা-ভায়োলেট রে বিশেষ করিয়া চোখের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর । স্ৃতরাং 
সহজেই বুঝা যায় এই আল্ট্রা-ভায়োলেট-রে একটি ক্ষতিকর রশ্মি । ওজোন 
গ্যাস সুর্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটি পর্দা তুলিয়া দাড়াইয়া আছে বলিয়া এই 
ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে আসিয়া পৌছিতে পারে না। কিভাবে ইহা সম্ভব 
হয়? যদি সু্যরশ্মির বিকীরণের ঢেউ একটি বিশেষ মাপ হইতেও ছোট হয়, 
তাহা হইলে ওজোন গ্যাস তাহাকে প্রতিহত করিয়া রাখে । বেগুনী-পারের রশ্মি 
যথোপযুক্ত মাপেরও ছোট ঢেউ বলির! উহা! ওজোন অণুর বাধা অতিক্রম করিয়া 
পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতে পারে না। 

[বায়ুমগুলের তৃতীয় স্তরটি হইতেছে আয়োনোন্ফিয়ার ! এই স্তরটি 
স্ট্রাটোন্দিয়ায়ের উপর হইতে আরম্ভ হইয়া কয়েক শত মিটার উচু প্্ত বিস্তৃত। 
কিন্ত সমগ্র আয়োনোক্ফিয়ার যতটা জায়গা লইয়া পরিব্যাপ্ত, তাহাতে যতটুকু 
বায়ু আছে তাহার পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। উহা পৃথিবীর বাতাসের শতাংশও 
নহে। এত কম পরিমাণ বস্তু এত বেশি পরিমাণ জায়গা ভুড়িয়া আছে বলিয়াই 
ইহার ঘনত্ব অত্যন্ত অল্ল। বায়ু আয়োনোস্ফিয়ারে গিয়! ধীরে ধীরে মহাশূন্তে 
মিলাইয়া গিয়াছে। 

এই তো গেল পৃথিবীর জন্ম-ইতিহাস এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তরবিভাগ। 
এখন আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তর ও অন্তান্ত উপাদান ও ভূত্বক সম্বন্ধে আলোচনা 


করিব। 


পৃথিবীর উত্তপ্ত অভ্যস্ত 

আমরা দেখিতে পাই যে যখনই আমরা খনির ভিতর দিয়া পৃথিবীর 
ভিতরের দিকে অবতরণ করিতে থাকি, তখনই আমরা উত্তরোত্তর অধিকতর 
উত্তাপের সম্মুখীন হই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের 
পৃথিবীতে যেসব গভীর খনি বা কৃপ রহিয়াছে, তাহা ছয় কিলোমিটারের বেশি 
কোনটাই নহে। অথচ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৪০০ কিলোমিটার। অতএব কত 
অকিঞ্চিংকরই না আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
অত্যন্ত স্বল্প হইলেও, বৈজ্ঞানিকেরা নানাভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরের খবর জোগাড় 


করিয়াছেন । 


৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছয় কিলোমিটার গভীরত্বেরও যে পরিচয় 
আমরা পাই, তাহাতে এই দেখা যায় যে, স্থানের উত্তাপ অত্যন্ত বেশি এবং 
স্বাভাবিকভাবে সেইসব স্থানে অবস্থান করা মোটেই সম্ভব নয়। যদি সেখানে 
যাইয়া কোন কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উত্তাপ একরকম নয়, কোনও স্থানে হয়তো রহিয়াছে 
মরুভূমি, আবার কোনও স্থানে আছে তুষার অঞ্চল। নীচের দিকে প্রথম 
করেকশত মিটার গভীরতা পর্যন্ত হয়তো উত্তাপের তারতম্য থাকিতে পারে, 
কিন্তু তারপর উত্তাপ একই প্রকারে বর্ধিত হইয়া চলে । বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব 
করিয়া স্থির করিয়াছেন বে প্রতি ৩৩ মিটারে এক দেটিগ্রেড উত্তাপ বৃদ্ধি পার । 
বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়াছেন যে প্রার তিন কিলোমিটার নিয়েই জল বাপ্পে পরিণত 
হয়। অথচ আমাদের পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৪০০ কিলোমিটার। আমাদের 
পৃথিবীর অভ্যন্তর কি সাংঘাতিক উত্তপ্ত তাহা ইহা হইতেই অনুমান করিতে 
পারা বায়। যতই নিম্নে অবতরণ করা যায়, ততই উত্তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায় 
এবং ৪০ কিলোমিটার নীচে উত্তাপ ১২০০ সেন্টিগ্রেডের মাত্রা অতিক্রম 
করিবে। এই অবস্থায় পাথরও গলিতে আরম্ভ করিবে । অতএব ইহা 
সহজেই অন্থমেয বে মাটির ৪০ কিলোমিটারের নীচে সকল বন্তুই তরল অবস্থায় 
রহিয়াছে, কোন বন্তই কঠিন অবস্থায় আর নাই। অতএব পৃথিবীর 
অভ্যন্তর গলিত অবস্থায় আছে। ৪০ কিলোমিটারের নীচেই এই অবস্থা ৷. 
উহার নীচের অবস্থা সহজেই অনুমেয় ) 

পৃথিবীর অভ্যত্তরের এই উত্তপ্ত অবস্থার কারণ কি? পৃথিবীর উৎপত্তির 
দ্বিতীয় মত অ্ুদারে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে কঠিন ও শীতল অবস্থায়। তবে 
পৃথিবীর অভ্যন্তরের এত উত্তাপ কেন? 

পৃথিবী স্থষ্টির দ্বিতীয় মতের অন্ুগামীরা বলেন বে পৃথিবীর তেজন্রিয় 
পদার্থের জগ্তই এ উত্তাপ হইয়াছে। তেজক্রিয় পদার্থের ধর্ম হইতেছে যে 
উহাদের পরমাণুদের মধ্যে সর্বদা ভাল্গাগড়া চলে এবং উহার ফলেই উত্তাপের' 
সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থা হইতেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে উত্তাপ 
জমা হইয়াছে। 
.. কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিকই পৃথিবীর ভিতরকার উত্তাপের এইরূপ বিশ্লেষণ 
উপেক্ষা করিয়াছেন। এদিকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থার কোন নমুনা, 
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সংগ্রহ করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহের 
অংশ অর্থাৎ উহ্ধাপিও সংগ্রহ করিরা উহা পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন বে পৃথিবী এক লময়ে গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ছিল। 

তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর উৎপত্তি কিভাবে 
হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া জানা যাইতেছে না। 
পৃথিবীর গঠন £_ 

আমাদের অর্জিত জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া এখন আমরা পৃথিবীর গঠন সম্বন্ধ 
আলোচনা করিব। আমরা ধরিয়া লই যে পৃথিবী প্রথম অবস্থায় একটি 
বাপ্পগোলক ছিল । উহা ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করিতে করিতে ক্রমে 
তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে বেশি ভারী উপাদানসমূহ, যথা লৌহ, 
নিকেল প্রভৃতি ধাতু পৃথিবীর কেন্রুস্থলে আসিয়া জমা হইতে থাকে । যে সমস্ত 
পদার্থ লৌহ ও নিকেল হইতে অপেক্ষাকৃত কম ভারী অথচ অন্ঠান্ত উপাদান 
হইতে বেশি ভারী সেইগুলি লৌহ এবং নিকেলের উপরের স্তরে আসিয়া জমা 
হইতে লাগিল। বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে বলিয়া থাকেন যে পৃথিবী-গঠনে বে 
সকল উপাদান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গঠন, ভার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচুর 
বৈপরীত্য দেখা যায়। আবার বহু সমজাতীয় বা একজাতীয় পদাৰ্থও যে 
বর্তমান নাই তাহা, নয়। সমজাতীয় পদার্থগুলি একত্র থাকিবে ইহা 
স্বাভাবিক এবং ইহার ফলে পৃথিবীর মধ্যে একজাতীয় পদার্থের বিরাট বিরাট 
মণ্ডল রহিয়াছে । পৃথিবী গোল বলিয়া সমজাতীয় বস্তগুলি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ও 
একটি করিয়া মণ্ডল করিয়া রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সবচেয়ে 
ভারী মগ্ডলটি পৃথিবীর কেন্দ্র অবস্থিত এবং তার উপরের স্তরগুলিতে 
ক্রমশঃ কম ভারী পদার্থের মণ্ডল রহিমাছে। লোহ ও নিকেল-গঠিত স্তরের 
নাম হইতেছে কেন্দ্রমণ্ডল্‌ । কেন্ত্রমগুলের উপরের স্তরের নাম হইতেছে 
গুরুমগ্ডল এবং তাহার উপরের স্তরের নাম অশ্মাসগুল। অশ্মমণ্ডলের উপরের 
স্তরের নাম ভূত্বক । 

(১) কেন্দ্রগণ্ডল_কেন্দ্ৰম্ডলে কি আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
বৈভ্রানিকদের মতে কেন্দ্রমগুলের গভীরতা ৩২০০ কিলোমিটারের বেশি । 

(১) গুরুমণ্ডল_গুরুমগুলের গভীরতা আন্রমানিক ২৮৯৬ কিলোমিটার ৷ 
এই মগ্ডলটি খুব সম্ভবতঃ বিভিন্ন ধরনের খনিজ দ্রব্যের অক্সাইড ও সালফাইড 


দ্বারা গঠিত হইয়াছে 


র্‌ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


(০) অনশ্মমণ্ুল_অশ্মমণ্ডলের গভীরতা ১৩০৬ হইতে ১৬০০ কিলো- 
মিটারের মধ্যে। এই মণ্ডলের মধ্যে অপেক্ষারত হালকা ধরনের উপাদান 
রহিয়াছে। গ্রযানাইট জাতীর শিলাই হইতেছে এই তৃতীয় স্তরের উপাদান । 

(8) ভূত্বক-_উপরের আলোচনা হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে 
পৃথিবী এক সময় তরল বা গলিত অবস্থাতেই ছিল। তাহা হইলে তখন কি 
ব্যাপারটা চলিয়াছিল ? পৃথিবী তরল বা গলিত অবস্থায় থাকিলেও পৃথিবীর 
বস্তপিণ্ডের মধ্যে উত্তাপের তারতম্য ছিল, ফলে উপর হইতে নীচ পর্যস্ত, এবং 
নীচ হইতে উপর পর্যন্ত একটা ঘূর্ণায়মান আলোড়ন চলিয়াছিল। এই ঘূর্ণায়মান 
আলোড়নের ফলে পৃথিবীর উত্তাপ ধীরে ধীরে কমিয়া আগিয়াছিল এবং 
পক্ষান্তরে ভারী বন্তগুলি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলিয়া বাইতেছিল, এবং 
বে সব পদার্থ অপেক্ষাকৃত হালকা তাহারা পৃথিবীর উপরিভাগের দিকে 
চলিয়া আসিতেছিল। ইহার ফলে কি দীড়ায় ? পূর্বেই, বলা হইয়াছে যে 
পৃথিবীর বন্তপিণ্ডের মধ্যে স্তর-বিভাগ দেখা বায় এবং পৃথিবীর কেন্দ্র যাইয়া 
একত্রিত হয় তরল লোহা। তরল লোহার উপর জড় হয় তরল ব্যাসলট 
এবং তাহার উপর থাকে তরল গ্রানাইট । এ দিকে ওঁ ঘূর্ণায়মান উষ্ণ প্রবাহের 
ফলে পৃথিবীর বস্তুপিও ত্রমেই শীতল হইতে থাকে এবং দেখা যায় যে পৃথিবীর 
উপরের স্তর হইতে যতটা উত্তাপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইতে কম 
উত্তাপ পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে উঠিয়া আসে। এই অবস্থার পর হইতেই 
দেখা যার যে পৃথিবীর একটি পাতলা উপরিভাগ বা উপরের স্তর জমাট 
বাধিতে আরম্ভ করিয়াছে । এই জমাট পাতলা কঠিন স্তরটিই হইতেছে 
ভূত্বক। প্রথম প্রথম ভূত্বকটি অত্যান্ত কম পুরু ছিল, ফলে পৃথিবীর ভিতর- 
কার গ্যাসের চাপে পৃথিবীর পাতলা ভূত্বকে মাঝে মাঝে ফাটলের স্থষ্টি হইত 
এবং এ ফাটলের মধ্য দিয়া উত্তপ্ত লাভা-আোত উৎক্ষিপ্ত হইয়া আনিত। ভূত্বকের 
এই পাতলা অবস্থা বীরে ধীরে আরও কঠিন হইয়া আসে । বলা বাহুল্য 
এরূপ অব প্রাপ্ত হইতে পৃথিবীর অনেক কোটি বৎসর লাগিয়া যায় । কিন্ত 
'ভৃত্বকের সব স্থানই সমান ঘন বা কঠিন নয়। কোন কোন জায়গায় আগের 
মতই ফাটল দেখা যাইতে থাকে এরং সেই সমস্ত জায়গায় অভ্যন্তরে প্রচণ্ড 
চাপে ভুত্বক কুলিয়া ফুলিয়৷ উঠে, বা লাভা-স্োত উঠিয়া এ স্থানকে উচু-নীচু 
করিয়া দিতে থাকে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে পৃথিবীর উপরিতল 
সমান বা সমতল ভূমি আর নয়, ভুঙ্গকের নানা! স্থানে দুর্বলতার জন্য পৃথিবীর 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস a 


উপরিতল উচু-নীচু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভূত্বকে বিপুল আকারের গহ্বরেরও 
অভাব ছিল না। 

সে যাহা হউক পৃথিবীর উপরিতলের তাপের মাত্রা ধীরে বীরে কমিতে 
থাকে এবং বৃষ্ট৪ হইতে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর উপরিতলের তাপমাত্রা 
কমিতে থাকিলেও একেবারে কমে নাই, বথেষ্ট উত্তাপ তখনও রহিয়াছে; তাই 
বৃষ্টির জল পৃথিবীর উপরিতলে নামিরা আসা মাত্রই উহা বাষ্পে পরিণত হইতে 
থাকে। ইহার পর ভূত্বক আরও ঠাণ্ডা হয় এবং তখন বৃষ্টির জল আর বাষ্প 
হইয়া তৎক্ষণাৎ উড়িয়া বায় না, তাহারা পৃথিবীর বিপুল আকারের গহ্বর গুলিকে 
পূর্ণ করিতে থাকে, ফলে আমাদের আদিম সমুদ্র তৈয়ারী হয় । বলা বাহুল্য 
পৃথিবীর উপরিতল ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেও সম্পূণ ঠাণ্ডা হয় নাই, ফলে সমুদ্রের 
জল উষ্ণ থাকিয়া যায়, টগবগ করিয়া ফুটতে থাকে । 

ধীরে ধীরে পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হইতে থাকে এবং ভুত্বকের গভীরতাও 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ভুত্বকের নীচের তরল গ্রানাইট স্তরটি কঠিন হইয়া গিয়াছে, 
এমন কি সমুদ্রের তলদেশে যেখানে ব্যাসলট স্তর ছিল, তাহাও তরল অবস্থার 
রহিয়া যার নাই, তাহারাও গ্রানাইট স্তরকে জমাট বাধিয়া স্বাটিয়া ধরিয়াছে। 
ভুত্বকের ভাজ 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের উত্তাপে তারতম্য দেখা গিয়াছে । পৃথিবীর সবচেয়ে 
উপরের দিকের সুর হইতেছে গ্রানাইট শুর। এই স্তরটির উত্তাণ কমিয়া 
যাওয়ার ফলে ইহা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাসণট স্তরটি তরল 
অবস্থায় আছে, কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে যেখানে ব্যাসলট স্তরের উপরে কোন 
গ্রানাইট স্তর নাই, সেইখানে ব্]াসলট স্তরের উপর একটি পাতলা কঠিন সর 
পড়িয়াছে এবং সংলগ্ন গ্রানাইট স্তরে জমাট বাধিয়া আটিয়া ধরিয়াছে। 
আমাদের পৃথিবীর চারিশত কিলোমিটার গভীর স্থান অবধি উত্তাপ কমিয়া 
গিয়াছে ধরিতে পারা ষার। এদিকে আমাদের জানা আছে একটি বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম । নিয়মটি হইতেছে থে উদ্তাপে বন্ত প্রসারিত হয় এবং ঠাণ্ডায় উহা 
সঙ্কুচিত হর। এই নিয়ম অন্ুষায়ী পৃথিবীর নিয় দিকের চারিশত কিলোমিটার 
স্থান শীতল হওয়ার দরুন উহা নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হইরাছে। বৈজ্ঞানিকেরা 
হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন বে টারিশত কিলোমিটার স্থান সঙ্কোচনের 
ফলে শতকরা ছয় ভাগ হিসাবে চব্বিশ কিলোমিটার স্থানের সম্বোচন হইয়াছে। 
এ সঙ্কোচন সম্ভব করিবার জন্তই ভূদ্বকে ভল পড়িয়া থাকে। ভাজ পড়ার 


১০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্া 


ফলে কি হয়? অনেকটা*শিলা উপরের দিকে উঠিয়া আসে । এই উপরের 
দিকে ঠেলিরা আসা বন্তগুলিই হইতেছে পর্বতমালা । বিভিন্ন যুগে আমাদের 
পৃথিবীতে যে সব পর্বতমালার স্থষ্ট হইয়াছে তাচ এই ভূত্বকের ভাজের জন্যই । 

পৃথিবীপুষ্ঠের ঠিক নীচেই যে শিলান্তর আছে তাহা ছুই প্রকারের, ইহা 
পূর্বেই বণিত হইরাছে। মহাদেশের তলদেশে আছে গ্রানাইট এবং মহাসমুদ্রের 
তলদেশে আছে ব্যাসলট ৷ এখন দেখা যাইতে পারে বে পৃথিবীর সঙ্কোচনের 
ফলে কোথায় কোথার ভাজ পড়ে। সাধারণতঃ ভূত্বকের যে সমস্ত দুর্বলতম 
স্থান আছে সেইখানেই ভাজ পড়িয়া থাকে। পৃথিবীর ভূত্বকের দুর্বলতম 
স্থান কোনটি? দুর্বলতম স্থান হইতেছে সেইখানটায় যেখানে মহাদেশের 
গ্রানাইটের সহিত মহাসমুদ্রের ব্যাসলটের সংযোগন্থল | এই কারণেই দেখিতে 
পাওয়া যায় বে মহাদেশের উপকূলভাগ-সমূহে অবস্থিত রহিয়াছে বহু পর্বত 
এবং আগ্নেয়গিরি | 

পর্বভ-__পবত কি করিয়া ভূত্বকের ভাজ হইতে স্থ্রি হইয়াছে তাহ] আমরা 
দেখিলাম । আমরা বদি পুথিবী পরিক্রমা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব 
পৃথিবীর নানাস্থানে পর্বতমালা দীড়াইয়া আছে । আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 
উত্তর সীমায় বিশাল হিমালয় পর্বতমালা প্রসারিত। ইহার উচ্চতা পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাধিক । ভারতে আরও পর্বতমালা রহিয়াছে, যথা বিন্ধ্য, সাতপুরা, 
পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা প্রভৃতি । আবার কোধায়ও পর্বত হইতে নীচু 
পাহাড় ইত্যাদিও আছে । 

পাহাড়, পর্বতমালা যাহাই দেখা যাউক না কেন, সকলেই মাথা উচু করিয়া 
দাড়াইয়া আছে। মনে হয় বিশাল একটি বস্তু পৃথিবীর মাটিকে ছু ইয়া আছে 
মাত্র । কিন্তু আমাদের এই ধারণা ভুল। পর্বত বা পাহাড়, আমরা যাহা 
চোখে দেখিতেছি, তাহা শুধু বাহিরের ব্যাপার নয়, মাটির নীচে ইহা খুব গভীর 
পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পবতের তলদেশ তরল ব্যাসলটের উপর ভাসিয়। 
আছে। অতএব দেখা যাইতেছে পাহাড় ও পর্বত মাটির নীচে বহুদূর পর্যন্ত 
বিস্তৃত। আমরা জানি বে হিমশৈল যখন জলের উপর ভাসিতে থাকে, তখন 


জলের উপরে উহ! থাকে মাত্র নয় ভাগের একভাগ এবং নয় ভাগের আটভাগই 


থাকে জলের নীচে । পর্বতও তরল ব্যাসলটের উপর গা ভাসাইয়া আছে । এই 
কারণেই বলিতে পারা যায় যে আমরা পৃথিবীর উপরে ষে পর্বতকে দেখিতে 
পাই, তাহাই সম্পূর্ণ পর্বত নয়, ইহা একটি বৃহৎ বস্তুর অংশ মাত্র 


ভূতক ও তাহার বিন্যাস ১১ 


পর্বত সমুহের গঠন এবং শ্রেণীবিভাগ / 
আমরা সাধারণ ভাবে কি করিয়া পর্বত স্থষ্টি হইয়াছে, তাহা জানিয়াছি। 


কিন্তু বিভিন্ন পর্বত পর্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া £দেখিতে পাই যে পর্বতনমূহের 
মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়াই 
পর্বতসমূহকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 

(১) ভজিল পর্বত (8০4 [780০5৫51০)__হিমালয়, আন্দিজ, রকি, 
আল্লদ্‌ প্রভৃতি বিশাল ও উচ্চ পর্বত সকলই ভঙ্গিল জাতীয় পৰত। 
ভজিল পর্বতের সৃষ্টির কারণ £_ 

ভৃত্বকের সঙ্কোচনের ফলে যে পর্বতের স্ষ্টি হয় তাহা পূবেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ভূত্বকে ভাজ পড়ে বা কুঁচকাইয়া যায় এবং তাহা হইতেই ভূত্বকের 
কোন কোন দুর্বল স্থান ফুলিরা ফীণিয়া উঠিয়া পর্বতে রূপান্তরিত: হয়। 
ভূত্বকের সঙ্কোচন বদি বুদ্ধি পায় তাহা হইলে ভত্বকের ভাজসমূহ বড় এবং উচ্চ 
হইয়া থাকে । ভাজগুলি যদি কাছাকাছি থাকিয়া বহুদূর পস্ত বিস্তৃত হয় এবং 
পর্বতের আকার ধারণ করিয়া থাকে তাহা হইলে উহা ভ্গিল পর্বত হয়। এই 
প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা আর একটি কথা বলিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে সুলমওল 
বা মহাদেশসমূহের অনেক স্থান-পরিবর্তন হইয়াছে। এই স্থান-পরিবর্তনে ও 
ভূত্বকে অনেক ভাজের স্থ্টি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভু-আন্দোলনের প্রভাবও 
আছে। পুথিবাঁর কেন্দ্রে ভূ-আন্দোলন প্রবলভাবে হইয়া থাকে এবং তাহার 
ফলে ভূত্বকৈর কোনও স্থান বসিয়া যায় এবং কোন কোন স্থান উচু হইয়া উঠে। 
এইরূপ ভাবেও যে সব পর্বত স্বাষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেও ভজিল পর্ব 
বলা হয়। 

(২) সপ পর্বত (Block Mountain)—ভারতের জপ পর্বত বলিতে 
দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি ও আন্নামালাই এবং পাঞ্জাবের লবণ পর্বত প্রভূতিকে 
বুঝায় । 

স্তপ পর্বতের স্ষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিলে নিয়লিখিত জিনিসগুলি জানা 
যায়। আমরা পূর্বেই জানিয়াছি বে ভূগভেকোন কোন সময় ভূ-আন্দোলন হয়। 
কঠিন শিলার দ্বারা গঠিত পৃথিবীর অনেক অংশে ভূ-আন্দোলনের ফলে গভীর 
ফাটলের স্থষ্টি হইয়া থাকে । কোনও কোনও সময় এই আন্দোলনের ফলে 
ফাটলের বিভিন্ন অংশ এক হইতে অপরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সেই স্থানে 
চ্যুতি (89010) সষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেইস্থানে অনেক সময় দুই পার্খের 


১২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


অংশ স্থানচ্যুত হইয়া বার। প্রবল ভূ-আন্দোলনে 'কোন কোন স্থান উচু হইয়া 
উঠে, কখনও কোন অংশের পাশের স্থান বসিয়া যাইয়া থাকে । দুই দিকের 
ছ্যতির মধ্যবর্তী স্থান পার্খবচাপের ফলে অনেক সময়ে উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে। 
এই উচ্চ স্থানকেই জুপ পর্বত বলা হইয়া থাকে। 

গ্রস্ত উপত্যকা! ( Rift 5115 )__অনেক সময় দেখা যায়ংবে সুপ পর্বত 
বসিয়া গিয়া একটি নিষ্ন অঞ্চলের স্থ্টি করে। ইহাকেই গ্রস্ত উপত্যকা বলা 
হইয়া থাকে । 

(৩ সঞ্চরজাত পর্বত (Mountain of Accumulatien)—পুথিবীর 
ভিতরকার বস্তুসমূহ ভূপুঠের উপর সঞ্চিত হইয়া যে পর্বত গঠিত হইয়া থাকে, 
তাহাকে সঞ্চয়জাত পর্বত বলে। ছুইট কারণে এই জাতীর পর্বত গঠিত হইয়া 
থাকে। একটি হইতেছে চাপ এবং 'অপরটি হইতেছে উত্তাপের'বৃদ্ধি। পৃথিবার 
কেন্দ্রের উপাদানসমূহ অভ্যস্ত তপ্ত অবস্থায় আছে এবং চারিপার্খে বে সব 
উপাদান রহিয়াছে তাহাদের প্রচণ্ড চাপের ফলে ওগ্ুলি প্রায় স্থিতিণীল অবস্থায় 
আছে। হৃতরাং বখন ভূ-আন্দোলন হর বা অন্ত কোন কারণ উপস্থিত হয় 
তখন উপর দিককার চাপের মাত্রার তারতম্য হয় এবং তখনই পৃথিবীর মধ্য 
ভাগের বস্তুসমূহ তরলত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতাত ভূপুষ্ঠের বৃষ্টিপাত এবং প্রস্রবণের 
জলনমূহ ভুগর্ভে যাইয়া প্রবেশ করে এবং কেন্দ্রের উত্তাপের দরুণ জল বাপ্পে 
পরিণত, হইয়া বায়। গ্থানসক্কোচের জন্য এই বাষ্প এবং ভূপুর্ভের গলিত বন্ত- 
সমূহ বহির্গত হইয়া আসিবার প্রচেষ্টা করে। ইহা ছাড়া তেজক্রির পদার্থের 
জন্যও ভূগর্ভের তাপ বুদ্ধি পাইয়া থাকে। এইভাবে তাপবুদ্ধি এবং চাপের 
হ্রাসের ফলে পৃথিবীর ভিতরকার গলিত লাভা ও ধাতব পদার্থ প্রচণ্ড বেগে 
উৎক্ষিপ্ত হইবার চেষ্টা করে। এইরূপভাবে যখন ভূগর্ভের চাপ খুব বেশি হয় 
তখন ভূত্বকের কোন দূর্বল অংশ ফাটি! বার এবং পৃথিবীর উপরিতল হইতে 
ভূগর্ভ পর্যন্ত একটি পথ স্থষ্টি করে। এ পথে উত্তপ্ত'ও গলিত লাভা, ধাতব 
পদার্থসমূহ উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসে। এই উত্তপ্ত ও গলিত লাভা ও ধাতব 
পদার্থসমূহ চারিদিকে জমিতে থাকে এবং একটি শঙ্কর (০০2০) আকার ধারণ 
করিয়া একটি পর্বত স্থষ্টি করে। ইহাকেই .সঞ্চয়জাত পর্বত বলা হইয়া 
থাকে। 

(5) ক্ষযরজাত বৰা নগ্নাভুত পর্বত (Erosional or Residual 
Mountain)-—ভূপৃষ্ঠে নানা ধরনের শিলা আছে, কোনটি বা শক্ত, কোনটি বা ২ 


ভৃত্বক ও তাহার বিস্যাস ৮8 


নরম এবং তাহার মধ্যেও তারতম্য রহিয়াছে। প্রারুতিন্ত শক্তিসমূহ যথা, বৃষ্টি 
বায়ু, উষ্ণতা সকল সময়ই ভূপৃষ্ঠের এই সব শিগার ক্ষয়সাধন করিতেছে। বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্নৰপ প্রাকৃতিক প্রভাব, এই কারণেই শিলা বিভিন্নস্থানে অসমানভাবে 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া থাকে । ফলে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের কোন কোন কঠিন অংশ 
আশেপাশের ভূমি অপেক্ষা উচ্চে রহিয়াছে এবং উহা পর্বতের আকার প্রাপ্ত 
হইয়াছে । চভুপ্সার্থের ভূমি অধিক ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়া নিয়ভূমিতে রূপান্তরিত 
হইয়াছে। ক্রয় প্রাপ্ত হওয়ার ফলে যে পর্বতের সৃষ্টি হইল তাহাকে ক্ষয়জাত 
বা নয়ীভুত পর্বত বল৷ হইয়া থাকে। 

আগ্নে্গিরি (৮০০০০০)-_চারিপ্রকারের পর্বতের কথা সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হইল । এখন আমরা সঞ্চয়জাত পর্বত সম্বন্ধে আরও আলোচনা 
করিব। আলোচনাটি আগ্নেয়গিরি সঘন্ধে। আমরা জানিয়াছি, গলিত লালা 
ও ধাতু উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপুঠে আসিয়া জমা হয় *এবং শঙ্কু (০০116)-এর আকারে 
পর্বত স্বষ্টি করিয়া'থাকে । 

মানুষ চিরকাল আগ্নেয়গিরিকে ভয় করিয়া আসিয়াছে। আমরা ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বহু শহর ও জনপদ আগ্নেয়গিরির 
অগ্যৎপাতের ফলে একেবারে বিস্মৃত, বিনুণ্ত হইয়া গিয়াছে। পল্পেই ও 
হারকুপিনিয়াম নগরীর কথা সকলেই জানে । এই ছুইট নগরীর ধ্বংস হয় 
প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে । বর্তমানে বিংশ শতান্দীতেও আগ্নেয়গিরির 
দুরস্ত অগ্রিজোতে অকস্মাৎ দেশের মাটিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। 

১৪৪৩ খুষ্টান্দের কথা । মেক্সিকোর একটি গ্রামের কথা বলিতেছি। 
ও গ্রামের একটি চাষী-পরিবার পিতৃ-পিতামহের আমল হইতে একখণ্ড জমি 
চাষ করিয়া আসিতেছিল। এ জমির মধ্যে একট গর্ত ছিল এবং উহার তলা 
কেহ দেখিতে পাইত না। চাষী পরিবার বহুকাল ধরিয়া এ গর্তের মধ্যে 
জঞ্জাল ফেলে কিন্ত শত চেষ্টাতেও এ গর্ভ ভরাট করিতে পারে না। ১৯৪৩ 
খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক অঘটন ঘটল । প্র গর্ত হইতে হঠাৎ 
আগুন বাহির হইয়া আসিতে থাকিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুমিকম্পও শুরু হইল। 
গর্ভের মুখ হইতে শুধু আগুনের ঝলক নয়, উত্তপ্ত ছাই, লাভা, গলিত ধাতু 
ইত্যাদিও বাহির হইয়া আসিল এবং গর্ভের চারিপাশে জমিয়া একটি পাহাড় 
হইয়া উঠিল। এইভাবে একটি নূতন আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হইল। 

আমরা জানিলাম গলিত লাভা, ভস্ম ইত্যাদি যতই উতক্ষিপ্ত হইয়া আসে 


১৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


ততই আগ্নেয়গিরি উচ হইরা উঠে। পূর্বেই জানিয়াছি পৃথিবীর তলদেশ হইতে 
একটি প্রধান বা কয়েকটি অপ্রধান ছিদ্রপথেই এ সমস্ত গলিত লাভা, ভন্মাদি 
উপরের উঠিয়া আসে । এই প্রধান ছিদ্রপথটি নলাকৃতি। এই নলের 
উপরের মুখটি গোল পাত্রের মত। ইহাকে বলা হর জালামুখ (Crater)। 
অপ্রধান ছিদ্রপথে অপ্রধান জালামুখ স্থ্টি হইয়া থাকে । নলের নিয়দেশে 
একটি প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। সেই গহ্বরে গলিত বস্তুসমূহ সঞ্চিত অবস্থায় 
থাকে। গলিত লাভার এই উৎস স্থানকে ম্যাগ্মা চেম্বার (Magma 
Chamber) বা আগ্রেয়-গহ্বর বলা হয়| 

গলিত লাভা, ভস্ম ও গলিত ধাতু যখন উৎক্ষিপ্ত হয় তখন পর্বতের নিয় 
অংশে কোনও কোনও সময় জমাট বাধিয়া যার এবং বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। 
যথা 

(১) যখন দেখা যায় বে উল্লম্ঘ (ড6:6০91) কোন ফাটল দিয়া আসিবার 
পথে গলিত লাভা, ভস্ম, গলিত ধাতু ইত্যাদি জমাট বাধিয়। গিয়াছে, তখন ইহা 
ভাইকের (05159) এর স্থ্ট করিয়াছে । 

(২) যখন দুইটি শিলাস্তরের মধ্যস্থিত কোন ফাটল দিয়া অনুভূমিক 
(6০:75০5091) ভাবে লাভা বিস্তৃত হয় এবং জমাট বীধিয়! যায়, তখন তাহাকে 
সিল (51119) বলা হয়। 

(৩) কোনও কোনও সময়ে যখন উত্তপ্ত লাভা উপরের দিকে আসিবার 
চেষ্টা করে তখন উহা বাহিরে আসিতে না পারিলেও ভূত্বকের কিছু অংশকে 
উপরের দিকে ঠেলিরা তোলে । এইভাবে যে স্তুপ পর্বতটি ভূপুষ্ঠে স্ুষ্টি হয় তাহার 
নীচে লাভাও ভুপের আকারে থাকে । লাভার এই আক্ুতিকে ল্যাকোলিথ 
(Lacoliths) বলা হয় | 

(৪) গলিত লাভা-গ্রবাহ ভূপৃষ্ঠে আসে এবং প্রবল উৎক্ষেপের ফলে 
পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়া থাকে । এই লাভা জমাট বীধিয়া ভূপৃষ্ঠের ঠিক 
নীচেই থাকে । পরে বৃষ্টি, জল, রৌদ্র ইত্যাদি দ্বারা ক্ষরপ্রাপ্ত হয় এবং তখন 
নীচের সুপাক্কতি অংশ দেখা যায়! ইহাকে ব্যাখোলিথস ( Batholiths ) 
বলা হইয়া থাকে । 


বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়গিরি 
আগ্েক্সগিরিসমূহ তিনটি বিভাগে বিভক্ত । আগ্রেরগিরির প্ররুতিসমূহ 
লক্ষ্য করিয়! আগ্েরগিরিগুলির শ্রেণী বিভাগ কর! হইয়াছে । 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ১৫ 


আগ্নের়গিরিগুলি (১) জীবন্ত, (২) সুপ্ত ও (৩) মৃতএএই তিন ভাগে বিভক্ত 

(১) "জীবন্ত (2০৮৮৪) আগ্নেরগিরি_ে সমস্ত আগ্নেয়গিরি হইতে 
মাঝে মাঝেই অগ্রন্যৎপাত ঘটিয়া থাকে, সেই সমস্ত আগ্নেরগিরিকে বলা হয় 
জীবন্ত আগ্রেয়গিরি। পৃথিবীতে প্রায় ৪০০টি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। 
ইটালীর স্ট্র্লী একটি জীবস্ত আগ্নেয়গিরি । 

(২) সুপ্ত 00০:55:6) আগ্নেয়নিরি_পৃিবীতে অনেক আগ্নেয়গিরি 
আছে, যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি হইতে অনেককাল যাবৎ অগ্র্যৎপাত ঘটে নাই। 
কিন্তু অগ্যুদগমের ভর একেবারে নিঃশেষ হইয়া বায় নাই। এই আগ্রেয়গিরি- 
গুলিকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলে। এইরূপ একটি আগ্নেয়গিরি হইতেছে 
জাপানের ফুজিয়ামা। 

(৩) মৃত (Exi০০t) আগ্মেরগিরি__এমন সব আগ্নেয়গিরি আছে যাহা 
হইতে বহুকাল যাবৎ কোন অগযৎপাত হয় নাই, এবং অগ্লযৎপাতের ভয়ও নাই। 
এমন সব আগ্নেয়গিরিকে মৃত আগ্নেয়গিরি বলা হয়। এই রকম একটি 
আগ্নেরগিরি হইতেছে দক্ষিণ আমেরিকার চিম্বোরাজো। 
আগ্নেয়গিরির উপকার ও ক্ষতি 

আগ্নেয়গিরির উপকারের ক্ষমতা ক্ষতির তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, তবুও তাহার 
উল্লেখ করা৷ এইখানে প্রয়োজন । আগ্নেয়গিরি হইতে যে ছাই উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
থাকে তাহা জমির পক্ষে খুবই ভাল সার। তাহা ছাড়া শিলীভূত লাভা 
হইতে যে মাট তৈয়ারী হইয়াছে তাহাও শস্ত উৎপাদনের পক্ষে খুব ভাল। 
ভারতের দাক্ষিণাত্যের মাটি কালো। ইহা শিলীভূত লাভার তৈয়ারী। ইহ! 
হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের দাক্ষিণাত্যে অতীতের কোন এক সময়ে 
আগ্নেয়গিরি ছিল এবং অগ্ুযুৎপাতের ফলে গলিত লাভা সারা অঞ্চলে ছড়াইয়া 
যায়। ক্রমে ক্রমে এ গলিত লাভ৷ শিলীভূত হয় এবং উহা স্বাভাবিক নিয়মে 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া গুঁড়া হইয়া যার। এই ভাবে দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি 
তৈয়ারী হইয়াছিল। 

আগ্রেয়গিরি উপকার যতটুকু করে তাহা! প্রত্যক্ষ উপকার নয়। আগ্রেয়- 
গিরির গলিত লাভা শিলীভবন এবং বিচুণীকরণে বহু লক্ষ, বছর ব্যয়িত হইয়া 
যায়, অতএব ইহাকে খুব প্রত্যক্ষ উপকার বলা চলে না। বরং আগ্নেয়গিরি 
আমাদের যথেষ্ট অপকারই করিয়া থাকে। আগ্নেয়গিরির তাওব লীলার 


আমাদের বহু নগর ও জনপদ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইরা যায়। 


শিল! (8০০) 


ভূত্বক বে সমস্ত উপাদান লইয়া গঠিত, তাহার নাম শ্িলা। শিলা বলিতে 
আমর] সাধারণতঃ বুঝিরা থাকি পাথর, কীকর, কাদা, খড়ি ইত্যাদি । 

গঠনের পার্থক্য অনুযায়ী শিলাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, 
যথা (১) আগ্নেয়শিলা বা প্রাথমিক শিলা, (২) পাললিক শিলা এবং 
(৩) রূপান্তরিত শিলা । 

(১) আগ্নেরশিলা বা প্রাথমিক শিলা (Igneous Rock or 
Primary Rock ) 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলার যে সমস্ত উপাদান রহিয়াছে সেগুলি আছে. 
অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায়। কিন্তু উত্তপ্ত থাকিলেও উহারা কঠিন অবস্থায় আছে, 
তাহার কারণ উপরশ্থ অত্যধিক চাপ। উপরস্থ চাপ বখন কমিরা যায় তখন 
শিলাসমূহের উপাদান তরলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ভূপৃষ্টের ছূর্বল স্থানের মণ্য দিয়। 
ফাটল স্থত্টি করিয়া ভূপৃষ্ঠে আসিয়া থাকে । এই তরল গলিত পদার্থনমু 
ভূপৃষ্ঠের শীতল আবহাওয়াতে জমাট বাধে । এইভাবে যে শিলা তৈয়ারী হয় 
তাহাকে আগ্রের্রশিলা বলা হইয়া থাকে । পৃথিবী যখন উত্তপ্ত অবস্থা হইতে 
শীতল হম তখন পৃথিবীর চারিদিকে এই জাতীয় শিলাস্ত গঠিত হইয়াছিল, 
তাই এই শিলাকে প্রাথমিক শিলাও বলা হইবা থাকে। গ্রানাইটও একটি- 
আগ্নেয়শিল।। যখন ভূগর্ভেই এই গলিত পদার্থ জমাট বাধিয়া থাকে তখন 
গ্র্যানাইট শিলাকে 101-1516 R০৫ বলা হইয়া থাকে । সমস্ত আগ্নেমশিলাই 
প্রায় স্ষটকাকার (০775191)। এই জন্য এই সকল শিলাকে কেলাপিত 
শিলাও বলে। ভূগর্ভের আগ্গেরশিলা এমনই দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হর বে উহাতে আর 
বিশেষ ফাটল দেখা বায় না। [705৮০ Rock ভূগর্ভেই জমাট বাধিয়া থাকে 
বলিয়া এ শিলাকে পাভালিক বা 1০০ Rock ও বলা হইয়া থাকে। 

যখন উত্তগ্ত পদাৰ্থসমূহ ভুগৰ্ভের কোন দূর্বল ফাটলের অংশে বাইর! সঞ্চিত 
হয়। তখন উহার! পাতাঁপিক শিলা হইতেও অপেক্ষাক্কত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইয়া" 
আগ্নেয়শিলাতে পরিণত হইয়া বায়। তখন তাহাদিগকে হাইপাঁবিস্তাল 
(8955521) শিলা বলা হইয়া থাকে | গ্রানাইট শিলার মধ্যে কোয়ার্জ, 
ফেলসপার, অভ্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে রহিয়াছে। গ্র্যানাইট 
শিলা নানা ধরনের হইরা থাকে.এবং এই জাতীয় শিলা বৃহৎ অট্টালিকা ইত্যাদি, 
তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস: ১৭ 

গ্যানাইট যেমন" একটি আগের শিলা, ব্যাসলটও তেমন একটি আগ্নেয় 
শিলা । যেসমন্ত গলিত লাভা খুব বেশি ধুসর বর্ণের বা অধিক কালো বা 
সবুজ বর্ণের তাহাদিগকেই ব্যাসলট বলা হইয়া থাকে । আমরা গ্রানাইট শিলার 
ক্ষেত্রে [7:0151%০ বা আভ্যন্তরীণ শিলা দেখিয়াছি । কিন্ত গলিত লাভা যখন 
উপরে উৎক্ষিপ্ত (চxtrU5i৮e) হইয়া আনিয়া আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করিয়া 
থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে ব্যাসলটের পরিমাণই বেশি দৃষ্ট হয়। 

(২) পাললিক শিল। (Sedimentary Rock ) 

পৃথিবীতে সর্বদাই নদীর জলের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়তই ধূলা, মাটি, কাকর 
ইত্যাদি আসিয়া সমুদ্রের জলে পড়িতেছে । এই ধূলা, মাটি, কাকর ইত্যাদি সমুদ্রের 
জলে থিতাইয়া পড়িতেছে এবং সকল সময়েই পলিস্তর তৈয়ারী হইতেছে । 
এইরূপ ভাবে যতইপণিস্তর জমে ততই নীচের স্তরগুলির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। ধীরে ধীরে প্রচণ্ড চাপের উৎপত্তি হয়। এই প্রচণ্ড চাপের ফলে 
পলিস্তর আর নরম অবস্থায় থাকিতে পারে না। উহা তখন শিলায় রূপাস্তরিত 
হয়। এই শিলাকে বলা হয় পাললিক শিলা বা Sedimentary rock | 

শুধু ভূপৃষ্ঠের ধূলা, মাটি, কাকর ইত্যাদি লইয়াই পাললিক শিলা হয় না, 
সমুদ্রের বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ এবং উত্ভিদসমূহও স্তরের মধ্যে চাপা পড়িয়া 
যায় এবং পাললিক শিলার তৃষ্টি করে। 

আমরা বিভিন্ন ধরনের পাললিক শিলা দেখিয়া থাকি। পাললিক 
শিলাগুলি হইতেছে বেলে পাথর, চুন! পাথর, শেল, কংগ্রোমারেট, 
কাদাপাথর ইত্যাদি । 

বেলে পাথর বা Sand stone একটি পাললিক শিলা এবং ইহা বিভিন্ন 
রঙের হইয়া থাকে, ষথা-_লাল, হলদে, সবুজ ও ধূসর । আমাদের দেশের 
মৌর্যবুগের কীতিসমূহ (প্রায় অনেক অট্রালিকাই) লাল বেলে পাথরে তৈয়ারী। 
বেলে পাথরের বালুকাসমূহ একে অন্তের সাথে খুব দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকে না। 

চুনা পাথর বা Lime 9০৮০ আর একটি পাললিক শিলা । জলের 
তলে কতকগুলি জলজীবের হাড়ের চুন, লৌহ, সিলিকা প্রভৃতি কতকগুলি 
জিনিসের রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং উপরে জলের চাপে ও নিযে ভূগর্ভের উত্তাপে 
ওঁ সমস্ত পদার্থ জমাট বাধিয়া যায় এবং কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। 
ইহাই চুনা পাথর ৷ ছুনা পাথরে চুন জাতীয় উপাদান খুব বেশি দেখা যায়। ইহা 
ধূসর রঙেরই বেশি হইয়া থাকে, তবে বিভিন্ন রঙের চুন। পাথরও দেখ! যায়। 


২ 


১৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
শেলও (9891৩) একটি পাললিক শিলা। প্রকৃতপক্ষে শেল হইতেছে 


কাদা এবং কাদা হইতে উহা শিলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। শেল শিলা অত্যন্ত . 


নত্র এবং উহাতে নখ দিয়াও আচড় কাটা যায়। শেল শিলা নানা রঙের দেখা 
যায়, যথা__-সবুজ, লাল, কালো ইত্যাদি । 
ভূত্বকের চার ভাগের তিন ভাগ স্থানে পাললিক শিলা দেখিতে পাওয়া 
বায়। পাললিক শিলার নীচে সাধারণতঃ আগ্নেয় শিলা থাকে । পাললিক 
শিলাসমূহের মধ্যে প্রধান শিলাসমৃহের নাম করা হইয়াছে। কখনও 
কখনও দেখা যাইবে যে, কোনও এক প্রকার শিলার সকল উপাদান পরস্পরের 
সহিত শক্ত হইয়া মিশে নাই। এইরূপ শিলা নদীর নূতন চর অঞ্চলে এবং 
লোয়েস মালভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। 
জীবাশ্ম আমরা পূর্বেই পাললিক শিলা তৈয়ারীর ক্ষেত্রে সামুদ্রিক প্রাণীর 
হাড়ের কথ! উল্লেখ করিয়াছি। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, উদ্ভিদের বিভিন্ন 
অংশ এবং সামুদ্রিক প্রাণীর অস্থি, কাকর, ধুলামাটি ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত 
হইয়া শিলায় পরিণত হয় । এইরূপে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্থি যদি প্রস্তরীভূত 
হয়, তাহা হইলে তাহাকে জীবাস্থা (05511) বলা হইয়া থাকে। খড়িমাটি ও 
চুনা পাথরের মধ্যে প্রাণীর জীবাশ্ম দেখিতে পাওয়া যায় এবং কয়লার মধ্যে 
পাওয়া যায় উদ্ভিদের জীবাশ্মা। 
(৩) বূপান্তরিত শিলা (Metamorphic rock) 
যদি দেখা যায় যে, শিলাখণ্ডের এমন পরিবর্তন হইয়াছে যে তাহার 
আদিরূপের সঙ্গে কোন মিলই খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তাহা হইলে 
সেই ধরনের শিলাঁকে পরিবর্তিত শিলা বা Metamorphic rock বলে। 
এইখানে বলা বাহুল্য যে শিলার আক্কৃতিগত পার্থক্যের কথাই শুধু বলা হইতেছে 
না, রাদায়ানিক পার্থক্যের কথাও ধরা হইতেছে। 
একটি উদাহরণ দিলে জিনিসটি স্পষ্ট হইবে। ভূত্বকে কোনও এক স্তরে 
পাললিক শিলা রহিয়াছে এবং যদি ভুগর্ভ হইতে ম্যাগ্মার গলিত প্রবাহ আসিয়া 
এ পাললিক শিলার সংস্পর্শে আসে তাহা হইলে কি হইবে? ম্যাগমার 
যে গ্যাস ও বাস্প তাহা প্রকৃতপক্ষে পাললিক শিলার সমস্ত ছিদ্রপথে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িরে। ধরা যাইতে পারে যে পাললিক পাথরটি চুনা পাথর | ম্যাগমার 
সহিত সংস্পর্শে আসার ফলে চুনা পাথরের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে ম্যাগমা 
গ্যাস ও বাপ্পের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিবে এবং তাহার ফলে সম্পূর্ণ এক নূতন 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ১৯ 


ধরনের শিলা তৈয়ারী হইয়া যাইবে। চুনা পাথর তখন মার্বেল পাথরে পরিণত 
হুইবে। 


নীস (915159), গ্র্যানাইট হইতে স্্ট একটি পরিবর্তিত শিলা । এই 
শিলায় প্রচুর পরিমাণে অভ্র আছে। 

সিস্ট (5০:19) একটি রূপান্তরিত শিলা। নীসের সাথে সিস্টের 
পার্থক্য এক স্থানে স্পষ্ট । সিস্টের গায়ে খোসার মত আছে। ইহা সহজে টুকরা 
হয়, কারণ ইহা কাদাপাথর হইতেই উৎপন্ন হয়। 

কোয়ার্জাইট (0847510) বেলে পাথর হইতে একটি রূপান্তরিত শিলা । 
তবে এই শিলার মধ্যে বেলে পাথরের বালুকা মোটেই দেখা যায় না, ইহাতে 
বেশির ভাগ আছে কোয়ার্জ। ইহা খুব উজ্দ্ল ও খুব শক্ত । 

মার্বেল (157216)ও একটি রূপাস্তরিত শিলা । পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে উহা চুন! পাথর হইতে স্ষ্টি হইয়াছে। ইহার বর্ণ প্রায় সাদা। তবে অন্তান্ত 
রঙের মার্বেল পাথর যে না আছে তা নয়। ইহা খুব কোমল শিলা । 

শ্লেট (519) একটি রূপান্তরিত শিলা । এই শিলাগঠনকারী খনিজ 
উপাদান খুব স্ুক্ম এবং তাহাদিগকে নগ্ন চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার 
স্থষ্টি শেল হইতে এবং শেলের মতই ইহা নরম। শ্লেটের রঙ সাধারণতঃ কালো 
ও নীল হইয়া থাকে । 

বিভিন্ন শিলার ব্যবহার-_আমরা বিভিন্ন শিলা সম্বন্ধে নানা বিষয় অবগত 
হইয়াছি। প্ৰসঙ্গক্ৰমে কোনও কোনও শিলার ব্যবহারিক জীবনে উপযোগিতার 
কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে । এই স্থানে উহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে সবিশেষ 
আলোচনা করা হইবে। 

আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন বিভিন্ন শিলাঞ্চল দ্বারা কিভাবে 
প্রভাবিত তাহা দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ পাললিক শিলা অঞ্চলে কয়লা, 
খনিজ তৈল ও স্বাভাবিক গ্যাস পাওয়া যাইয়া থাকে | চুনা পাথর ও বেলে পাথর 
দুইটি পাললিক শিলা । ঘরবাড়ী নির্মাণ ব্যাপারে এই দুইটি শিলার ব্যবহার 
অত্যধিক | শুধু ঘরবাড়ী নয়, সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রেও চুনা পাথর ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। কৃষিকার্ধের জন্য কৃত্রিম সার তৈয়ারী করিতেও প্রয়োজন হয় চুন! পাথর । 
পক্ষান্তরে আগ্নেয় শিলার মধ্যে পাওয়া যায় সোনা, রূপা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি 
তৈয়ারীর জন্য খনিজ পদার্থ। ইহা ব্যতীত গ্রযানাইট, ব্যাসলট প্রভৃতি দৃঢ় ও 
কঠিন আগ্েয় শিলাসমূহ রাস্তা-ঘাট নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রূপাস্তরিত 


২০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


শিলা, বথা--শ্লেট পাথর বাড়ী-ঘরের ছাদ নির্মাণের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ! 
বালি, পাথরের নুড়ি প্রভৃতি বাড়ী নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। তাহাছাড়া 
লবণ-শিলা হইতে লবণ তৈয়ারী করাও হইয়া থাকে। সবশেষে বলা যাইতে 
পারে যে আমাদের পদতলে এই যে মৃত্তিকা, তাহাও শিলার প্রভাবেই স্থষ্টি 
হইয়াছে। 


মৃত্তিকা (5০1) 


ভৃত্বক গঠিত কি উপকরণ দ্বারা তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে। ভূত্বক গঠিত 
বিভিন্ন শিলা দ্বারা, কিন্তু এ সব শিলার উপর মৃত্তিকার আবরণ রহিয়াছে। 
শিলারই ক্ষুদ্র ক্র কণা হইতেছে খাটি বা মৃত্তিকা । শিলা রেণু রেণু হইয়া ধলা 
হইয়া যাইতেছে। ওঁ ধূলাই মাট। 

পথের ধারে একটি খোল জায়গায় যদি একট শিলাখণ্ডকে বহুদিন ধরিয়া 
পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ও শিলাখওটির 
ধীরে ধীরে পরিবর্তন হইতেছে। বৃষ্টি, রোদ, বাতাস ইত্যাদির প্রভাবে এঁ শিলা-. 
খওটির ধীরে ধীরে ক্ষয় হয় এবং কিছুকাল পরে দেখা যায় ওঁ শিলাখওটির 
অস্তিত্ব আর নাই। শিলাখওটি একত্তুপ ধুলায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই 
ধূলাই মাটি। 

মাটি নানা কারণে উৎপন্ন হয়। সেই কারণগুলি নিয়ে ব্যাখ্যা করা 
হইতেছে। 

(১) “প্রাকৃতিক শক্তির প্রভীবে_ ইতিপূর্বে যে উদাহরণ দেওয়া 
হইয়াছে সেই উদ্াহরণের জের টানিয়া বলা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের 
পশিল বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, বাযুপ্রবাহ ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে ধীরে দুর্বল হয়, 
এবং ভাঙ্গিয়া ধূলায় পরিণত হইয়া ধার 1) এইস্থানে উক্মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা 
হইল। কিন্তু ঠা! অঞ্চলে কিভাবে শিলা মাটিতে রূপান্তরিত হয়? এই অঞ্চলে 
তুষারের প্রভাবেই শিলাখণ্ড ধুলায় বা মাটিতে পরিণত হইয়া থাকে। 

হিমবাহ ও শিলায় শিলায় ঘর্ষণের ফলেও মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। 

(২) পলাসায়নিক ক্রিরার গ্রভাবে-__অন্রজান, কার্বনিক এ্যাসিড 
গ্যান এবং ধাতব লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক শক্তির প্রভাব দ্বারা শিলা ধীরে ধীরে 
চৰ্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়। 
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উদ্ভিদ ও জীব জন্তর প্রভাবে__বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের মূলসমূহ অনেক সময় 
'শিলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এবং উহা! মাটিতে পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদের 
পাতা ফুল, ফল, লতা ইত্যাদি কিহু জৈব পদাৰ্থও শিলাচুর্ণের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কেঁচো, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ইত্যাদিও ভূত্বক শিথিল করিয়া 
দেয় এবং সৃত্তিকা তৈয়ারী করিতে সাহায্য করে। 

(৪) শিলাসমুহের নিজস্ব প্রকৃতির প্রভাবে_শিলাসমূহের , 
গঠন ও উপাদনের সহিত মৃত্তিকার উৎপত্তির যথেষ্ট সম্পর্ক বিমান । কঠিন 
কেলাঁসিত শিলা সহজে ক্ষরপ্রাপ্ত হয়_না। পক্ষান্তরে যে সব শি 
কোমল তাহা সহজেই ক্ষয়প্ৰাপ্ত হন৷ এই কারণেই যে সকল অঞ্চলে শিলা 
নরম ও কোমল, সেই সব অঞ্চলেই মৃত্তিকা বেশি স্থষ্টি হইয়া থাকে । 

অবশিষ্ট মৃত্তিকা (২5510021৪০1) কোন কোন স্থানে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ 
হইয়া ও শিলার উপরই যৃত্তিকার আবরণ স্থষ্টি করে|, এই ঘুত্তিকাকে অবশিষ্ট _ 
রা গর 56 বলা হয়) ২৮৮৮১৮৩৯৪৯১, 

৬তপস্থত মৃত্তিকা! (Transported 5০11)__বিভিন্ন কারণে__-নদীজোতে, 

বৃষ্টির জলে, হিমবাহে, বাযুপ্রবাহে ঁ এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে নীত 
হইয়া থাকে এবং সেইখানে সঞ্চিত হয়। এই মৃত্তিকাকে বলা হয় অপশ্থত_ 
মৃত্তিকা ৷ বিভিন্ন ধরনের শিলাচুরণ একত্রিত হইয়া এই মৃত্তিকা তৈয়ারী হয়, 
বলিয়া ইহা খুব উতর হইয়া থাকে। মি ব্্ হাঁটে বকে প্রন্থিব্তন এনে 

মৃত্তিকা অঞ্চল-_পৃথিবীর কয়েকটি অংশে মৃত্তিকা বেশি সৃষ্টি হয় 
এবং সেই কারণেই ও মৃত্তিকা অঞ্চলগুলিকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করা 
হইল। 
অরণ্য অঞ্চল-_-অরণ্য অঞ্চলে গাছ, লতা, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি প্রচুর 
জৈব পদার্থ মৃত্তিকা স্থষ্টতে খুব বেশি সহায়তা করিয়া থাকে । বিভিন্ন অঞ্চলের 
অরণ্যের মধ্যে জলবায়ুর পার্থক্য দেখা বায়, অতএব ইহাদের মৃত্তিকার মধ্যেও 
পার্থক্য দেখা যাইয়া থাকে । নিরক্ষীর অঞ্চলের চিরহরিৎ অরণ্যের মৃত্তিকা 
অতিশয় উর্বর । পক্ষান্তরে নাতিশীতোষ অঞ্চলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য 
মোটের উপর উর্বর নহে। 

অঞ্চল--পৃথিবীর তৃণভূমি অঞ্চলগুলিও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে চি 

দেখা যার । ওঁ অঞ্চলগুলির মধ্যেও জলবায়ুর পার্থক্য রহিয়াছে, ফলে মৃত্তিকার | 
অধ্যেও পার্থক্য বর্তমান। যে তৃণভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশি 4 
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২২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


সেইখানে জৈব পদার্থ মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত হয় এবং ফলে মৃত্তিকা, 
উর্বর। স্টেপ ভূমির মৃত্তিকা কম জৈব পদার্থুক্ত এবং সেই কারণেই মাটিও- 
অনুর্বর | 

মরুভূমি অঞ্চল-_মরুভূষি অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর লবণ এবং খনিজ- 
দ্রব্যাদি মিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। সেইসব মরুভূমি অঞ্চলে যদি প্রচুর জল- 
সেচের ব্যবস্থা করা বায় তাহা হইলে চাষ-আবাদ ভালই হইবে । জলসেচের 
অহৃবিধাই এ সব অঞ্চলে চাষ-আবাদের অন্থবিধা, মৃত্তিকা নহে। 


মৃত্তিকার বর্ণ ও প্রকারভেদ 

আমরা মৃত্তিকার বিভিন্ন বর্ণ লক্ষ্য করিয়া থাকি । ইহার কারণ কি? সাধারণতঃ 
দেখা যায় যে, খনিজ পদার্থের ও জৈব পদার্থের তারতম্যের জন্তু মৃত্তিকার 
বর্ণ বিভিন্নরপ হয়। যে মৃতিকার মধ্যে বেশি পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকে তাহা 
সাধারণতঃ ঘোর বাদামী ও কযবর্ণ। এই জাতীয় মৃত্তিকা খুব উর্বর এবং এট 
সৃত্তিকার অধিক ফসল উৎপাদিত হয়। পক্ষান্তরে যেসব মৃত্তিকায় জৈব 
পদার্থের অংশ কম, সেই সব যৃত্তিকা হয় হলদে, বাদামী ও লাল। এই জাতীয় 
মৃত্তিকা খুব বেশি উর্বর নয়। বলা বাহুল্য এই জাতীয় মৃত্তিকা চাষ-আবাদের' 
পক্ষে খুব বেশি উপযুক্ত নয়। এই জমিতে চাষ করিতে হইলে প্রচুর সার 
ব্যবহার করিতে হয়। এই মৃত্তিকায় ঘন বন স্থষ্টি হয় না, অপরপক্ষে জৈব, 
পদার্থবুক্ত মৃত্তিকায় ঘন বন জন্নিয়া থাকে । বর্তমান সময় উষ্ণ মণ্ডলের বহু বন- 
জঙ্গল কাটিয়। সেখানে চা, কোকো, কফি প্রভৃতি উৎপন্ন করা হইতেছে। 
মৃত্তিকার উপাদান | 

আমর! পৃথিবীতে যে সব মৃত্তিকা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে উপাদানের 

পার্থক্য রহিয়াছে। এই উপাদানের পার্থক্যের জন্য মৃত্তিকা বিভিন্ন নামে 
পরিচিত হইয়াছে। (১) বেলে মাটি (95৫5 9০11)__বেলে মাটি বা 
বালুকাময় মৃত্তিকাতে বালির ভাগ খুব বেশি, অর্থাৎ বালুকা ইহাতে প্রায় 
শতকরা ৮০ ভাগ । (২) এ টেল মাটি--ইহাকে কাদামাটি বা 0185 9০719. 
বলা হইয়া থাকে । এঁটেল মাটিতে বালুকার ভাগ খুব কম। এইখানে কাদার 
ভাগ খুব বেশি। (৩) দো-আীশ মাটি (1:০5:05 9০11)__এই মাটিতে বালুকা 
এবং কাঁদা বা পলির অনুপাত প্রায় সমান সমান। এই মাটিতে চাষের কাজ- 
. খুব ভাল হইয়া থাকে । 


সৃত্তিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব 


আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু আছে। জলবায়ু যেমন 
মানুষের উপর, জীবজন্তর উপর এবং উদ্ভিদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া 
থাকে, তেমনি উহা মৃত্তিকার উপরও করে। আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকার 
উপর জলবায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিব। 

মৌন্থুমী জলবায়ু অঞ্চলের ্রভাঁব মৌন্গুমী জলবায়ু অঞ্চল 
বলিতে আমরা ভারত, ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড চীন প্রভৃতি দেশ বুঝিয়া থাকি। 
বলা বাহুল্য মৌন্গুমী জলবায়ুর প্রভাবে এই সমস্ত স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া 
থাকে । এই প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এও সমস্ত স্থানের পর্বত, পাহাড়, 
মালভূমি, সমতল ভূমি প্রভৃতির উপর নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা 
ষায়। অতিশয় গরমে কি হয়? গরমে বস্তু প্রসারিত হয়, ঠাণ্ডায় উহা 
সঙ্কুচিত হয়ণ দিনের গরমে সেই কারণে ভূপৃষ্ঠ প্রদারিত হইয়া থাকে এবং 
রাত্রিকালের ঠাণ্ডায় উহা সঙ্কুচিত হয়। সেইরূপ গ্রীগ্মকালে ভূপৃষ্ঠ প্রসারিত 
হয় এবং শীতে ভূপৃষ্ঠ সঙ্কুচিত হয়। এই প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে 
ভুত্বক চুৰ্ণ হইয়া ধুলায় পরিণত হইতেছে। এদিকে বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে এ 
ধুলা ধুইয়া স্থানাত্তরে চলিয়া যাইতেছে। জল সাধারণতঃ নিয়গামী, তাই 
উচ্চপ্থানের ভূমি প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে এবং নিয্নদেশে গিয়া উহা জমিতেছে। 
দেখা গিয়াছে যে, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে উচ্চভূমি ও মালভূমি এমন 
ভাবে ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়াছে যে, উপরের কোমল মাটি ধুইয়া যুছিয়া অন্তত্র 
অপসারিত হইয়া গিয়াছে এবং কঠিন শিলাগুলি স্তম্ভাকারে দাড়াইয়া আছে। 
বৃষ্টির জলের সঙ্গে কার্বন ডাই-অল্সাইড মিশ্রিত থাকে এবং এ অক্সিজেন মিশ্রিত 
জল যখন চুনা পাহাড়ে যাইয়া লাগে তখন চুনা পাথর তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয় এবং ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বহুল পরিবর্তন দেখা যায়। ইহা ছাড়া প্রবল 
বৃষ্টিপাত আরও অন্য এক প্রকারে মৃত্তিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের প্রচুর বালি ও মাট নদীপথে প্রবাহিত 
হইয়া আসে এবং সমভূমিতে বন্যার সৃষ্টি করে ও নদীর ছুই ধারে পলিমাটি 
রাখিয়া যায়। ইহাতে ভূমির উর্বরতা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া 
নাদী অবশিষ্ট মাটি, বালি ইত্যাদি লইয়া গিয়া সাগরের মোহনায় বন্ধীপের সৃষ্ট 
করিয়া থাকে । বলা বাহুল্য, এই বদ্বীপ খুব উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। 


২৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


এদিকে ভারতের ্যক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের ভূমি ধরা যাইতে 
পারে। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান জুড়িয়াই কালো! 
মৃত্তিকা বর্তমান । এই কালো মৃত্তিকা আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত লাভা এবং এই 
ব্যাসলট দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বাহুর বৃষ্টিপাতের ফলে চুর্ণ-কিচুর্ণ হইয়া স্থষ্ট 

| পক্ষান্তরে পূর্ব ঘাটের দিকে যেখানে শীতকালীন মৌসুমী বায়ুর 

জন্য বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে লাল মৃত্তিকা দেখা যায়। তাহা ছাড়া পূর্ব ও 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বুষ্টপাতের দরুন মালভূমিরই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশবিশেষ । 

মরু অঞ্চলের গ্রভাব-_মরু অঞ্চলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে তো বটেই, 
এমন কি দিনে এবং রাত্রিতেও তাপমাত্রার বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 
এ সমন্ত স্থানের শিলা দিনের অধিক উত্তাপের জন্য প্রসারিত হয় এবং রাতের 
বেলায় শীতের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া যাঁয়। এইরূপ প্রসারণ ও সঙ্কোচনের মধ্য 
দিয়া শিলাসমূহ চলে বলিয়া উহারা অতি সহজে ধুলিকণায় পরিণত হইয়া যায়। 
মরু অঞ্চলের পাহাড়সমূহের কাছে গেলে দেখা যাইবে বে, অনেক বড় বড় 
শিলাখণ্ডের কাছে এদিকে ওদিকে হালকা শিলার টুকরা পতিত হইয়া আছে। 
উপরে উক্ত কারণেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। 

ইহা ব্যতীত মরু অঞ্চলে আর এক রকমের অবস্থা দেখা যায়। মরু 
অঞ্চলে যখন ভীষণ উষ্ণতার ফলে নিয়্চাপের স্থষ্টি হয়, তখন আশে-পাশের 
উচ্চচাপ অঞ্চলের ভারী বায়ু আদিয়া মরুভূমির বালুকারাশিকে অন্তগ্থানে 
ইয়া যায় এবং ইহার ফলে ভূপুষ্ঠের পরিবর্তন সাধিত হয়। মরুবারু-প্রবাহে 
ছোট ছোট মৃত্তিকা-কণা অন্তস্থানে নীত হয় এবং সেখানে উর্বর ভূমির স্ষ্টিও 
করিতে পারে। পক্ষাতস্তরে এই মরুবারুর প্রবাহে উবর ভূমিও অন্র্বর হইয়া 
যাইতে পারে। মরু অঞ্চলে বর্ষণ নাই, উদ্ভিদ নাই এবং মৃত্তিকাকণাকে 
আটকাইরা রাখিবার মত কোন ব্যবস্তাই নাই। 

এদিকে যে সমস্ত মরু অঞ্চল শীত প্রধান দেশের অর্থগত, সেখানে যদি পর্বত 
থাকে, তবে সেই পর্বতসমূহ হইতে হিমবাহ নামিয়া আনিয়া পার্বত্য অঞ্চল- 
সমূহের বিশেষ পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকে । হিমবাহ সাথে করিয়া যেসব 
প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকা আনয়ন করে, তাহাতে ভূপৃষ্টের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা 
যায়। তাহা ছাড়া হিমবাহ সমতল ভূমির কাছে নামিয়া আনিয়া অনেক 
সময় গহ্বর সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং সেই গহ্বর হইতে হৃদের স্থষ্টি হয়। উত্তর 
আমেরিকা এবং উত্তর ইউরোপের অনেক হুদই এইভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস নর 


নিরক্ষীর এবং -উব্ক ও আর্দ্র অঞ্চলের জলবায়ুর প্রভাব_ 
মৃত্তিকা গঠন সম্পর্কে এই অঞ্চলের প্রভাব খুব বেশি। এইখানকার 
জলবায়ু কিরূপ? এই অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এবং 
মৃত্তিকার বেশি ভিতরের দিকে জল প্রবেশ করে। ফলে এই স্থানসমূহে প্রচুর 
উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। এত প্রচুর উ্ভিজ্জ কাটিয়া ফেলা সম্ভব হয় না বলিয়াই 
এই সমস্ত স্থানে রিরাট বিরাট বন স্থট্টি হইয়াছে। আমরা জানি কঙ্গো ও 
আমাজান নদীর উপত্যকায় খুব ঘন অরণ্য স্থট্ি হইয়াছে। প্রচুর বৃষ্টিপাত 
হইলেও এইসব গ্থানসমূহে ঘন উদ্ভিজ্জ আছে বলিয়া এই স্থানসমূহ ঘন অন্ধকারে 
আবৃত হইয়া আছে। আমাজন ও কঙ্গো উপত্যকার অরণ্যসমূহে এমন নিবিড় 
বনাঞ্চল আছে যেখানে কুর্যালাক একেবারেই প্রবেশ করিতে পারে না। 
এই ঘন অরণ্য থাকার জন্য ভূমি মোটেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না। যদি এঁস্থানে 
বনভূমি না থাকিত, অথচ এঁরূপ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হইত, তাহা হইলে ভূমি- 
ক্ষয় হইত। কিন্ত ও বুষ্টিপাতেও বনের ঘৃত্তিকার কোন ক্ষতি হইতেছে না। 
বরং এই ঘৃত্তিকান্তরের অনেক উন্নতি হইতেছে । ঘন বনের বৃক্ষের পত্রমমূহ 
মাটিতে পতিত হয় এবং অনবরত পচে এবং এই জৈবসার মাটির সহিত মিশ্রিত 
. হইয়া অধিকতর ঘন মৃত্তিকান্তর গড়িয়া থাকে । ইহার উর্বরতা বেশি, অতএব 
আরও বৃক্ষার্দি জন্মিয়া থাকে । 
নাতিশীভোব্ত সরলবর্গীয় অঞ্চলে জলবায়ুর প্রভাব-_নাতিনীতোষঃ 
লরলবর্গীয় অঞ্চলে যেসব গ্থান অধিকতর শীতযুক্ত, সেই সমস্ত অঞ্চলের 
নদীর মোহনায় অনেক সময়ই বরফ সঞ্চিত হইয়া থাকে। জলের শোত গিয়া 
সমুদ্রে পতিত হইতে পারে না। এই কারণেই দেশের মাঝে বিরাট জলা- 
ভূমির সৃষ্টি হয় এবং ও জলাভূমিতে গাছের পাতা, শাখা ইত্যাদি পতিত হয় 
এবং উহা পচিয়া গিয়া নূতন মৃত্তিকা সথষ্টি হয়। অনেক দিন পরে এইসব স্থানে 
নুতন উর্বর মৃত্তিকা মাথা তুলিয়া দাড়ায় 


বিভিন্ন খতুর পার্থক্য হেতু সৃত্তিকাগঠন__বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন ধরনের 
উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ও শৈত্য । এই কারণে উহাদের প্রভাব মৃত্তিকার উপরও 


বিভিন্ন হইয়া থাকে । সাধারণতঃ যখন অধিক উত্তাপ অনুভূত হয়, তখন মাটির 

ভিতরে রাসায়নিক পরিবর্তন দ্রুত ঘটিয়া থাকে, আর শীতের আধিক্য যখন 

থাকে, তখন এ পরিবর্তন কম ঘটিয়া থাকে । কিন্ত যদি পরপর শুদ্ধ এবং আর্ত 
- খতু দেখা দেয় তবে মাটির বর্ণ ও গঠনে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় | 


ভূত্বকের পরিবর্তন 


আমরা পূর্বে বিভিন্ন শিলার পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছুটা জানিয়াছি। এখন 
আমরা ভূত্বকের শিলার পরিবর্তনের বিশদ বিবরণ দিব। 

কোন স্থানই সকল সময়ে একরূপ থাকে না। সর্বদাই তাহার পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হয়। কোন স্থান কিছু পূর্বে হয়তো জলাভূমি ছিল, সেই জলাভূমি 
ভরাট হইয়া গিয়া দেখা যায় যে নূতন উর্বরা ভূমির স্থষ্ি হইয়াছে। কলিকাতার 
আশে-পাশে বাহার! বাস করেন তাহারা সকলেই প্রায় জানেন যে, যেস্থান 
বর্তমানে লবণ হ্রদের জমি বলিয়া সরকার সর্বসাধারণের কাছে বিক্রয় করিতে 
যাইতেছেন, সেই স্থানে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে একটি অগভীর নদী [ছল। 
ও নদী ধীরে ধাঁরে ভরাট হইয়া যায়, এবং এখন উহা বাসের উপযোগী ভূমি 
বলিয়া স্থিরীরুত হইয়াছে । এইরূপ পরিবর্তন শুধু কলিকাতার উপকণ্ঠ নয়, 
চারিদিকেই এইরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে। খরস্রোতা নদী অনেক সময়ে কুল 
ভাঙ্গিয়া নূতন ভূপ্রকুতির স্ষ্টি করে। অধুনা পাকিস্তানের পদ্মা নদী ঢাকা 
জেলার বিক্রমপুর পরগনার কত গ্রাম যে অবলুপ্তির পথে লইয়া গিয়াছে, তাহার 
ঠিকঠিকানা নাই। 

ইহা ব্যতীত অন্যান্য কারণেও ভূত্বকের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । এইরূপ 
আর একটি কারণ হইতেছে ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ফলে অনেক স্থান ধ্বসিয়! 
যায় এবং পুকুর বা জলাভূমি স্বষ্টি হয়। পক্ষান্তরে অনেক স্থানের ভূমি উচু হইয়া 
উঠে; এইরূপ ভাবে দেখিতে পাওয়া বায় যে, ভূত্বকের ধীরে ধীরে পরিবর্তনও 
হয়, আবার আকস্মিক পরিবর্তনও হইয়া থাকে । বিভিন্ন কারণে এই জাতীয় 
পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । কারণগুপি হইল নিয়লিখিতরপ--(১) বিচুর্ণাভবন ও 
ক্ষরীভবন, (১) প্রবহণ, (৩) সঞ্চয়ন ও আক্ষেপণ । 

(১) বিচুরীভিবন__এই প্রক্রিয়াটি বায়ুপ্রবাহের উপরই বিশেষ করিয়া 
নির্ভর করে। বারুপ্রবাহের আর্রত৷ যদি অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, তাহা হইলে 
শিল৷ ও ভূত্বকের উপরে রাসায়নিক ক্রিয়া দেখা যায়। উঞ্ণতা, চাপ, বুষ্টিপাতও 
ভূত্বকে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে । আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, অত্যধিক 
উষ্ণতায় শিলা প্রসারিত হয় এবং শৈত্যে উহা সঙ্কুচিত হয়। এইরূপ কাজ যখন 
ক্রমাগত হইতে থাকে, তখন শিলাগুলি ক্রমশঃ দুৰ্বল হইয়া যায় এবং আলগা 
হয়। ইহাকেই বিচুর্ণাভবন (Weathering) বলা হইয়া থাকে । বিচু্ণীভবন 


ভৃত্বক ও তাহার বিস্তাস ২৭- 


তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা--(ক) যান্ত্রিক বিচু্ীভবন, (খ) রাসায়নিক 
কিচর্ণাভবন ও (গ) জৈব বিচুণীভবন ৷ 

কে) যান্তিক বিচুর্ণীভিবন_মরু অঞ্চলে দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং 
বিভিন্ন খতুতে পার্বত্য অঞ্চলসমূহের তুষারের চাপের ফলে ভূত্বক ফাটিয়া চৌচির 
হইয়া যায়। ইহাকেই যান্ত্রিক বিচুণীভবন বলা হয়। 

(খ) রাসায়নিক বিচুরীভিবন_যখন শিলাসমূহ চূর্ণবিচুর্ণ হয় তখন 
তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে এবং এ রাসায়নিক পরিবর্তনের 
ফলে ভূত্বকের পরিবর্তন ঘটয়া থাকে । ইহাকেই রাসায়নিক বিচুণীভবন 
বলা হইয়া থাকে। রাসায়নিক বিচুরণীভবনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এইখানে 
উপস্থাপিত করা হইতেছে । একখণ্ড লোহা যদি খোলা জায়গায় ফেলিয়া 
রাখা হয় তাহা হইলে জলীয় বাষ্প, বৃষ্টিপাত, বারুপ্রবাহ, ইত্যাদির রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া ই লৌহখণ্ডের উপর দেখা যায় এবং তখন তাহাতে মরিচা ধরে। 
ইহাই একটি রাসায়নিক বিচুর্ণীভবনের উদাহরণ । 

বৃষ্টির জল যখন তূপৃষ্ঠে নামিয়া আমে তখন উহা বাযুস্তর হইতে কার্বন 
ডাই-অল্সাইড সংগ্রহ করিয়া আনে । ইহা পরে চুনা পাথর ও অন্যান্য শিলার 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এ সব শিলা কিছু পরিমাণে গলাইয়া দেয়। শিলা- 
সমূহের এইরূপ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কতকগুলি পদার্থ অন্ত উপাদানে 
যথা-_আয়রন অক্সাইড, কার্বনেট ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া যায়। 

(গ) জৈব বিচুরীভিবন__বিভিত্ন জাতীয় শৈবাল ও নানাপ্রকারের উদ্ভিদ 
শিলায় জল আটাকাইয় রাখিয়া থাকে । পক্ষান্তরে যখন একটি বড় বুক্ষ মাটিতে 
মূল বিস্তার করে তখন উহা শিলা ভাঙ্দিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে । ক্ষুদ্র দ্র 
প্রাণী বথা--খরগোস, ছু' চো, ই দুর প্রভৃতি মাটি খুঁড়িয়া নীচের মাটি উপরে 
টানিয়া আনে। এইরূপ ভাবে সৃত্তিকার বিছ্নীভবন হইয়া থাকে। এই 
জাতীয় বিচুর্ণাভবনকে জৈব বিচুণীভবন বলা হয়। 

ক্ষরীভবন-_কিচুর্ণীভবনের সাথে সাথেই আর একটি কথা আমাদের 
মনে রাখিতে হইবে, তাহা ক্ষরীভবন। আমরা দেখিয়াছি বিচু্ণীভবনে শিলা 
ধুলিকণায় পরিণত হইয়া ষায়। তারপর সেই ধুলিকণা হয় বাতাসে উড়িয়া 
বায়, না হয় বৃষ্টির জলে ধুইয়া যায় বা অগ্তান্ত ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। বায়ুপ্রবাহ 
ও বৃষ্টিপাত ধূলাকে কোথাও স্থিরভাবে থাকিতে দিতেছে না । দেখা যায় যে 
শেষ পর্যন্ত ধুলিকণাগুলি বায়ুপ্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে বা বৃষ্টিপাতের সঙ্গে 


২৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


খুইয়! মুছিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। বে কথাগুলি বলা হইল, তাহার অর্থ 
এই নর যে ধুলিকণাগুলি সরাসরি ষাইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। বৃষ্টির জল শেষ 
পর্বস্ত যাইয়া সমুদ্রে পৌছায় । কি ভাবে? আমাদের কাছাকাছি যেসব 
জলাশয় দেখিতে পাই, সেইসব জলাশয়ের জল সুর্যের তাপে বাষ্পীভূত হইয়া 
আকাশে উঠিরা বায়। যেসব জল মাটির ভিতর দিয়া চু ইয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে, তাহাও এক সমর ফাটল দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বাহিরের 
সর্ষের তাপের সংস্পর্শে আসে এবং পুনরায় বাষ্প হইয়া যাইবার সুযোগ পায়। 
অবিরাম ভূপৃনে এই পরিক্রমা চলিতেছে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে । বৃষ্টিপাতের 
কাজই হইল মহাদেশসমূহকে ধুইয়া যুছিয়া সাফ করা। তারপর বাতাসের 
ঝাপটায়ও ধুলিকণাগুলি উড়িয়া বায়, এবং পরপর ঝাপটা সমুদ্রে গিয়া 
পড়ে। অন্ভভাবেও ধুলিকণাগুলি সমুদ্রে গিয়া পড়ে। মেঘ যখন স্ষ্টি হয় 
তখন বাম্পসমূহ ধুলিকণাকে অবলম্বন করিয়া আকাশে ভাসিতে থাকে। 
তাহা ছাড়া বৃষ্টিপাত যখন পাহাড়ের গায়ে আসিয়া পড়ে তখন জল গড়াইয়া 
পড়িবার সময় মাটি ও ধুলিগলা জল লইয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়ে এবং 
নদী, খাল, বিল বাহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে । 

ভূপৃষ্টের উপর সর্বদাই বিচুর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়া দুইটি চলিতেছে । 
আমরা পায়ের তলায় যে মৃত্তিকা দেখিতে পাই, তাহা ওঁ কিচূর্ণাীভবন প্রক্রিয়ারই 
ফল। কিন্ত মৃত্তিকার ধূলিকণাও আবার ধীরে ধীরে বিলীয়মান হইয়া যায়। 

ভূপৃষ্ঠের উপর সর্বদাই একটা ভাঙ্গা-গড়ার পালা চলিয়াছে। কোন কিছুকেই 
চিরস্থায়ী হিসাবে আছে বলিয়া বলা চলে না। আমাদের এই শত কোটি 
বৎসরের পৃথিবীতে কত মহাদেশের যে উৎপত্তি হইয়াছে, কত মহাদেশ যে ধুলায় 
পরিণত হইয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ করা যায় না। ইহার কারণ এই যে, 
বিচু্ণীভবন এবং ক্ষয়ীভবনের প্রতিক্রিয়ার ফলে যেমন একদিকে তূত্বক ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইতেছে, তেমনই অপরদিকে ধূলামাটি সমুদ্রগর্ভে যাইয়া ভূত্বকের সঞ্চয় 
হইতেছে । বলাবাহুল্য ধূলামাটি সমুদ্রে গা ভাসাইয়া থাকিতে পারে না। উহা 
সমুদ্রের তলদেশে বিতাইয়া পড়িয়া পাললিক শিলার রূপান্তরিত হয়। এইরূপ 
ক্রমাগত ক্ষয় ও সঞ্চয়ের ফলে ভূত্বকের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং তাহার ফলে 
একদিন ভূত্বকের বিন্যাস বিপর্যস্ত হয়-_ভূত্বকের কোন অঞ্চলে নূতন ভাজ পড়ে 
এবং সমুদ্রের তলদেশ হইতে পাললিক শিলা দ্বীপের মত ভাপিয়া উঠে, আবার 
পর্বতমালাও দেখা বার়। 


ভূত্বক ও তাহার বিস্তাস ২৯, 


পাললিক শিলার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি এবং তাহার 
সাথে সাথে পর্বতন্থষ্টি কিভাবে হইয়াছে তাহাও জানিয়াছি। এই প্রসঙ্গে 
বলা যাইতে পারে যে হিমালয় পর্বত পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত। 
একদিন এইখানে ছিল একটি বিরাট সমুদ্র, আর তাহার উপরই একদিন এই 
বিরাট পর্বতমালা দাড়াইয়াছে। কয়েক শত কোটি বদর পরে হয়তো দেখ! 
যাইবে যে হিমালয় পর্বত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং ভূপৃষ্টের এ অংশ সমতল 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । আবার হয়তো দেখা যাইবে, ভূত্বকের বিস্তাসে ওলোট- 
পালট হইয়া গিয়াছে, ভূত্বকে ভাজ পড়িয়াছে এবং একটি পর্বতমালা মাথা উচু 
করিয়া দাড়াইয়াছে। 

ভূপৃষ্ঠের এত বৈচিত্র্য কেন ? ভূপৃষ্ঠের বিচুর্ণীভবন ও ক্ষয়ের জন্যই এত 
বৈচিত্র্য। তৃপুষ্ঠ যে মস্থণ, ভূপৃষে যে এত উত্তঙ্গ পর্বতমালা রহিয়াছে তাহার 
সকলের পিছনেই রহিয়াছে বিচুর্নাভবন ও ক্ষয়। 

(২) প্রবহণ__বাধুগ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদীপ্রবাহ ইত্যাদি দ্বারাই যে শিলা, 
শুধু চুৰ্ণ ও ক্য়গ্রাপ্ত হয় তাহা নয়, উহা এ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা অন্তস্থানে 
বাহিতও হয়। ইহাকে প্রবহণ বলা হইয়া থাকে । 

(৩) সঞ্চয়ন ও অবক্ষেপণ-_শিলাচূর্ণ যদি বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ বা নদী প্রবাহ 
দ্বারা প্রবাহিত হইয়া কোন স্থলভাগে সঞ্চিত হইয়া থাকে তবে তাহাকে সঞ্চয়ন 
বলা হয়। যদি তাহা স্থলভাগে সঞ্চিত না হইয়া মহাসমুদ্রের কোন অংশে যাইয়া 
সঞ্চিত হয়, তাহ হইলে তাহাকে অবক্ষেপণ বলা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে কি 
ভাবে সমুদ্রের তলদেশে অবক্ষেপণের ফলে পাললিক শিলা৷ স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। 

পৃষ্ঠের পরিবর্তন-সাধনকারী শক্তিসমূহ 

তুপৃষ্ঠের পরিবর্তন নানাভাবে সাধিত হয় তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া 
দেখিয়াছি। এই সমস্ত শক্তিসমূহ সকলই কি এক ধরনের? একটু চিন্তা 
করিলেই এই সমস্ত শ্তিসমূহের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কোন কোন 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত | এই ক্র প্রতিক্রিয়ার ফলে অকস্মাৎ 
ভূত্বকের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে! এইরূপ প্রাকৃতিক শক্তি 
হইতেছে ভুমিকম্প আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি। কিন্ত এই পরিবর্তন সীমাবদ্ধ 
স্থানের মধ্যেই নিবদ্ধ। কিন্তু আরও অষ্যান্ত প্রাকৃতিক শক্তি আছে, যাহার 
ফলে তৃত্বকের যে পরিবর্তন হয়, তাহা হয় অতি ধীরে । যেমন বাযুগ্রবাহ, 


বৃষ্টিপাত, নদীর কার্য ইত্যাদি । ইহাদের প্রভাব খুবই বিস্তৃত। 


৩০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
ভূত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন 

(১ আলোডন-__ভূমণ্ুলের অভ্যন্তরে সকল সময়েই আন্দোলন 
চলিতেছে। ইহার কারণ কি? আমরা জানিয়াছি যে তাপে বস্তু প্রসারিত 
হয়, এবং শীতে উহা সঙ্কুচিত হয়। পর পর উত্তাপ ও শৈত্যের জন্য ভূগর্ভে 
সর্বদাই কোনও না কোনরূপ আন্দোলন চলিতেছে । আমরা দেখিয়াছি এই 
সঙ্কোচনের ফলে ভূত্বকে ভাজ পড়িতেছে, পর্বতের সৃষ্টি হইতেছে ইত্যাদি, 
কিংবা কোন কোন সময় ভূপৃষ্ঠ নীচে বসিয়া বাইতেছে। 

(২) ভূমিকম্প পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভূমিকম্পের ফলে ভুত্বকের 
আকস্মিক পরিবর্তন হইয়া থাকে । ভূমিকম্প সম্বন্ধে কাহারও কাহারও অভিজ্ঞতা 
থাকিতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও খবরের কাগজের 
মারফত ভূমিকম্পের খবর সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন । আমাদের 
দেশেই বিহার রাজ্যের উত্তরাংশে অর্থাৎ উত্তর বিহারে খুব সাংঘাতিক ভূমিকম্প 
হইয়াছিল। ওঁ ভূমিকম্পের ফলে এ অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া মজঃফরপুরে বহু 
অট্টালিকা ধুলিসাৎ হইয়া যায়, বহুলোক সৃত্যুমুখে পতিত হয়, বহুস্থানে গর্ভ ও 
ফাটল দেখা যায়, যেস্থান ছিল একটি বৃহৎ প্রান্তর, তাহা জলাভূমিতে পরিণত হয় 
ইত্যাদি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অধুনা পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা শহর ভূমিকম্পে 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 

ভূমিকম্পে কি হয়? ভূমিকম্পে তূপৃষ্ঠ কাপিতে থাকে । কম্পন স্বল্পকালীন 
স্থায়ী। কোন কোন সময় থামিয়া থামিয়াও কম্পন হয়। এই প্রকারের ভূপৃষঠ 
কম্পনকেই ভূমিকম্প বলা হয় । 

ভূমিকম্পের কারণ-_-পৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্বদাই যে আন্দোলন হইতেছে 
তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি । বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণ! করিয়া স্থির করিয়াছেন 
যে, যখন ভূগর্ভে আন্দোলন হয় তখন যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরে খুব বেশি রকমের 
ঘর্ষণ হয় কিংবা কোন কোন অংশ ধ্বসিয়া পড়ে তাহা হইলে ভূমিকম্প হইয়া 
থাকে। আন্দোলনের ফলে ভঙ্গিল পর্বত, গ্রস্ত উপত্যকা ইত্যাদি স্থষ্ট 
হইতে পারে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। এইরূপ হওয়ার সময়ই 
প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হইয়া থাকে । 

তাহা ছাড়া পৃথিবীর অভ্যন্তর যদি শৈত্যের কারণে অধিক সঙ্কুচিত হয় তাহা 
হইলে ভূত্বকের কিছু অংশ ধ্বসিয়া নীচে নামিয়া পড়ে । তখন ভূকম্পন হয়। 
ইহা ব্যতীত ভূগর্ভে যে বাষ্প সঞ্চিত হয়, তাহার চাপের যদি আধিক্য হয় এবং 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৩১ 


নিয়দিকে উহা চাপ দেয়, তাহা হইলে তখন ভূমিকম্প হয়। পক্ষান্তরে আগ্েয়- 
গিরির অগ্ুযুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির নিকটবর্তাঁ স্থানসমূহে ভূমিকম্প হইয়া 
থাকে। 

বৈভ্ঞানিকগণ বলেন যে ভূগর্ভের কোনও স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। ভূমিকম্পের উৎপত্তির স্থানকে বলা হইয়া থাকে ভূমিকম্পের 
কেন্ত্র। ভূমিকম্পের কেন্দ্র পৃথিবীর উপরিতল হইতে প্রায় ৩০।৩২ কিলোমিটার 
নীচে রহিয়াছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র হইতে ভূমিকম্পের তরঙ্গ চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়ে। বড় একটা হাতুড়ির ঘা যেমন, ভূমিকম্পও হইতেছে তাহাই। 
ভৃমিকম্প-রূপ হাতুড়ির ঘায়ে পৃথিবীর পদার্থসমূহের মধ্যে ঢেউসমূহ স্তরে স্তরে 
জাগিয়া উঠে। আর এ কম্পন হইতেই পৃথিবীর অভ্যন্তরের খবর জানা যায়। 
ভূমিকম্পের কেন্দ্রের উপরিভাগে তুত্বকের কম্পন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। 
পৃথিবীর উপরিভাগেরে এস্থানকে উপকেন্দ্র বা 731১05705€ বলা হইয়া থাকে। 
ভূমিকম্পের তরঙ্গ বুঝিবার জন্ত আজকাল একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এবন্ত্রকে 
বলা হয় ভুকল্পলিখ বন্ত্র বা 95197208791: | 

ভূমিকম্পের ঢেউ ছুই জাতের হইয়া থাকে । এক ধরনের ঢেউ আছে যে ঢেউ 
বস্ত-কণাসমূহকে সামনে পিছনে নাড়া দিয়া থাকে । অর্থাৎ ঢেউর গতি যেরূপ 
সাধারণ, সেইরূপ গতিসম্পন্নই সেই ঢেউ হইয়া থাকে | কেঁচো যেমন চলিবার 
সময় এক সময় শরীর কুঁচকাইয়া দেয় আবার ছড়াইয়া বড় করে, সেইরূপ এই 
জাতের ঢেউগুলি কোথাও কুঁচকাইয়া দেয় আবার কোথাও বা ছড়াইয়া দেয়। 
আবার পর মুহূর্তেই কুঁচকানো জায়গাগুলি ছড়াইয়া দেয় এবং ছড়াইয়া যাওয়া 
জায়গাগুলি কুঁচকাইয়া দেয়। কিন্তু বন্ত-কণাগুপি স্থান পরিবর্তন করে না, যে 
জায়গায় ছিল সেই জায়গায়ই থাকে । এই জাতীয় ঢেউকে বলে লম্বাল্ি ঢেউ 
বা Longitudinal Waves | 

পক্ষান্তরে আর এক প্রকারের ঢেউ আছে যেগুলির তরঙ্গ আড়াআড়ি 
চলে। অর্থাৎ এই তরক্রের ফলে বস্ত-কণাগুলি উপরে নীচে চলাচল করিতে 
থাকে। এই তরঙ্গকে বলা হয় আড়াআড়ি ঢেউ বা Transversal Waves | 

একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে ভূমিকল্পকে তুলনা করা হইতে পারে। 
ভূমিকম্পের ফলে একটি এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। ভূমিকম্পের যে কম্পন তাহা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না তাহা আমরা আগেই জানিয়াছি। ভূমিকম্পের তরঙ্গ হাজার হাজার 


৩২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্তা 


মাইল দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে। এই কম্পন” দূরত্ব অন্তুসারে কমিয়- 
যার। ভূকম্পলিখ যন্ত্রে বা 5ei5%70৫:aD॥-এ কম্পনের চিহ্ন আ্রাকা হইয়া 
যায় এবং এ কম্পনের চিহ্ন হইতে ভূমিকম্পের উপকে্তরের দূরত্ব বুঝিতে সক্ষম' 
হওয়া যায়। 

ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের যে বে জাতীয় পরিবর্তন দেখা যায় তাহা নিয়ে 
দেওয়া হইল । 

(১) ভূমিকম্প হইলে ভূপৃষ্ঠে নানারকম উচু নীচু ভাজ পড়িয়া যায়। 

(২) ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রতলের কোন স্থান উপরে জাগিয়া উঠে, আবার 
কোন স্থান হয়তো নীচে নামিরা যায়| 

(৩) চ্যুতির নিকটস্থ কোন কোন শিলা হয়তো উপরে উঠে এবং কোন 
কোন শিল! নীচে নামিয়া গ্রস্ত উপত্যকার স্থষ্টি করিয়া থাকে। 

(৪) ভূমিকম্পের ফলে পাললিক শিলাসমূহে ভাজ সৃষ্টি হইয়া থাকে 

(৫) ভূমিকম্প হইলে সমভূমিতে দেখা যায় যে কোন কোন স্থানে বিরাট 
ফাটলের স্ষ্ট হইয়াছে এবং সেই সব ফাটল দিয়া উষ্ণ জল, কদম, বালুকা প্রভৃতি 
উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। 

(৬) ভূমিকম্পের ফলে কখনও কখনও নগর, শহর ইত্যাদি নষ্ট হয় এবং 
শশ্তক্ষেত্রাদিও উর্বরতা হারাইয়া ফেলে । 

ও। আগ্নেয়গিরি-আগ্েয় গিরি সম্বন্ধে আমরা এই অধ্যায়েরই 


প্রথম দিকে আলোচনা করিয়াছি। অতএব এইখানে আমরা আর আলোচনা, 
করিলাম না । 


ভূত্বকের ধীর পরিবর্তন 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ভূত্বকের পরিবর্তন অনেক সময়েই খুব ধীরে 
ধীরে সংঘটিত হর এবং বেশ কয়েক শত বৎসরের মধ্যেও এ পরিবর্তন ভাল 
করিয়া লক্ষ্য করা যায় না। এই ধীর পরিবর্তন-কাজে হ্্মতাপ, বাঝুগ্রবাহ, 
বৃষ্টিপাত, নদীলোত, হিমবাহ, জাবের কার্য ইত্যাদির প্রভাবই বিশেষ করিয়া 
সাহায্য করিয়া থাকে । 


আমরা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ভৃপৃষ্ঠের বীর পরিবর্তনের 
ক্রিয়া লক্ষ্য করিব। 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৩৩ 


(ক) সূর্যতাপ- পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে উতভাপে বস্তু প্রসারিত হয় এবং 
শীতে বস্তু সঙ্কুচিত হয়। স্ৰ্যতাপ যত অধিক পরিমাণে আনিয়া শিলাসমূহের 
উপর পতিত হয়, শিলার প্রসারণ তত বেশি হয়। বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মের 
সময় হৃর্ধের প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে শিলা বেশি প্রসারিত হয় এবং রাত্রে ও 
শীতকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য শিলা সন্কুচিত হয়। এইরূপ ভাবে যদি 
অনেকদিন ধরিয়া প্রসারণ ও সঙ্কোচন হইতে থাকে তবে শিলাস্তরসমূহ ফাটিয়া 
যাইতে থাকে । দিনে ও রাত্রিতে তাপের মাত্রার পার্থক্য যত বেশি থাকিবে, 
ততই শিলার ফাটিবার মাত্রা বেশি হইবে। শিলা ধীরে ধীরে ফাটিয়া কাকর 
ও বালিতে পরিণত হইয়া বাইবে। এই কারণেই খুব গরম স্থানে কখনও 
কখনও দৃষ্ট হয় যে কোন একটি শিলান্তস্ত হয়তো দীড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার 
পাশে রহিয়াছে বিরাট বালির সুপ । 

(খ) বায়ুপ্রবাহ_বায়ুপ্রবাহের দ্বারাও ভূত্বকের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘাটয়া 
থাকে। বায়ুর ক্ষয়কার্য সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূলে এবং মরুভূমি অঞ্চলেই বেশি 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বাঝুগ্রবাহের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ আছে, যথা 
অগ্রজান, অঙ্গারাগ্লজান, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি । ইহাদের দ্বারা ভূত্বকের নানারকম 
রাসায়নিক পরিবর্তন হইয়া থাকে । (এই সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ।) 

বারুপ্রবাহের ফলে ভূত্বকের কিছু সাধারণ পরিবর্তনও ঘটিয়া থাকে। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মরুভূমিতে প্রচণ্ড বায়প্রবাহের ফলে 
পাহাড়, উচ্চ স্থান ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া-চুড়িয়া যায় এবং কোন কোন স্থানে 
বালুকারাশি জমায়েত হইয়া বিরাট বিরাট বালিয়াড়ির সৃষ্টি করিয়া থাকে। 
কোন কোন সময় দেখা যায় যে, বারুপ্রবাহে পুরাতন বালিয়াড়ি ভাঙ্গিয়া যায় 
এবং নূতন বালিয়াড়ি আবার স্ষ্ট হয়। 

ভৃত্বক-পরিবর্তনে বায়ুপ্রবাহের কার্য সম্পর্কে আরও একটি কথা বল! 
দরকার । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মরু অঞ্চলে ও সমুদ্রতীরে বায়ুপ্রবাহের 
কার্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ স্থান" 
মরুভূমি বা এ জাতীয় অঞ্চল) মরুভূমির উৎপত্তির কারণ যদি অনুসন্ধান করা 
যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, স্বাভাবিক উদ্ভিদের অভাব এবং অতিশয় 
শুফতাঁই উহার কারণ। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, যেখানে 
স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের অভাব, সেইখানেই মরুভূমির উৎপত্তি। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ 
না থাকিলে ভূমি তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 


৩ 


৩৪ _ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া 


বারুপ্রবাহের কার্য আমরা আরও তিন রকমের দেখিয়া থাকি 

(ক) ডিক্লেশন (0%158০5) বা অবনমন__মকুভুমি অঞ্চলে এই জাতীয় 
বায়ুর কাজ দেখা বায়। বারুতাড়িত হইরা মরুভূমির শুক ও আলগা বালুকারাশি 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে নীত হয় এবং ভূমি নগ্রীভূত হইয়া থাকে । ইহার 
ফলে মরুভূমিতে অনেক ছোট বড় গর্ত তৈয়ারী হইতে দেখা যায়। উদাহরণ 
স্বরূপ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মালভূমি, মন্গোলিয়ার মালভূমি ও কালাহারি মরুভূমির 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই সমস্ত মরুভূমিতে বিরাট বিরাট নিষ্নভূমির 
স্থষ্ট হইয়াছে। 

সখ) গ্যাব্রেশন (2551০2) বা ঘর্ষণ__এইরপ প্রক্রিয়ার ফলেও বায়ু 
ভূপৃষ্ঠকে ক্ষয় করিয়া থাকে । মরু অঞ্চলে বখন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়, 
তখন কঠিন কোয়ার্জ শিলাও বালুকারাশির সহিত প্রবাহিত হয়। এই কঠিন 
কোয়ার্জ শিলা যখন বালুকারাশির সহিত মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয় 
তখন কোয়ার্জ শিলার সহিত মরু অঞ্চলের বিভিন্ন উচু নীচু শিলার 
ঘর্ষণ হয়। এই ধর্ষণের ফলে এ শিলাসমূহ মন্থণ হইয়া ভাঙ্গিয়া বায়। এই 


৩ সাহারা অঞ্চলে দেখা যাইয়া থাকে । 
গি) ত্যাটি_ শান (০18০০) ৰ! ঘৰ্ষণ দ্বার! ক্ষরসাধন-_এই প্রক্রিয়ার 


ফলেও বায়ু দ্বার! মরু অঞ্চলে ক্ষয়সাধন হইয়া থাকে। পূর্বে বণিত কোয়ার্জ শিলা 
প্রভ্তৃতি কঠিন উপাদান যখন মরুভূমির প্রবল বায়ুতে প্রবাহিত হইতে থাকে, 
তখন তাহারা শুধু মরুভূমির নিকটস্থ পাহাড়ের গাত্রের শিলাসমূহই ভাঙ্গিয়া 
সাধন করে না, তাহাদের নিজেদের মধ্যেও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহার 
ফলে ক্ষয় হয়। এ সংঘর্ষের ফলে যে ক্ষয় হয় তাহাতে বালুকা গোলাকার হয়। 
1 এ বালুকার চেহারা তখন বাজরা, রাগি প্রভৃতি বীজের মত দেখা যাইয়া থাকে। 
সমুদ্রেপকুলে বায়ুর কার্ধ_মরুভুমির মত সমুদ্রোপকৃলও বারুগ্রবাহে 
বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বারুগ্রবাহের ফলে সমুদ্র-উপকূলে নানাস্থানে 
বালিয়াড়ি গড়িয়া উঠে এবং পরে আবার ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার ফলে সমুদ্র- 
উপকূলের অনেক নিন্নতটভূমি বালুকা দ্বারা ভরাট হইয়া যায়, বা বানুকায় 
আচ্ছন্ন হইয়া প্রায় মরুভূমির মত অবস্থার স্থষ্টি করে) বেমন-_বেলজিয়াম, 
কান্দ, হল্যাণ্ড এবং এমন কি ভারতের কচ্ছ উপসাগরের তটভাগও সমতল 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং ফ্রান্সের পশ্চিম দিকের উপকুলভাগের কিছু 
বংশ মরুভুমির মত অনূর্বর ভূমিতে পরিনত হইয়া গিরাছে। 


০. বিহার 


নি ২: CR PE হারার... 
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বৃষ্টিপাতের কার্য বৃষ্টিপাতের ফলে কি হয় তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। 
বৃষ্টপাতের ফলে শিলান্তর ক্ষয়প্রাপ্ত ও শিলান্তর নগ্ন হয়। তাহা ছাড়া 
কঠিন মাটি আলগা ও নরম হয় এবং উহা ভালিয়া জলে মিশিয়া চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৃষ্টির জল কিছু বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়, 
আবার কিছু জল নদী বা জলাশয়ে সঞ্চিত হয় এবং কিছু অংশ মৃত্তিকার তলদেশে 
চলিয়া যায়। বৃষ্টি মাটিতে পড়িবার সময় অঙ্গারান্ন গ্যাস মিশ্রিত হয় এবং মাটিতে 
প্রবেশ করিয়া চুনা পাথরের উপর পড়িয়া উহা দ্রবীভূত করে এবং কখনও 
কখনও চুনা পাথরের মধ্যে গহ্বর স্থষ্টি করে। তাহা ছাড়া এ গহ্বরের উপরে 
ভারী শিলাস্তর যদি থাকে তবে তাহা ওঁ গহ্বরে বসিয়া যাইয়া থাকে । বৃষ্টি 
পর্বতগাত্রে পতিত হয় এবং বিভিন্ন জাতীর স্তর দার! গঠিত পর্বত গাত্রে অনুপ্রবেশ 
করে, ফলে কর্দমন্তরের উপর ভারী শিললান্তর হেলিয়া যায় এবং অনেক সময়ে 
অধিক ভারে স্থানচ্যুত হইয়া থাকে। ইহাকে ভূপাত বা [7:80 91166 বলা 
হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যাহারা দাজিলিং অঞ্চলে বাস করেন বা বর্ষাকালে 
দাজিলিং অঞ্চলে যাতায়াত করেন, তাহারা যাতায়াতের সময় অনেকবারই হয়তো 
ভুপাত বা Land 911-এর সন্মুখীন হইয়াছেন। ভূপাতের ফলে অনেক 
সময় যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। 

নদীর কার্য__অনেক পাহাড়-পর্বতে প্রচুর বৃষ্টি পতিত হয় সেই বৃষ্টির 
জলের কতক অংশ ভূত্বকের নীচে চলিয়া যায়, আবার কতক অংশ পাহাড়- 
পর্বতের গা বাহিয়া নীচে নামিয়া আসে। পক্ষান্তরে উচু পাহাড়-পৰতের 
গাত্রে বরফ জমিয়া থাকে । সেই বরফ-গলা জল এবং প্রত্রবণের জলও নিয়দিকে 
প্রবাহিত হইয়া থাকে । এই রকম বিভিন্ন জলপ্রবাহ মিশিয়া নদনদী সৃষ্টি 
করিয়া থাকে। পাহাড়-পর্বতের বিভিন্ন জলজোত মিশ্রিত হইয়। নদী স্থষ্ট 
হয়, কিন্তু এ জলজোতগুলির মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে প্রধান, সেইটিই 
নদীর উৎস। যেমন, গঙ্গা নদীর উত্স হইতেছে গঞ্গোত্রী। গঙ্গোত্রী 
হইতেছে হিমালয়ের একট হিমবাহ | এই হিমবাহই প্রধানতঃ গজ নদীর 
জল গরবরাহ করিয়া থাকে। 

নদী যখন প্রবাহিত হয় তখন ভূপৃঠের নানারকম পরিবর্তন সাধন করিয়া 
থাকে। ইহা ভূপৃষ্টের নগ্লীভবন করে। নদীর গভিপথে নদীর নানারকম 
আকৃতি, আয়তন, গভীরতা ইত্যাদি দেখা যায় এবং সেই অন্থলারে নদীর 


৩৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


গতিপথকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । যথা, (১) প্রাথমিক গতি, 
(২) মধ্যগতি এবং (৩) নিক্লগতি। এই তিনটি প্রবাহপথে নদী ভূপৃষ্ঠের নানারকম 
পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকে । ॥ 

(১) প্রাথমিক গতি__নদীর উৎস হইতে আরম্ভ করিয়া নদীর সমভূমিতে 
পৌছান পর্যন্ত নদীর যে অংশটুকু রহিয়াছে, এই অংশকে নদীর প্রাথমিক 
গতি বা পার্বত্য অবস্থা ব| Mountain 0০096 বল! হইয়া থাকে । 

প্রাথমিক গতির অবস্থার নদীর উপত্যকা থাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কিন্তু উহা 
অত্যন্ত গভীর থাকে ৷ ওঁ অংশে জল অত্যন্ত ক্রতবেগে চলিয়া থাকে | ইহা 
অব্য স্বাভাবিক, কারণ জল পার্বত্য পথে নিয় গতির সময় ত্রুত নামিয়া আসিবে 
তাহা স্বাভাবিক । এই অংশের, মধ্যে নদীর প্রবল স্রোতের প্রভাবে শিলা- 
সমূহের ঘর্ষণ হয় এবং নদীর উপত্যকার নীচের দিকে ক্ষয়কার্ধ খুব বেশি হইয়া 
থাকে । বেশির ভাগ সময়ই উপত্যকার পাশে যত ন! ক্ষয়কার্ধ হয়, নীচের 
দিকে তাহার চাইতে বেশিই হয়। এইরূপ হওয়ার ফলে নদীপথের মধ্যে 
গভীর খাতের (0০:৮০) স্থষ্টি হইয়া থাকে । শুধু নদীর প্রবল স্রোতই নহে, 
বৃষ্টিপাত ও হিমবাহের ফলে নদীর উচ্চগতির শিলা ইত্যাদিও নদীপথে 
অবতরণ করিয়া আসে এবং উহাদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হয়। তাহাতে 
এ সমন্ত শিলা বালুকা, করম ইত্যদিতে পরিণত হইয়া যায়। এই কারণেই 
বলা যাইতে পারে যে, নদীর প্রাথমিক গতিতে শিলাক্ষয় বা e০৪০ বেশি 
হইয়! থাকে। 

নদীর প্রাথমিক গতি বা পার্বত্য গতিতে জলপ্রপাত ও খরজৌতেরও 
সৃষ্টি হয় । নদী প্রবাহিত হইয়া আসিয়া এমন এক জায়গায় উপস্থিত হইল 
যেখানে হঠাৎ নিয়ভূমি নামিয়া গিয়াছে । তখন জল প্রবল বেগে নিয়ে পতিত 
হয়। এইভাবে তথায় জলপ্রপাতের স্থষ্টি হয়। ভিন্ন ভূপ্রকৃতির জন্যও 
জলপ্রপাত স্বষ্টি হয়। যদি নদীর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলান্তর একের 
পর অন্যটি থাকে, তাহা হইলে কঠিন শিলাপ্তর জলের বেগে কম ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইবে, পক্ষান্তেরে কোমল শিলান্তর বেশি ক্ষরপ্রাপ্ত হইবে। কোমল শিলাস্তর 
ও কঠিন শিলাস্তরের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইবে এবং নীচের ভূমি অনেকটা খাড়া 
হইয়া যায়। তখন উপর হইতে নীচে প্রবলভাবে জল পড়ে এবং জলপ্রপাতের 
স্থষ্টি হইয়া থাকে । 

(২) মধ্যগতি-নদী যখন সমতল ভূমিতে নামিয়া আসে সেখান হইতে নদী 


| 
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সমতল ভূমির মধ্য দিয়! সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। নদীর গর্ভ সমুদ্রের 
তলের সমসুত্রে যেখানে আসে, সেইস্থান পর্যন্তই হইতেছে নদীর মধ্যগতি। 
গঙ্গা নদীর উৎস গল্পোত্রী হইতে সমতল ভূমির হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গার প্রাথমিক 
গতি এবং হরিদ্বার হইতে মুশিদাবাদ জেলা পর্যন্ত হইতেছে গঙ্গা নদীর মধ্যগতি। 

মধ্যগতিতে নদীর বেগ যথেষ্ট কমে এবং সাধারণতঃ ক্ষয়কার্যও অনেক 
পরিমাণে কমিয়া যায়। এই অবস্থায় নদী হয় চওড়া এবং কম গভীর। নদী 
এই মব্যগতিতে প্রাথমিক গতি অপেক্ষ। ক্ষয়কার্ধ কম করিলেও, উপত্যকার 
শিলাসমূহ কিছু পরিমাণে ক্ষয় করিয়। থাকে। তাহা ছাড়া পার্বত্যাঞ্চল হইতে 
যে সব বালুকা, কাকর ইত্যাদি নদীপথে আসিয়াছে, তাহারাও নদীর মধ্যগতিতে 
কিছু ক্ষয়সাধন করে। যে সমস্ত উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহাদের মধ্যে ভারী 
অংশ গ্রস্থানেই প্রায় থাকিয়া যায় এবং হালকা অংশ নদীর মোহনার দিকে 


চলিয়া যায়। , 
নদী মধাগতিতে চলিবার সময় আর পূর্বের মত খরজোতা থাকে না এবং 


নদী যদি গতিপথে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে গতিপথ পরিবর্তন করিয়াও চলে । 
গতিপথ পরিবর্তনের সময় স্রোতের গতি বৃদ্ধি পায় ও একদিকের তীর অধিক 
ভাঙ্গে এবং প্রানের ক্ষয়প্রাপ্ধ মৃত্তিকা অপর তীরে আপিয়া বালুচরের 
(Sand 21715 ) স্ট্টি করিয়া থাকে । 

নদীর মধাগতিতে নদী অগভীর থাকে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
এইরূপ অগভীর থাকার দরুন নদী বেশি জলধারণ করিতে পারে না, তাহার 
ফলে নদীর দুইকুল ছাপাইয়া মাঝে মাঝে বন্যা হয় এবং নদীর জলের পলিমার, 
বানু ইত্যাদি নিয়স্তানে সঞ্চিত হইয়া উহাকে সমভূমিতে পরিণত করিতে থাকে। 
এইরূপ ভাবে যে সমভূমি স্থষ্ি হয় তাহাক প্লাবনভুমি (1০০৫ ৮1930) বলা 
হইয়া থাকে। প্রাবনভূমির মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর! হইয়া থাকে 

অনেক সময় নদী আীকা-বাকা পথে চলিতে চলিতে এবং ভাঙ্গাগড়ার কাজ 
করিতে করিতে নদীর কোন একটি অংশ প্রায় অশ্ষুরের মত বীকিয়া যাইয়া 
থাকে। এইভাবে নদীর বাক বড় হর, তখন নদী সোজাপথে চলিতে চেষ্টা 
করে। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে কোনও স্থানে বাক একেবারে 
পরিত্যক্ত হয় এবং নদীর নূতন গতিপথ স্থষ্টি হয়। নদীর এই জাতীয় পরিত্যক্ত 
ও বিচ্ছিন্ন বাককে বলা হয় অশ্বক্ষুর।কৃতি ভু বা Ox-bow lake or 
কH০rse-shoe lake ৷ আমরা সাধারণ ভাষায় উহাদিগকে বিল বলি। 


৩৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


(৩) নিন্নগতি__নদী যখন সমুদ্রের নিকটবর্তী হইয়া আসে তখন নদীর" 
নিল্সগতি। এই সময় নদীর উপত্যকা খুব বিস্তৃত ও অগভীর হইয়া পড়ে। 
তখন অনেক সমর নদী একটি পথে চলে না. অনেক শাখা-প্রশাখায় উহা বিভক্ত 
হয়। গল্গা নদীর নিয়গতি হইতেছে রাঁজমহল হইতে সুন্দরবন পর্যন্ত। ডায়মণ্ড 
হারবারের কাছে গম্গ! নদীর মোহ্‌ন| দেখা যায়৷ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নদী, 
শিলাচুর্ণ, পলি ইত্যাদি আনয়ন করে । নদীর নিষ্নগতিতে স্রোতের বেগ খুব 
কমিয়া যায়, ঘণ্টায় মাত্র ষ্ মাইল | এই কারণেই নদীবাহিত শিলাচুর্ণ, কর্দম 
ইত্যাদি নদীর মুখে আসিয়া জমা হইতে থাকে । এই অবস্থাতে নদীর একমাত্র 
কার্য হইতেছে সঞ্চয় বা অবক্ষেপণ কা 3€2০5:10%. । নদীর মোহনায় স্ত,পীরুত 
শিলা, মৃত্তিকা! ইত্যাদি আসিয়া সঞ্চিত হইবার ফলে নদী নূতন পথ সৃষ্টি করিয়া 
প্রবাহিত হয়। এই কারণে সাগরসঙ্গমে মাত্রাহীন ব-এর মত ভ্রিকোণারুতি ভূখণ্ডের 
সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাকেই বলা হয় ব-দ্বীপ (9610) । সমগ্র দক্ষিণ-ব্্ই 
গঙ্গার পলিমাটির দ্বার! স্থষ্ট হইয়াছে বলিয়া উহাকে গঙ্গার ব-দ্বীপ বলা হয় । 

সাগরতরঙ্গের কার্ধ__নদী যেমন ভূপৃষ্ঠের বহু পরিবর্তন ঘটায় সাগরও. 
তেমনি ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে । সাগরতর্গও তাহার প্রবল আঘাত 
দ্বারা উপকূলভাগের অবিরত ক্ষয়সাধন করিয়া থাকে । সমুদ্রের জলে যেমন- 
লবণ আছে, তেমনি আছে আরও নানা রাসায়নিক পদার্থ এবং বালি, কীকর. 
গ্রভতি। সাগরের ঢেউ ও জোয়ার-ভাটা সমুদ্র-উপকূলের অবিরত 
ক্ষয়সাধন করিতেছে । যদি সমুদ্র উপকূল কোমল শিলা দ্বারা গঠিত হয়, তাহা 
হইল ক্ষয়ীভবন খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং সমুদ্র স্থলের দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকে। এইরূপভাবে সাগরের উপকূলে বহু খাড়ি স্থ্টি হইয়া থাকে । নরওয়ে, 
ও স্কটল্যাণ্ডের খাড়িসমূহ দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে । 
আমাদের দেশে খাড়ির অভাব, তাহার কারণ সমুদ্র-উপকুলভাগে তেমন কোমল 
শিলা নাই। পক্ষান্তরে উপকূলভাগের কোন স্থানে যদি কঠিন শিলা থাকে, 
ভাহা হইলে এ স্থান সহজে ক্ষয় হয় না, অথচ তাহার উভয় পার্শস্থ কোমল 
শিলা ক্ষয় করিয়া ফেলে। তখন সমুদ্র-উপকূলে বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা 
বৃহৎ উপদ্বীপ ও অন্তরীপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে সমস্ত উপকূলে উপদ্বীপ ও 
অন্তরীপের সংখ্যা অলপ, সেই সমস্ত উপকূল অপেক্ষাকৃত কঠিন শিলায় তৈয়ারী, 
যেমন আক্রিকার উপকূল । ইউরোপের উপকূলভাগ কোমল শিলায় তৈয়ারী 
বলিয়াই উহার উপকূলে উপদ্বীপ ও অস্তরীপের সংখ্যাৰিক্য ৷ 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৩৯ 


ভুহিনের কার্ধ_শীতপ্রধান দেশে যখন পর্বতের “ফাটলে জল প্রবেশ 
করিয়া বরফে পরিণত হর, তখন উহা আয়তনে বুদ্ধি পায়। এক কিলোগ্রাম 
জলের আয়তন যত, তাহা হইতে এক কিলোগ্রাম বরফের আয়তন শতকরা 
দশভাগ বেশি । ফলে আয়তনে বর্ণিত বরফের চাপের ফলে শিলাসমূহ ভাঙ্গিয়া 
চূৰ্ণ হয় এবং বায়ুগ্রবাহ ও জলধারার বিভিন্ন স্থানে নীত হয়। 

হিমবাহের কার্ষ__হিমবাহের কার্য জানিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে 
হিমবাহ কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইবে পর্বতগাত্রে স্থান বিশেষে এমন 
একটি করিয়া সীমারেখা আছে যেখানে বরফ আর গলিয়া যায় না। এই 
সীমারেখাকে বলা হয় হিমরেখ| বা $৮০ম্ণ [1501  হিমারেখার উপরে 
সর্বদাই তুষার পড়ে এবং উহা ক্রমশঃ সুগীকৃত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াই চলে। 
এই প্রকাও স্তুপ তখন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে এবং নিজের চাপের দরুন নীচের 
দিকে নামিয়া আসে । ইহাকেই বলা হয় হিমবাহ বা 012015:1 হিমবাহ 
তৃপৃষ্ঠের রূপ পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। হিমবাহের কার্য 
সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা _ক্ষয়। বহন ও সঞ্চয় । 

ক্রয়ের কার্য হিমবাহ ছুই প্রকারে করে । 

প্রথমতঃ হিমবাহ যখন প্রবাহিত হইয়া চলে, তখন পার্বত্য প্রদেশের অনেক 
শিলাও হিমবাহের সহিত একসাথে প্রবাহিত হইয়া যায়। এইভাবে ক্ষয়- 
সাধনকে গ্লীকিং (P10৫7) বলা হয়। 

দ্বিতীয়তঃ হিমবাহ যখন প্রবাহিত হয় তখন শিলাসমূহের সাথে ঘর্ষণ হইয়া 
থাকে। ওঁ বর্ষণের ফলে শিলাসমূহের ক্ষয় হয়। ইহাকে এব্রেশন 
(58101) বলা হয় তাহা পূর্বেই বৰ্ণিত হইয়াছে । এই ঘর্ষণের ফলে 
উপত্যকা মন্ণ হয়। 

হিমবাঁহের বহন সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, হিমবাহ যখন প্রবাহিত 
হয় তখন সেই উপত্যকার মধ্যে হিমবাহের প্রবাহের চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া 
যায়। হিমবাহের প্রবাহের পথে বদি কঠিন শিলান্তর থাকে তাহা হইলে 
ক্ষয়কার্ধের মধ্যে পার্থক্যও দেখা যায় অর্থাৎ হিমবাহ কতকগুলি সিড়ি ব৷ 
ধাপের স্থ্টও করিয়া চলিয়া থাকে। ইহাকে Rock 95195 বলা হয়। 

হিমবাহের জঞ্চয়কার্য প্রত্যক্ষ করিলে দেখা যায় যে, হিমবাহ দ্বারা 
সঞ্চিত পাথর, কীকর, বালুকা, শু়ি ইত্যাদি কখনও উচু ঢিবি কখনও বা ছোট 
পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এগুলি কখনও কখনও বৃত্তাংশ রচনা 


৪০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


করিয়া থাকে। হিমবাহ দ্বারা আনীত কীকর, বালুকা, হুড়ি, কর্দম ইত্যাদি যদি 
ছোট পাহাড়ের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাদের এসকার বল! হয়। 
হিমবাহ যখন নীচে নামিয়া আসিয়া গলিতে আরম্ভ করে, তখন হিমবাহের 
সঙ্গে যে সব পদার্থ আসে তাহাদের মধ্যে কর্দম ব্যতীত অন্য সব কিছু কৌণিক 
আকারে সঞ্চিত হইয়া থাকে । এইগুলিকে কেমস্‌ (₹৭) বলা হয়। 


ক্ষয়চত্র (Cycle of erosion) 


আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষয় দেখিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষয়ই 
একমাত্র সত্য নয়। প্ররুতি যেমন ভাঙ্গিতেছে আবার তেমনিভাবে গড়িয়াও 
তুলিতেছে। এইগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে একটি ক্ষয়চক্র (Cycle 
of er0:ion) সর্বদাই চলিতেছে। আমরা দেখিয়াছি, ভূপৃষ্ঠে ভাজ পড়ার 
দরুন এবং তৎসম্পর্কিত আলোড়নের দরুন অনেক স্থানে চ্যুতি দেখা গিয়াছে। 
আবার অন্য সময়ে যে ভূ-আন্দোলন হইয়াছে তাহাতে চ্)তির মধ্যবর্তী স্থান 
নীচে নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্ত উপত্যকার স্থষ্ট হইয়াছে। এই গ্রস্ত 
উপত্যকার স্থষ্টি হওয়ার ফলেও ভূগর্ভস্থ জল উপরে উঠিয়া আসিয়া সদ সৃষ্টি 
করিয়াছে। তাহার পর অন্য এক ভু-আন্দোলনে দেখ! গেল যে, দুই চ্যুতির 
মধ্যবর্তী গান উচু হইয়া উঠিয়াছে এবং একটি ভুপ-পর্বত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । 
ইহার পর সেই তৃপ-পর্বতের উপর বৃষ্টিপাত হয়, সুর্যের প্রথর তাপ পড়ে এবং 
তাহার উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে পর্বটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। 
বৃষ্টিপাতের জলের শোতে পর্বতের শিলা, কর্দস, ধূলা-বালি নদীতে যাইয়া পতিত 
হয় এবং সেইগুলি নদীর মোহনার কাছে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে। আবার এই সব 
পলিমাট ও কাকর ইত্যাদির কিছু অংশ সমুদ্রে গিয়া স্তরীভূত পালল শিলা 
নষ্ট করে। ভূপৃষ্ঠে ভাজ পড়িলে এই স্তরীভূত পালল শিলাগুলি মাথা উচু 
করিয়া দীড়ায়; কখনও কখনও পর্বত পর্যন্ত সুষ্ট হইয়া বায়--যেমন আমাদের 
হিমালয় পর্বত। এই স্থানে এক সময় সমুদ্র ছিল। ভূত্বকে ভাঁজ পড়িবার 
দরুন হিমালয় পর্বত মাথা তুলিয়া দীড়াইয়াছে। হিমালয় পর্বতগাত্রে পালল 
শিলার চিন্ দেখা যায়। শুধুই কি পর্বত? সমুদরগর্ভে স্তরে স্তরে পলিমাটি 
জিয়া নূতন দেশেরও ্ষ্টি করিয়া থাকে । যেমন আমাদের সিন্ধু-গাঙ্গেয় 
উপত্যকা। এই উপত্যকাভুমি পূর্বে সমুদ্রগর্ভে ছিল। সমুদ্রগর্ভে পলিস্তর 
জমিতে জমিতে আজ উহা সিন্ধু-গান্দেয উপতাকার গ্থলভাগ হইয়া দাড়াইয়াছে। 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৪১ 


এইভাবে পৃথিবী হইতে যেসব পদার্থ ক্ষয়ীভূত হইয়ার্ছে, তাহাই আবার নূতন 
ভূমি স্থষ্টি করিতেছে। ভূমিকম্পের ফলে বহুদেশ মাটির তলায় চলিয়া! যাইতেছে 
আবার নূতন ভূমি জাগিয়া উঠিতেছে। এইরূপভাবে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠে 
সর্বদা একটা ক্ষরচক্র ও সংগঠনচত্র চলিতেছে । উচ্চভূমিকে সমতল ভূমিতে 
পরিণত করা, সমতল ভূমিকে নিয়ভূমি করা, নিয্নভূমিকে সমূদ্রগর্ভে নিমজ্জিত 
করা, নিমজ্জিত ভূমিকে পুনরায় নিষ্নভূমি, পরে সমতলভূমি ও পরে উন্নতভূমিতে 
পরিণত করাই হইতেছে ক্ষয়চক্রু ৷ 


বৃক্ষ কর্তন ও অরণ্য ধ্বংসকরণ এবং বৃক্ষরোপণ ও অরণ্য তৈয়ারী 


( Deforestation and Afforestation ) 


বৃক্ষকর্তন ও অরণ্য ধ্বংসকরণ ( Deforestation ) 
অরণ্য আমাদের বহুলোকের অন্ন জোগাইয়া থাকে । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, 


এই দুইভাবেই অরণ্য বহুলোকের আহার সংস্থান করে । বিশেষ করিয়া ভারতের 
কথাই ধরিতেছি। ভারতের অরণ্য এক মিলিয়ন লোকের আহাৰ্য 
জোগাইতেছে। কেহ কাঠুরিয়া, কেহ করাত চালায়, কেহ কাষ্ট বহন করে, 
কেহ গাড়ীতে কাঠ বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। তাহা ছাড়া অরণ্যজাত দ্রব্য 
তো আছেই । সেই দ্রব্যাদি হইতেও বহু লোক অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে । 
এইসব কাজে কি ইঙ্গিত দেয়? অরণ্য-সম্পদ ব্যবহার করিতে হইলে 
প্রয়োজন বৃক্ষের কর্তন এবং অরণ্য ধ্বংস করণ। অরণ্য হইতে জালানি কাঠ 
পাওয়া যায়। অরণ্যের বুক্ষাদি হইতে যে কাঠ পাওয়া যায়, তাহা ছারা গৃহ- 
নির্ধাণাদির কাজ চলিয়া থাকে । তাহা ছাড়া অরণ্য ধ্বংস করণের আর একটি 
মূল কারণ হইতেছে বাসোপযোগী স্থান বাহির করা। আমাদের দেশের 
লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি বৎসরে প্রায় এক কোটি লোক 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এই লোক থাকিবে কোথায়? মানুষের আবাসম্থলগুলি। 
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাথা গুঁভিবার স্থান নিশ্চয়ই চাই। স্থান কোথায় 
পাওয়া যাইবে? অরণ্যাঞ্চল সংস্কার করিয়া মানুষ বসবাস করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দণ্ডকারণ্যের উ্ান্ত-বসতির কথা উল্লেখ করা 
যাইতে পারে! তাহা ছাড়া শুধু মাথা গুঁজিবার স্থান হইলেও চলিবে না, কৃষি 
উৎপাঁদনও বুদ্ধি করিতে হইবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে যদি ক্যিপণ্যের 
উৎপাদন বুদ্ধি না হয় তাহা হইলে মান্য কি খাইয়া থাকিবে? অতএব 


৪২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বনজঙ্গল কর্তন করিয়া শুধু বাসগৃহই নিমিত হয় নাই, -কিষি-উপযোগী জমিও 
বাহির করা হইয়াছে। ফলে বনজঙ্গল বহুলাংশে কর্তিত হইরাছে। তাহা ছাড়া 
পর্বতগাত্রও মানুষের খান্ত জোগাইবার জন্য বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
পর্বতগাত্রে যেসব বৃক্ষাদি ছিল, সেইসব বৃক্ষাদি কর্তন করিয়া চাষোঁপযোগী 
ভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে। রেল লাইনের স্লিপার তৈয়ারীর জন্যও বহু 
বৃক্ষাদির ধ্বংস করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, নানা কারণে 
বনভূমিগুলির উচ্ছেদ সাধন করা হইতেছে। 

কিন্তু এই অরণ্য-উচ্ছেদে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের অনেক স্ুবিধা 

দেখা গেলেও, আমরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, সেই বিষয়েও সন্দেহের 

বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। 
অরণ্য কর্তনে অস্থৃবিধা 

১। অরণ্য থাকাকালীন যে সমন্তগ্ান বৃক্ষাদিতে পুর্ণ ঠাণ্ডা ছিল, সেই 
সমস্ত স্থান আর ঠাণ্ডা নাই। অরণ্য কর্তনের সাথে সাথে বৃক্ষাদি নিমূলি হইয়া 
গিয়াছে এবং সেই সমন্ত স্থান গুদ স্থানে পরিণত হইয়াছে। 

২। অরণ্য গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা স্রাসই করে না, বারিপাতও নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
থাকে । 

৩। অরণা জল ও বায়ুপ্রবাহের তীব্রতা হ্রাস করে। 

£1 অরণা মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবনে বাধা দিয়া থাকে । 

আমাদের দেশে এই অক্থৃবিদাগুলি অনেকটা ভোগ করিতে হইতেছে । 
অরণ্য কর্তনের ফলে গ্রীষ্মের তীব্রতা বুদ্ধি হইয়াছে, উর্বর স্থান অন্তর্নরা 
ভূমিতে পরিণত হইতেছে, ভূমিক্ষয় হইতেছে ইত্যাদি। পার্বত্যাঞ্চলে অরণ্য 
কর্তনের জন্য বহ জমির শ্রয়ীভবন হইয়াছে । পার্বত্যাঞ্চলে বনজঙ্গল কাটিয়া 
'ভুম' চাষ হইয়া থাকে। 'ভুম' চাষ হইবার ফলে বক্ষ আর নাই। বৃক্ষ যেহেতু 
নাই, সেই হেতু মৃত্তিকা আর জল ধরিয়া রাখিতে পারে না। ফলে মৃত্তিকা 
ক্ষয়ীভূত হইতেছে। 

পঞ্জাব হইতে আসাম পর্যন্ত এই বিরাট স্থানটি পূর্বে বৃঙ্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল । 
এই স্থান এখন বৃক্ষশৃন্ত হইয়া গিয়াছে । ফলে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হইতেছে 
এবং নদীগুলিও অলশূ্ঠ হইয়া যাইতেছে । কুলু উপত্যকায় যে অরণ্য ছিল তাহা 
সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়াছে । বৃক্ষ কর্তনের ফলে আর একটি অসুবিধা দেখা 
গিয়াছে_রাজপুতনার মরুভূমির আয়তন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া গাগেয় 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৪৩ 


উপত্যকাভিমুখী হইয়াছে এবং এই উপত্যকার আধ মাইল করিয়া স্থান প্রতি 
বৎসর এ মরুভূমি গ্রাস করিতেছে । এইরূপভাবে যদি ঘটনাপ্রবাহ চলিতে থাকে 
এবং মরুভূমির অগ্রগতি কোনও ভাবে রোধ না করা যায়, তাহা হইলে এ মরুভূমি 
গাঙ্গেয় উপত্যকার বহু ভূমি অন্র্বরা ভূমিতে পরিণত করিয়া ফেলিবে। ভারতের 
উর্বরা ভূমিকে যদি রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে হিমালয় অঞ্চল, দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমি অঞ্চল ও অন্ঠান্ত পার্বত্য অঞ্চলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ অঞ্চলে অরণ্য 
স্বষ্টি করিতে হইবে । এইরূপ করা হইলে অনাবুষ্টিতজনিত ক্ষয় এবং গ্রাবন- 
জনিত ক্ষয় হইতে সমগ্র স্থান রক্ষা পাইতে পারে। আমাদের ভারত- 
ভূমির শতকরা ৩৩ ভাগ ভূমিতে যদি অরণ্য থাকে তাহা হইলে জমিয় ক্ষয় 
আর তত বেশি হইবে না, যত বেশি বর্তমান সময়ে হয়! 
অরণ্যভূমি দেশের মজলসাধনকারী বন্ুমুখী উৎস 

উপরের আলোচনা সম্প্রসারণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, বনভূমি 
মানুষের চাহিদা অনেকটা মিটাইতে সাহাবা করিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে 
মানুষ গাছপালা দিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া বন্য জীবজন্ত এবং প্রক্কতির রোষ হইতে 
রক্ষা পাইত। তাহা ছাড়া মানুষ বন হইতেই তাহাদের অগ্ন সংগ্রহ করিত এবং 
জালানি কাঠ জোগাড় করিত। বর্তমান যুগে শুধু গৃহনির্মাণ কিংবা জালানির 
জন্তই কাঠ ব্যবহার হয় না। বনজ সম্পদ কাচা মাল হিসাবে বহু শিল্পকাজে 
ব্যবহৃত হইতেছে । পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ-ভূমি অরণ্য আচ্ছাদিত হইলেও 
ইহার বণ্টন ছয়টি মহাদেশে অসম, তাহার কারণ জলবায়ুর পার্থক্য এবং অনেক 
স্থানে মানুষও বনের উচ্ছেদ করিয়াছে । সে যাহা হউক, আমরা দেখিতে 
পাইতেছি যে, অরণ্যভূমি দেশের নানাভাবে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। 

আমরা অরণ্যভূমির উপকারিতা দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিব। প্রত্যক্ষ ও 
অগ্রত্যক্ষ। 

অরণ্যভুমির প্রত্যক্ষ উপকারিতা আমরা অরণ্য হইতে কাষ্ঠ ও 
জালানি পাই। সেই কাষ্ঠ হইতে নানা ধরনের জিনিসপত্র তৈয়ারী ও গৃহনির্মাণ 
হয়। অরণ্য হইতে রবার, গাটাপার্চা, কুইনাইন, তারপিন তৈল, কর্ক, সেলুলয়েড 
ইত্যাদি পাইয়া থাকি। 

অরণ্যভূমির অপ্রত্যক্ষ উপকারিতা_(১) অরণ্যভূমি থাকিলে 
জলবায়ু সমভাবাপন্ন হয় এবং বৃষ্টিপাত বেশি হয়; (৯) অরণ্য ভূমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি করে, কারণ বন ভূমি ও ভূমির জলীয়ভাব সংরক্ষণ করে। 


৪৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বৃক্ষাদি থাকিলে বৃষ্টির জল তাড়াতাড়ি প্রবাহিত ‘হইয়াও যাইতে পারে না 
এবং প্রবাহের সাথে সাথে ক্ষয় করিয়াও যায় না। পর্বতগাত্রেও বৃক্ষাি 
সেইরূপ কার্য করিয়া থাকে। ফলে জমির অনুর্বরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না বায়ু 
প্রবাহের জন্যও যে ভূমিক্ষয় হয় তাহাও অরণ্যভূমি রোধ করিয্জা থাকে। 
(৩) অরণ্যভূমি থাকিলে বায়ুর গতিবেগ হ্রাস পায়। (৪) মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে 
মাটির উর্বরতা যেমন কমে তেমনি নদীর গভীরতাও কমিয়া যায় এবং তাহার 
ফলে নদীতে প্লাবন দেখা যায়। 

এই সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, 
আমাদের দেশের বনভূমি সংরক্ষণ করা একাস্তই প্রয়োজন । কিন্ত কাষ্ঠ 
আহরণও আমাদের বিশেষ দরকার, কারণ কাষ্ট আমাদের প্রত্যক্ষভাবে উপকার 
করিয়া থাকে। 
অরণ্য-সংরক্ষণ 

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, বন উচ্ছেদের ফলে আমাদের কত 
অন্থবিধা হইয়াছে। প্রসঙগক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পঞ্জাব হইতে আসাম 
পৰ্যন্ত অঞ্চল বৃদ্ষশুন্ঠ হওয়ার ফলে সমগ্র দেশটি অন্র্বরা হইতে চলিয়াছে এবং 
রাজপুতনার মরুভূমি ধীরে ধীরে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর 
হইতেছে। আমাদের উর্বর জমিগুপিকে যেভাবে হক রক্ষা করিতে হইবে। 
হিমালয় অঞ্চলে এবং অন্যান্ত পার্বত্য অঞ্চলসমূহে জমির শতকরা ৬* ভাগ অরণ্যে 
পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে । তবেই উর্বরা জমি অনুর্বরতার হাত হইতে 
রক্ষা পাইবে । এমন কি সমতল ভূমিরও শতকরা ২০ ভাগ অরণ্যসম্বলিত 
হওয়া প্রয়োজন । মোটামুটি কথা হইতেছে, ভারতভূমির শতকরা ৩৩ ভাগ জমি 
অরণ্যে পরিপূর্ণ থাকা দরকার । তাহা হইলেই জমি ক্ষয়ের হাত এড়াইতে 
পারিবে। এই কারণেই ভারতবাসীর পক্ষে আর অরণ্য কর্তন করা উচিত নয় 
সরকার এইদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং সুপরিকন্িতভাবে অরণ্য-কর্তনের ব্যবস্থা 
করিতেছেন । 
বৃক্ষরোপণ ও অরণ্য তৈরারী ( Afforestation) 

ভারতের বহু জায়গায় অরণ্য উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং তাহার কুফলগুলি 
আল প্রতাক্ষ করা যাইতেছে। এই কৃফলগুলির প্রতিকার করা যায় একমাত্র 
বৃক্ষরোপণ করিয়া। অরণ্যের বুক্ষসমূহ যদি শিকড়ের সাহায্যে মাটি ধরিয়া 
রাখিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে আর মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। 


ভুত্বক ও তাহার বিন্যাস Oe 


এই জন্য প্রথমক্ষেত্রে পার্বত্যাঞ্চলেই বৃক্ষরোপণ বাঞ্ছনীয় । পার্বত্যাঞ্চল 
ঢালু বলিয়া সেইখানে জমি বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলে বৃক্ষ- 
রোপণ খুব সহজসাধ্য নয়, কারণ যে জমি ক্ষয়ীভবনের জন্য অনুর্বরা হইয়া 
গিয়াছে, সেই জমিতে তাড়াতাড়ি গাছ ফলান যাইবে কিনা সন্দেহ। কিন্ত 
তবু চেষ্টা করিতে হইবে, সার প্রয়োগ করিয়৷ বৃক্ষচারা রোপণ করিতে 
হইবে। 

শুধু পার্বত্যাঞ্চলেই নয়, সমভূমিতে বৃক্ষচারা রোপণ করিতে হইবে। পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজস্থানের মরুভূমি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিয়। গাঙ্গেয় 
উপত্যকাকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হইয়াছে । ইহাকে বাধা দিবার জন্ত সরকার 
নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন । 

(১) রাজগ্থান ও পশ্চিম-পাকিস্তান সীমান্তে রাজস্থানের পাচ মাইলের মধ্যে 
সরকার ৫ মাইল প্রস্থ এবং ৪০০ মাইল দীর্ঘ একটি অরণ্য স্থষ্টি করিবার নিমিত্ত 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 

(২) রাজস্থানের সমন্ত রেল স্টেশন ও পুলিস স্টেশনসমূহে বিভিন্ন ধরনের 
বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে এবং এসম্ত স্থানকে ছায়া-শীতল করিতে হইবে। 

(৩ রাজস্থানের রেল লাইনসমূহের দুইদিকে এবং বড় বড় সড়কের দুইদিকে 
বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে । 


(৪) রাজস্থানের কুষিক্ষেত্রসমূহের চারিদিকে বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে, 
যাহাতে বাযুগ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জমির উপরের সার মাটি অন্থাত্র উড়াইয়া 


লইয়া যাইতে না পারে । 

রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল ছাড়াও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বালিয়াডিতে 
বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে। কারণ বাযুপ্রবাহ বালিয়াড়ি হইতে বালু উড়াইয়া 
লইয়া যাইয়া পার্খবর্তী স্থানসমূহ অনুর্বর করিয়া তোলে । বালিয়াড়িতে বৃক্ষ 
জন্মান সম্ভব হইলে আর তখন বালুকা উড়িয়া বাওয়া সম্ভব হইবে না। 


বৃক্ষরোপণ ও বন-মহোৎসব 
ব্রিটশ-বুগে আমাদের দেশের অনেক অরণ্য উচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া আমাদের 


বর্তমান জাতীয় সরকার অরণ্যের উপযোগিতা ভালভাবে উপলব্ধি করিতেছেন 
এবং বৃক্ষরোপণে উৎসাহ দান করিবার জন্তু ১৯৫০ রষটাব্ৰ হইতে বন-মহোৎসব 
পালন করিতে আরম্ভ করেন। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে সারা ভারতে 
বুক্ষরোপণের জন্য সাড়া পড়িয়া যায়। এই সমন্ধে সরকার দুইটি দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ, 


৪৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্ঠা 


রাখিতে বলেন। প্রথমতঃ রেল লাইনের ছুইদ্িকে এবং নদীর ছুই পার্খে 
সরকার বৃক্ষরোপণ করিবার নির্দেশ দেন। তাহা ছাড়া বেসব স্থানে বনভূমি 
রহিয়াছে, সেইসব স্থানেও বনভূমি বুদ্ধি করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া সরকার 
মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ মানুষের বাসগৃহের চারিদিকেও ফলের গাছ রোপণ 
করা বিখেয বলিয়া সরকার নির্দেশ দিয়াছেন। ভারতের বনভূমির আয়তন, 
মোট আয়তনের শতকরা ২২'৩ ভাগ মাত্র । কিন্তু দেশকে সুফলপ্রস্থ করিতে 
হইলে অরণ্যের আয়তনের মাত্রা বুদ্ধি করিয়া মোট আয়তনের শতকরা ৩৩'৩ 
ভাগে পরিণত করিতে হইবে । এই কারণেই সরকারের বন-মহোৎসব প্রচেষ্টা । 
১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষে বন-মহোৎসব উপলক্ষে প্রায় ৪ কোট বৃক্ষশিশু 
রোপণ করা হইরাছিল। প্রতি বৎসর জুলাই মাসে এই উত্নবট প্রতিপালিত 
হয় এবং বহু বৃক্ষশিগু রোপণ করা হয়। এই কাজে ভারতের যথেষ্ট উপকার 
হইতেছে । আমাদের দেশে জালানি কাঠ এবং অন্তান্ত কাঠের ব্যবহারও খুব 
বেশি, প্রতি বৎসর জালানির জন্তই ৫০ লক্ষ টন কাঠ লাগিয়া থাকে । এই 
কাঠ যদি সম্পূর্ণভাবে অরণ্য হইতেই সংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে অরণ্যের 
উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। এই কারণেই সরকার নদীর ছুইধারে, রেল লাইনের 
ছুইধারে, বাসগৃহের কাছে বৃক্ষশিশড রোপণের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। 
আজ যে বৃক্ষশিশু, তাহাই একদিন বিরাট মহীরহতে পরিণত হইবে এবং 
আমাদের নানাবিধ প্রয়োজনে লাগিবে। এইজন্তই আমরা সরকারের বন- 
মহোত্নবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া থাকি। 
অরণ্য সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি 

ব্রিটশ-বুগে অরণ্যের বুক্ষদমূহ এমন ভাবে কাট! হয় বে, অবণ্যগুলি প্রায় 
নিঃখেষিত হইয়া যায়। ইহার কুফল সরকার এসময়ই বুঝিতে সক্ষম হন এবং 
তাহার ফলেই সরকারী অরণ্য বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল। ইন্ম্পেকটর 
জেনারেল অব ফরেস্টের অধীনে এই বিভাগটি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পরে 
১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই বিভাগটি, দেরাছুন অরণ্য গবেষণা কেন্দ্রে অরণ্যের 
বৃক্ষাদি হইতে কি কি জিনিস সুলভে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই গবেষণা কেন্দ্রের বর্তমানে লক্ষ্য হইল 
নিক্রূপ £ (১) উড়োজাহাজ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত কাঠ খুঁজিয়া বাহির 
করা, (২) রেল লাইনের ললিপার, রেলগাড়ীর কামর! তৈয়ারীর জন্য উপযুক্ত কাঠ 
ইত্যাদি বাহির করা, (৩) জাহাজনির্মাণের উপযুক্ত কাঠের ব্যবস্থা করা, 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৪৭ 


(৪) কাগজ তৈয়ারীর'ও সংবাদ পত্রের উপযুক্ত সন্ত! কাগজের জন্য কাঠ বাছিয়া 
বাহির করা এবং (৫) পেনসিল তৈয়ারীর কাঠের ব্যবস্থা করা। 

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার অরণ্য সধন্ধে নিম্নলিখিত সরকারী নীতি 
প্রচার করেন । 

(১) দেশের মোট আয়তনের শতকরা ৩৩'৩ ভাগ আয়তন বনভূমিতে 
পরিণত করিতে হইবে । 

(২) অরণ্যের কোন বৃক্ষ সরকারী অনুমতি ব্যতীত কেহ কাটিতে পারিবে না। 

(০) বে স্থানসমূহ বনশূন্ত হইয়াছে সেই সব অঞ্চলে বনীকরণ করা হইবে। 
এই বনীকরণের জন্তু পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। 

(৪) ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য অরণ্য স্থষ্টি করিতে হইবে এবং বড় বড় 
রাজপথ ও নদীর ছুই ধারে বৃক্ষশিশু রোপণ করিতে হইবে । 

(৫) রাজদ্থানের থর মরুভূমির একদিকে অরণ্য স্থাপন করিতে হইবে । 

(৬ বন-মহোত্সব দেশের সর্বত্র পালন করিতে হইবে। 

(৭) মুখ্য বনভুমি অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিতে হইবে । এই অঞ্চলগুণিতে মৌন্ুমী, পর্ণমোচী ও সরল বর্গীয় বৃক্ষ 
জন্মিয়া থাকে । সেগুন, শাল, পাইন প্রভৃতি বৃক্ষ এইখানে বেশি জন্মে। 
পার্বত্য অঞ্চলে পর্ণমোচী ও সরল বর্গায় বৃক্ষ জন্মে এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে 
ও উত্তরভারতে মৌন্ুমী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া ষায়। 

(৮) ছোট ছোট বনভূমি অঞ্চলে যেখানে বাশ, বেত, রবার, ঘাস ও ভেষজ 
উদ্ভিদ জন্মে, তাহার উন্নয়ন একান্তই আবশ্যক । 

(৯ চারণভূমির উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয় 

(১০) মরু-অঞ্চলে ও উপকূলভাগে বৃক্ষশিগু রোপণ করিয়। বালুকণার গতি 
রুদ্ধ করা একান্তই প্রয়োজন । 

(১১) বনভূমি অঞ্চলের সরবরাহের যাহাতে উন্নতি হয় সেইদিকে দৃষ্টি দিতে 
-হুইবে। i 

(১২) অরণ্য ভূমিতে প্রাণীর যাহাতে ধ্বংস না হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। 

(১৩) বনভূমি হইতে যদি জালানির জন্য খুচরা কাঠ আহরণ করা হয়, 
তাহ। হইলে গোবর ও করলা কম খরচ হইবে। গোবর জমির উর্বরতা বৃদ্ধি 
করিবে এবং কয়ল| হইতে আন্ুষদ্সিক সামগ্রী উৎপাদন হইতে পারিবে 


৪৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


(১৪) শ্রমশিল্পে ও দেশরক্ষায় পর্যাপ্ত পরিমাণে কাষ্ট যোগাইবার ব্যবনথঃ 
থাকিবে । 

(১৫) বনভূমি হইতে যাহাতে অধিক রাজস্ব আদায় করা যায় তাহারও 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


বনভূমি ও পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনা 


বনভূমি হইতে সরকার বে রাজস্ব আদায় করেন, তাহা বৎসরে প্রায় ২০৫ 
কোটি টাকার মত। ভারত সরকার জানেন যে, বনভূমি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
রক্ষিত নয় এবং তাহা বদি করা যায় তাহা হইলে বনভূমি হইতে আরও অধিক 
রাজন্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে । এই কারণেই ভারত সরকার গত তিনটি 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মধ্যে বনভূমি উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন । 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৯:৫ কোটি টাক। বনভূমি উন্নয়নের জন্ত ব্যয়বরাদদ- 
হইয়াছিল। ইহার ফলে ৭২০০০ একর জমিতে নূতন বৃক্ষ রোপণ করা হয় ! 
উহার মধ্য প্রায় ৩০০০ একর জমিতে দেয়াশলাই কাঠির কাঠের জন্ত বৃক্ষ 
রোপিত হয়। ইহা ব্যতীত বনভূমি অঞ্চলে পরিবহণের সুবিধার জন্য ৩০০০ 
মাইল রাস্তাও নিমিত হয়। সরকারের উদ্বোগেই বনভূমি বিষয়ক 
গবেষণা, শিক্ষা এবং বনের পশুদের নিরাপদে রাখার ব্যবস্থাও হইয়াছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বনভূমি উন্নয়নের জন্য ২৭ কোটি টাকা 
ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। এই টাকায় ৩৮ লক্ষ একর জমিতে সাধারণ বৃক্ষাদি- 
রোপিত হয় ; ৫০,০০০ একর জমিতে শাল, সেগুন, পাইন প্রভৃতি বাণিজ্যিক 
উদ্ভিদ রোপণ কর! হয়, ২০০০ একর জমিতে রোপিত হয় ওষধ গ্রস্ততের জন্য 
উপযুক্ত বৃক্ষাদি, ৫০০০০ একর জমিতে দেয়াশলাই কাঠির জন্য উপযুক্ত বৃক্ষশিশ্ড 
রোপণ করা হয় এবং ২০০০ একর জমিতে ওবধ তৈয়ারীর জন্য ভেষজ বৃক্ষ রোপণ 
করা হয়। জালানি কাঠের উপযুক্ত বৃক্ষাদি গ্রামাঞ্চলে বসান হয়, কাঠ পরিবহণের 
জন্য রাস্তা তৈয়ারী করা হপ্র। বনভূমির যতই উন্নতিকরণ হইবে, ততই ভারত 
সরকারের রাজন্ব বেশি বৃদ্ধি পাইবে বিধায় সরকার বনভূমির উন্নতির জন্য যথেষ্ট 
চেষ্টিত হন। তাহ। ছাড়া বনভূমির উন্নতি হইলে শ্রমশিল্পের উন্নতি হইবে এবং 
ফলে বিদেশ হইতে কাষ্ঠ আমদানির পরিমাণ কমিয়! যাইবে এবং বাণিলি) 
জের ভারতের অনুকূলে থাকিবে । 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৪৯ 

তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ধিকী' পরিকল্পনায় বনভূমি উন্নয়নের জন্য ৫১ কোটি টাকা 
ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কার্যক্রম ছিল, (১) বন- 
ভূমির আয়তন বিস্তার, (২) কাষ্ঠ সংরক্ষণ, (৩) বনভুমি-অঞ্চল সংরক্ষণ ও জরিপ, 
(৪) চারণ ভূমির উন্নয়ন, (৫) বনজ সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি, (৬) অর্থকরীভাবে 
বৃক্ষরোপণ, (৭) বনভূমি সম্পর্কিত গবেষণা ইত্যাদি । এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
পাঁচ বৎসরে ২'১ লক্ষ একর জমিতে সেগুন গাছ, ৬০ হাজার একর জমিতে 
দিয়াশালাই কাঠির গাছ, ৪৬ হাজার একরে জালানি গাছ, ৪০ হাজার একরে 
বাশ ইত্যাদি রোপণ করা হইয়াছে এবং বনভূমিতে পরিবহণের সুবিধার 
নিমিত্ত ১৫০০ মাইল সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছে। 
স্থানীয় ভুগ্রক্কভি 

স্থানীয় ভূপ্রকৃতি বলিতে আমরা এখানে সমগ্রভাবে পশ্চিম বাংলার 
ভুপ্রককৃতি বুঝিতেছি। তাহা ছাড়া স্থানীয় অধিবাসীরা পশ্চিম বাংলার 
ভূপ্রক্ৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ স্থানের ভূপ্রক্কতিও পর্যবেক্ষণ করিয়া 
দেখিবেন এবং তাহার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। 

এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকুতি সঘন্ধেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ 
রাখিব । 


পণ্চিমবন্গের ভূ-প্রকৃতি 

পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকুতিকে নিয়লিখিত কয়েকটি অংশে বিভক্ত কর! যায়। 

(১) উত্তর দিকের জমভুমি__পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিকের কিছু 
অংশ হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চল এবং উহার নিকটস্থ ভুমি। ইহাকে আবার 
ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 

(ক) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল__পশ্চিমব্ের উত্তর অংশের দার্জিলিং 
জেলা হিমালয় পর্বতের নিষ্দেশে অবস্থিত। এই জেলার প্রধান শহর দাজিলিং 
শহর প্রায় ৭৪০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। দাজিলিং হইতে হিমালয়ের অন্যতম 
র্বতপৃ্ন কাঞচনজঙ্ঘা দেখা যায়। দার্জিলিং শহরের অনভিদুরে টাইগার 
হিল হইতে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর এভারেষ্ট দেখা যাইয়া থাকে। দার্জিলিং 
শহর হইতে কিছুদূর নামিয়া আসিলেই দেখা যাইবে ভূমির উচ্চতা অনেক কম। 
দার্জিলিং অঞ্চলে পাথর ও কীকর মাটি যথেষ্ট পরিমাণে দেখ! যায় এবং এই 


৫০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে মাঝে মাঝে ধ্বস বা! ভূপাত (74990 slide) 
দেখা যাইয়া থাকে। 

(খ) পর্বতের পাদদেশ ও উপত্যকা অঞ্চল-_উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের 
দক্ষিণেই জলপাইগুড়ি জেলার অপেক্ষাকৃত নিপ্প বনভূমি । এই বনভূমিকে 
ডুয়ার্স বন অঞ্চল বলা হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরভাগেও ভূমি 
উন্নত ও পাহাড়ময়। এই অঞ্চলেও বন রহিয়াছে । এই বন তরাই অরণ্যের 
সহিত যুক্ত রহিয়াছে । এই অঞ্চলের জপবাযু ভাল নয় বলিয়া এইখানে খুব 
কম লোকই বাস করিয়া থাকে । 

(২) পশ্চিমের কীকুরে মাটিতে গড়! উঁচু-নীচু ভূমি__ পশ্চিমবঙ্গের 
বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ একটু উঁচু হইয়া 
বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলে 
অনেক পাহাড়ও আছে। পুরুলিয়া জেলাতে আছে বাগমুস্ড অযোধ্যা» 
মাথ৷ গ্রস্থতি পাহাড় । বাকুড়া জেলাতেও বিহারীনাথ, শুশুনির। ইত্যাদি 
পাহাড় আছে। এই অঞ্চলের অনেক স্থানই অসমতল। এই অঞ্চলের মাটি 
কাকরপুর্ণ ও লাল এবং শশ্তাদি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ সুবিধার নয়। এক 
কথায় বলা যাইতে পারে যে, ভূমি অনুর্বর । এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও কম, ফলে 
শশ্ত উৎপাদনও কম হয়। এই অঞ্চলে পশ্চিমবর্ের অন্যান্ত অঞ্চলের 
তুলনায় কম লোক বাস করে। 

(৩) দক্ষিণের নিন্সভূমি_চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে 
বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এই অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া 
মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে সমুদ্র-উপকুল পর্যন্ত এইঠভূখণ্ড নিয়ভূমির অন্তর্গত। 
চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে বিখ্যাত সুন্দরবন আছে । এইথানকার 
জমি কিছুটা জলাভূমিও বটে । এইখানকার জলবায়ুও ভাল নয়, তাই লোক- 
বসতি কম। 

(৪) মধ্যভাগ্গের সমতলভূমি_ পূর্বে যে তিনটি অঞ্চলের কথা বলা 
হুইল, সেই তিনটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী চ্থানই হইল সমভূমি। গঙ্গা নদী মালদহ 
ও মুশিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার:পর ইহার একটি শাখা ভাগীরথী 
নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রধান শাখা পদ্মা নদী নাম ধারণ 
করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে গিয়াছে । ॥ এই বদ্বীপ অঞ্চলটি হইল সম্ভূমি। প্রতি 
বৎসর পলি জনিয়া জমিয়া ভূমির, আয়তন দক্ষিণ দিকে বুদ্ধি পাইতেছে। 


ভূত্বক ও তাহার বিন্যাস ৫১ 


এতত্যতীত নূতন পলি জমিবার জন্য ভূমির উর্বরতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং ভূমিও ধীরে ধীরে অধিক উঁচু হইতেছে । এ দিকে জলপাইগুড়ি জেলার 
দক্ষিণে সমতলভূমি অঞ্চল কোচবিহার, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা 
পৰ্যন্ত বিস্তৃত। গঙ্গার দক্ষিণের সমতলভূমি হইল মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, 
কলিকাতা, চব্বিশ পরগনা এবং বর্ধমান, বীকুড়া ও মেদিনীপুরের বেশির ভাগ 
'অংশ। 

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি অপেক্ষারুত উর্বর সমভূমি, অর্থাৎ ইহার প্রায় শতকরা ৮০ 
ভাগ জায়গা উর্বর । এই কারণে বহুলোক এই রাজ্যে বাম করে। পশ্চিমবঙ্গের 
লোকবসতি যেরূপ ঘন, এরূপ ঘন বসতিপূর্ণ স্থান পৃথিবীতে খুব কমই আছে। 


পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা 

পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় বদ্ধীপের মৃত্তিকাতে নদী-বাহিত বালি, পলি ও কাদা 
মিশ্রিত আছে। হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীনকালে পলল মৃত্তিকা দেখা যায়। 
বহুকাল যাবৎ ক্ষয়ীভবনের ফলে এই মৃত্তিকা অনেকটা অন্র্বর হইয়া গিয়াছে । 
ইহার মধ্যে উদ্ভিদের খা স্বপ্নই আছে। গঙ্গার বদ্ধীপে যে আধুনিক পলল মৃত্তিকা 
দেখা যায় তাহাতে তিন প্রকারের পলল মৃত্তিকা দেখা গিয়াছে, _বালুকাময়, 
দৌয়াশ ও কর্দমময়। বিশেষ করিয়া বন্ধীপ অঞ্চলে দৌয়াশ ও কর্দমময় মৃত্তিকাই 
বেশি দেখা যায়। পলল মৃত্তিকা উর্বর । উহাতে নানাপ্রকারের ফসল ফলিয়! 
খাকে। 

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় অঞ্চলে যে জমি আছে তাহাতে অগ্নরস বা এযামিড 
বেশি আছে। এই কারণে উহা চাষের অনুপযুক্ত । এই মাটিতে বনভূমির বৃক্ষাদি 
জন্মিয়া থাকে। 

আমরা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের কীকর মাটি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। 
কাকর মাটিও চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত । 


হ্হিতীল্স অন্যাস 
আনবহাওয়৷ ও জলবায়ু 


আবহাওয়। পর্যবেক্ষণ 

কোন জায়গার কোনও দিনের বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, গতি, আর্দ্রতা, শুষ্কতা 
ও বৃষ্টিপাত এ স্থানের এ দিনের আবহাওয়া নিরূপণ করে । 

আমাদের সকলেরই আবহাওয়া লক্ষ্য করা দৈনন্দিন জীবনে অতীব 
প্রয়োজন । কারণ আবহাওয়া লক্ষ্য না করিলে আমাদের অনেক সময়েই বিপদে 
পড়িতে হয় । উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমরা কেহ হয়তো হাটিয়া 
প্রায় এক মাইল দূরে এক স্থানে যাইব। পথে কোন বাড়ীঘর নাই। আকাশে 
মেঘের ঘনঘটা, অথচ সেই মেঘ উপেক্ষা করিয়া ছাতা না লইয়াই যদি সেই 
পথে পা বাড়াই, তাহা হইলে বিলক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা । পথে কিছুদূর অগ্রসর 
হইতে না হইতেই প্রবলবেগে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, কোন আশ্রয় নাই, 
গাছের তল সম্বল । কিন্তু তাহাতে কতটুকু রক্ষা হইবে? ভিজিয়| বৃষ্টি মাথায় 
করিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলাম, মেঘ 
উপেক্ষা করিয়া বিনা ছাতায় রওনা হওয়া উচিত হয় নাই। একটু লক্ষ্য 
করিলেই দৈনিক আবহাওয়ার প্রকৃতি সঠিক না হইলেও কিছুটা আমরা 
বুঝিতে পারি। 

আমরা আবহাওয়ার যে সংস্ঞা দিয়াছি তাহা দুইভাবে পর্যবেক্ষণ এবং 
নিরূপণ করা যাইতে পারে, যথা-(১) বিনা যন্ত্রপাতিতে এবং (২) যন্ত্রপাতির 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া ৷ 
(১) বিন! বন্ত্রপাতিতে আবহাওয়া! পর্যবেক্ষণ 

পূর্বে আবহাওয়! পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি ছিল না। দিনের অবস্থা দেখিয়াই 
অভিজ্ঞ লোকেরা দিনটি কেমন যাইবে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন। আমাদের 
প্রাচীন বিজ্ঞ চিকিৎসকদের আমরা কি দেখি? দেখি যে, তীহারা রোগীর 
নাড়ী ধরিয়াই রোগীর কি অন্ুখ, শরীরের উষ্ণতা! কত ইত্যাদি ঠিক বলিয়! দিতে 
পারিতেছেন। এমনও চিকিত্সক দেখা যায় যিনি নাড়ী ধরিয়া রক্তের চাপের 
মাত্রা পর্যন্ত ঠিক ঠিক বলিয়া দিয়াছেন, _-ভাহাদের উষ্ণতামাপক যন্ত্র (]'herm০- 
meter) এবং রক্তের চাপ (Blood Pressure) মাঁপক যঞ্্রের প্রয়োজন, 
হয় নাই। 


আবহাওয়া ও জলবায়ু ৫৩ 


বন্তঃপক্ষে প্রাচীনকালে মানুষ যন্ত্রের ব্যবহার কমই জানিতেন, অভিজ্ঞতাই 
ছিল তাহাদের সম্বল । ঘড়ির তখন খুবই কম প্রচলন ছিল, তাহারা আকাশের 
দিকে, স্থর্ধের দিকে চাহিয়াই বেলা কয় প্রহর হইয়াছে তাহা বলিয়া দিতে 
পারিতেন। কোন্‌ মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন্‌ মেঘে বৃষ্টি হয় না, কোন দিকে 
মেঘ করিলে কালবৈশাখীর ঝড় আসিবে, এই সবকথা তাহার! নিভু লভাবে 
বলিতে পারিতেন। 

যন্ত্র ব্যতীত আবহাওয়া পর্যবেক্ষ। করিতে হইলে একান্ত মনোযোগের 
প্রয়োজন। খুব মনোযোগ সহকারে প্রকৃতির কার্যগতিক লক্ষ্য করিতে 
হইবে । মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃতি খেয়াল বা খাপছাড়াভাবে কাজ করে 
না। আজ যে জিনিস যে অবস্থা হইতে সম্ভূত, কালও ঠিক সেই জিনিসের 
আবেষ্টনে সেই জিনিসই সেই অবস্থা হইতেই সম্ভূত হইবে । অতএব মনো- 
যোগের অভাব হইলে সিদ্ধান্তে ভুল দেখা যাইবে। তাহা ছাড়া আর একটি 
জিনিসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আজ আমরা যে জিনিস 
পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য যে সময়টি বাছিয়া লইয়াছি, কালও ঠিক মেই সময়ই 
বাছিয়া লইতে হইবে | বিভিন্ন দিনের একই সময় কোন জিনিস পর্যবেক্ষণের 
ফলে একট! সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব হইবে না। আরও একটি জিনিস মনে 
রাখিতে হইবে, প্রকৃতিতে যেসব ঘটনা ঘটে তাহা এক' বা বহু অবস্থার ফল। 
অবস্থাগুলিকে যথাযথরূপে গুরুত্ব দিতে হইবে, তবেই সিদ্ধান্ত নিভুল হইতে 
পারিবে। যাহা পর্যবেক্ষণ কর! হইবে, তাহা লিখিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন । 
প্রয়োজন হইলে নকশা, ছবি ইত্যাদিও অঙ্কন করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে 
বিভিন্ন দিনের পর্যবেক্ষণের বিভিন্নতা স্পষ্টরপেই প্রতীয়মান হয়। 
(২) যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করিয়! আবহাওয়া নিরূপণ 

বর্তমান যুগ আর আগেকার যুগ নাই। আগে শুধু খালি চোখে প্বেক্ষণ 
করিয়া লোকে আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্বাভাষ বা তখনকার অবস্থা বলিতে পারিত । 
কিন্ত বর্তমান যুগ হইতেছে যন্ত্রের যুগ । এখন বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সেইগৰ যন্ত্রপাতির সাহায্যে আবহাওয়ার অবস্থা এখন সঠিকভাবে পরিমাপ করা 
যায়। 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে খুব মনোযোগের সহিত 
প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে 
অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । কারণ, প্রথমতঃ এই সব জিনিসের 
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মূল্য অত্যধিক, তা ছাড়া সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ না করিলে ভুল সিদ্ধান্ত: 
হইবার সম্ভাবনা আছে। 

আবহাওয়া নিরূপণ করিতে হইলে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিদিনকার 
বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের পরিমাণ, চাপের অবস্থা ও পরিমাণ, বায়ুগ্রবাহের দিক ও. 
বেগ, বায়ুতে জলীয় বাপ্পের পরিমাণ, আকাশের বিভিন্ন অবস্থা, মেঘ, বৃষ্টিপাত 
ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে । আমরা একে একে বিভিন্ন অবস্থার পর্যবেক্ষণ, 
ও তৎসংশ্লিষ্ যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 
(১) বায়ুর উত্তাপ ও এ উত্তাপ মাপিবার বিভিন্ন যন্ত 

বায়ুর উষ্ণতার পরিমাপ থার্মোমিটার (Thermometer) নামক একটি: 
বারা করা যায়। মানুষের অর আসিলে, দেহের উত্তাপ জানিবার জনত. 
একরপ থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। 
এই জাতীয় থার্োমিটারকে ক্লিনিকাল থার্মোমিটার (Clinical 
Thermometer) বলা হইয়| থাকে । অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করিয়াছেন 
যে, ও থার্মোমিটারের গায়ে 95০ হইতে 110০ পর্যন্ত লেখা আছে। এই 
ছুইটি অঞ্ষের মধ্যে মানবদেহের উষ্ণতা সামাবদ্ধ। মানুষের দেহের সাধারণ 
উত্তাপ 984°5' এবং উষ্ণতা, 95°E-এর নীচে সাধারণতঃ নামে না এবং 
110°F-এর উপরে উঠে না। এই দুইটি সামা অতিক্রম করিলেই বিপদের 
সম্ভাবনা বেশি । 

এইরূপ যন্ত্রের সাথে সকলেরই পরিচয় আছে, কিন্তু বায়ুর উষ্ণতামাপক 
যন্ত্রের সাথে হয়তো অনেকেরই পরিচয় নাই। তাপমান যন্ত্র বা থার্শোমিটারের 
সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতা পরিমাপ করা যায়। সাধারণ তাপমান যন্ত্রে একপ্রাস্তে- 
একটি কুণ্ডবিশিষ্ট কাচনলের অতিহক্ষ ছিদ্রে পারদ (Mercury) ভর! থাকে 
এবং অন্তপ্রান্তের মুখটি বন্ধ করা থাকে । ফুটন্ত জলের মধ্যে কাচের কুটি 
যদি ধরা যায়, তাহা হইলে পারদের মাত্রা যতটা উঠিবে, তাহাই হইল নাস 
বা Boling Point এবং বরফের গুঁড়ায় যদি কুওটি রাখিয়া দেওয়া যায়, 
তাহা হইলে ওঁ পারদের মাত্রা যেখানে নামিয়া আসিবে, সেই দাগটাই 
হইতেছে হিমাঙ্ক বা Freezing Point | 

সাধারণতঃ তিন প্রকারের তাপমান যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়॥ 
(১) ফারেনহাইট (Fahrenheit) থার্মোমিটার-_ইহার হিমাঙ্ক ৩২০ এবং 
স্ষুটনাঙ্ক ২১২০ ধরা হয়। | 
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(২) লেটিগ্রেড (০e॥ti৪7৭de ) থার্মোমিটার-_ইহার হিমাঙ্ক ধরা হয় 
০° এবং ক্ষুটনাঙ্ক ধরা হয় ১০০০। 

(৩) রেমার (Reamer)খার্মোমিটার-_ইহার হিমাঙ্ক **এবং স্ষুটনাস্ক ৮০৭। 

বিভিন্ন দেশে বায়ুর উত্তাপ নির্ণয় করিবার জন্য বিভিন্ন ধরনের তাপমান 
যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়! থাকে। কিন্তু এইস্থত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে-কোন যন্ত্র 
ব্যবহার করা হউক না কেন ইহাদের হিমাঙ্ক বা স্ষুটনাঙ্ক একই মাত্রা নির্দেশ 
করিয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্বে ফারেনহাইট তাপমান যন্ত্র সর্বক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হইত । কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, এখন ব্যবহৃত 
হইতেছে সেটিগ্রেড তাপমান যন্ত্র । ফারেনহাইট তাপমান যন্ত্রের হিমাঙ্ক হইতে 
স্ফুটনাক্ক পর্যন্ত হইতেছে, (২১২-৩২)= ১৮০। ফারেনহাইটের এই ১৮০০ ডিগ্রি 
সের্টিগ্রেডের ১০০০ ডিগ্রির সমান তাহা হইলে সেটিগ্রেড তাপমাত্রার প্রত্যেকটি 
ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রার ১৮* ডিগ্রির সমান। তাহা হইলে কোন স্থানের 
তাপমাত্রা সেটিগ্রেডে দেওয়া থাকিলে, তাহাকে অনায়াসে ফারেনহাইটে 
পরিবর্তিত করা যায়। ক্ুত্রট হইবে_ 

ফারেনহাইট তাপমাত্রা _ সেটিগ্রেড তাপমাত্রা * ১৮4৩২ ডিগ্রী । 
বিভিন্ন স্কেলের তাপমানের সমীকরণ পদ্ধতি 

অনেক সময়েই দেখা যায় যে, এক তাপমান যন্ত্রের তাপমাত্রাকে অন্ত স্কেলের 
তাপমাত্রায় পরিণত করিবার প্রয়োজন দেখা গিয়াছে। তখন কি করিতে 
হইবে তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন । তিনটি স্বেলেরই হিমাঙ্ক ও সকুটনাঙ্ক 
একই অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে প্রভেদের মধ্যে হইতেছে তাহাদের 
সংখ্যা বিভিন্ন। সেটটিগ্রেড ও রেমার স্কেলের হিমাঙ্ক ** ফারেনহাইট স্কেলের 
হিমান্ক ৩২০ এবং পক্ষান্তরে মেটিগ্রেড স্কেলের স্মুটনাঙ্ক ১০০, রেমার ফ্কেলের 
৮০* এবং ফারেনহাইট স্কেলের ২১২০। হিমাঙ্ক হইতে প্ুটনাঙ্ক পর্যন্ত সেটিগ্রেড 
স্কেলের ১০০০ ডিগ্রি, রেমার স্কেলের ৮০° এবং ফারেনহাইট স্কেলের (২ ১২০-৩২৭) 
= ১৮০*। এই তিনটি অবস্থাই সমান। তাহা হইলে উহাদিগকে কি ভাবে 
অপরাপর স্কেলে প্রকাশিত করা যায়। আমরা যদি প্রতযেটি স্কেলকে এককে লইয়া 
আমি এবং প্রত্যেক একককে ‘ক’, ‘খ’ ও গ' দ্বারা সুচিত করি তাহা হইলে 
দেখা যাইবে, নেটিগ্রেডের__ হইবে রেমারের এবং ফারেনহাইটের 


১০০ Ee 
গণ্_-৩২০ ESS) 
“ওটার তি তরি হইল। ১০০ ৮০ ১৮০ { 
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গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমাত্রা নির্ণর 

সাধারণ তাপমান যন্ত্রের ছারা আমরা দিনের বা রাত্রির যে কোন সময়ের 
উষ্ণতার পরিমাপ করিতে পারি। কিন্ত সারাদিনের মধ্যে তাপমাত্রা 
সবচেয়ে বেশি কত হইল বা সবচেয়ে কম কত হইল তাহা কি করিয়া বুঝিব? 
তাহা বুঝিবার জন্য যে যন্ত্র আছে তাহাকে বলা হয় গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান 
বন বা Maximum and Minimum Thermometer | এই যন্ত্র হইতে 
দিনরাত্রির সর্বাধিক তাপমাত্রা ও সর্বনিয় তাপমাত্রা নিরূপণ করা যায় এবং 
তারপর কয়েকদিন বা মাসের গড় তাপমাত্রাও তাহা হইতে বাহির করা যায়। 

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান যন্ত্র অনেক ধরনের আছে। আমরা এইখানে 
সিক্সএর গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ ভাপগান যন্ত্র (9155 Maximum and 
Minimum Thermometer) সমন্ধেই শুধু আলোচনা করিব। প্রত্যেক 
জাতীয় লঘিষ্ঠ ও গরিষঠ তাপমান বন্ত হইতে একই ধরনের ফল পাওয়া যাইবে। 
এই সিক্সের গরিষ্ঠ ও লঘিঠ তাপমান যন্ট এক প্রকারের ফারেনহাইট স্কেলের 
এযালকোহল থার্মোমিটার ৷ 

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান যন্ত্র দুইটি লোহার ডান্বেলারুতি নির্দেশক যন্ত্র 
থাকে। এই নির্দেশক যন্ত্র দুইটি স্পরিংএর সাহায্যে নলের মধ্যে যে কোন স্থানে 
আটকাইয় থাকিতে পারে। 

এই যন্ত্রটকে একটি আংটার সাহায্যে দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিতে হয়। 
তাপ নিণয় করিবার পূর্বে একটি শক্তিশালী চুকে সাহায্যে নির্দেশক দুইটিকে 
পারদহত্রের তলে নামাইয়া রাখা বিধেয়। যখন তাপগমাত্র৷ বৃদ্ধি পায় তখন 
বামদিকের গরিষ্ঠ নলের পারদস্ত্রটি উঠিয়া যায় এবং ডাম্বোলাক্কৃতি 
নির্দেশিককে ঠেলিয়া উপরে উঠাইতে থাকে । পারদসত্র যখন সর্বোচ্চ স্থানে 
পৌঁছাইবার পরে তাপ কমিতে থাকে তখন নির্দেশক যন্ত্রটি এ স্থানে আটকাইয়া 
থাকে। পারদনত্র আয়তনে হাম পায় এবং ডানদিকের শাখায় প্রবেশ করিয়া 
ডাষেলাক্কতি নির্দেশককে উপরে ঠেলিয়া তোলে, এইভাবে লঘিষ্ট তাপমাত্রায় 
পৌছাইবার পর নির্দেশক যন আটকাইয়া থাকে। নির্দেশক যন দুইটি হইতে 
গরিষ্ঠ ও লঘি তাপমাত্রা বুঝিতে পারা যায়। 

(২). বায়ুর চাপ--বায়র চাপ পরীক্ষার জন্য ব্যারোমিটারের প্রয়োজন । 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টরিচেলির পরীক্ষার উপর নিভর করিয়া বিভিন্ন ধরনের 
চাপমান যন্ত্র তৈয়ারী কর! হইয়াছে। চাপমান যন্ত্রকে ইংরেজীতে Barometer 
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বলে। আমরা এইখানে ফোর্টিন ব্যারোমিটার বা চাপমান যন্ত্রের ব্যবহার 
সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

সমস্ত চাপমান যন্ত্রেই বায়ুর চাপ ইঞ্চি ও মিলিমিটারে নি 
করা যায়। ফোর্টিন ব্যারোমিটার যন্ত্রে নীচে একটি পারদপূর্ণ পাত্র 
আছে। ইহার সঙ্গে একটি ৩০" ইঞ্চি বা ৭৬ সেটিমিটারের চেয়ে বড় কাচ নল 
লম্বভাবে বসান আছে। প্রথমে এই নলটির উপরের মুখ খোলা থাকে এবং 
নীচের মুখ বন্ধ থাকে। এই সময় নলটর মধ্যে বিশুদ্ধ পারদ ঢালিয়া 
ভতি করিয়া মুখের উপর আঙ্গুল দিয়া চাপা দিয়া উদ্টাইয়া পারদপূর্ণ 
পাত্রে রাখা হয়। এখন নীচের দিকটি হইল খোলা ও উপরের দিক বন্ধ। 
দেখা যাইবে, কিছুটা পারদ নল হইতে কমিয়া গিয়া স্থির হইয়া রহিল। এই 
নলের মধ্যে যে পারাস্তস্ত আছে তাহা বায়ুর চাপের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, 
যদি বায়ুর চাপ কম থাকে তবে পারদন্তস্তের উচ্চতা কমিয়া যাইবে এবং বায়ুর 
চাপ যদি অপেক্ষাকৃত বেশি হয় তাহা হইলে পারদন্তস্ত উঁচু হইবে। এই 
নলটি সংরক্ষণের জন্ত ইহার বাহিরে একটি ধাতুনিমিত নল রহিয়াছে। এই 
নলের গায়েই একদিকে ইঞ্চি স্কেল এবং অপরদিকে মিলিমিটার স্কেল রহিয়াছে। 

পারদস্তস্তের সাহায্যে বায়ুর চাপ নির্ণয় করিবার সময় বায়ুর চাপের উষ্ণতার 
কথা ভুলিলে চলিবে না। বায়ুর উষ্ণতার সহিত বায়ুর চাপের খুব নিকট সম্পর্ক 
আছে। চাপমান যন্ত্রের সাথে একটি তাপমান যন্ত্রও লাগান থাকে । 

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে বায়ুপ্রবাহ নানাভাবে চলিতেছে, 
এবং যেহেতু বায়ুমণ্ডলের চাপের সঙ্গে এই পারামন্তত্তের নিকট সম্পর্ক আছে 
অতএব চাপমান যন্ত্রের নলের পারদন্ত্তের উচ্চতাও বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন 
স্থানে পরিবতিত হয়। ইহা লক্ষ্য করিবার জন্যই চাপমান যন্ত্রের ব্যবহার 
প্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে জানিয়া রাখা ভাল যে, চাপমান যন্ত্রের পারদন্তত্তের নল যতই 
উচ্চ হউক না কেন সমুদ্রতলে বা 5০৭ 1০৮৩1-এ এ বন্ত্টর পারদন্ডভের উচ্চতা 
হইবে ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬২ মিলিমিটার । তথায় যদি উষ্ণতা কমিয়া যায় বা খুব 
গীত পড়ে তাহা হইলে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন পারদস্তত্তের উচ্চতা 
কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। পক্ষান্তরে যদি বায়ুর উষ্ণত| বৃদ্ধি পাইয়া যায় 
কিংবা তাপমান যক্ত্রটকে অনেক উচ্চ দ্থানে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে 
বায়ুর চাপের মাত্রা হ্রাস পাইবে এবং পারদস্তম্তের উচ্চতাও ৩০ ইঞ্চি বা 
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৭৬২ মিলিমিটার হইতে কমিয়া আসিবে। এই পারদন্তম্ভ খুব ধীরেই উঠানামা: 
করে। কোনিও স্থানে চাপমান যন্ত্র রাখার পর যদি দেখা যায় যে, পারত, 
অধিক নীচে নামিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে এ স্থানের বায়ুর চাপ খুব কমিয়া 
গিয়াছে মনে করিতে হইবে। বায়ুর চাপ কমিয়া গেলে কি হয়? ওঁ স্থান 
পূর্ণ করিবার জন্য বায়ু অন্ত স্থান হইতে ছুটিয়া আসে এবং ঝড়বৃষ্টি এবং ঘূর্ণবাত 


(Cylone) হইবার সম্ভাবনা থাকে । অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,. 


চাপমান যন্ত্রের পারদন্তসত দেখিয়া ঝড় হইবে কি হইবে না, তাহার পূৰ্বাভাষ, 
পাওয়া যায় । 


(৩) সা নিশীন-_বায়ুর গতি সর্বদাই পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। 


যাইতে পারে, যথা- ভুলা, ধুলি, ছাই, ঘুড়ি ইত্যাদি উড়াইয়া বাতাস কোন্‌ দিক 
হইতে বহিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এমন কি বাতাস জোরে বহিলে' 


বটি প্রয়োজন । বায়ু নিশান যন্ত্রটি একটি দৃঢ় জিনিসের উপর লম্বভাবে খাড়া" 
থাকে। এই দণ্ডের মাথায় একটি তীর এমনভাবে বসান থাকে যে, বায়ুর 
বেগে যেন উহা ঘুরিতে পারে। এই তীরের পেছন দিকটা একটু চওড়া. ও. 
সামান্তভাবে ইলেকটিক ফ্যানের পাখার মত বাকান। বায়ুর প্রবাহ আসিয়া' 
তাহাতে ধাকা খাইলে তীরটি ঘুরিয়া যাইবে এবং তীরের সরু ফলকটি বাতাসের 
দিকে ঘুরিয়া থাকিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বায়ু ও দিক- 

আসিতেছে। বায়ুনিশানের দণ্টর গায়ে চারি দিকের নির্দেশ 


ধরা গেল ফলকটি উত্তর দিকে মুখ করিয়া আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে,. 
উত্তর দিক হইতে বাতাস বহিতেছে। 


বায়ুর বেগমাপক বন্ত্র বা এযানিমোমিটার (Anemometer) 
বায়ুর বেগ মাপিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে এ্যানিমোমিটার 
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বায়ুর বেগ নির্দেশ করিবার জন্য ঘড়ির মত একটি যন্ত্র রহিয়াছে। উহাতে 
কাটাও আছে। এ কীটাই বায়ুর বেগ নির্দেশ করিয়া থাকে। 

(8) বায়ুর;আর্্রতা মাপক বন্ত্র__বায়ুতে যে সমস্ত উপাদান রহিয়াছে, 
তাহার মধ্যে যবক্ষারজান বা 10250 আছে প্রায় ৭৯% এবং অস্মজান বা 
09%5৪০ আছে প্রায় ২১%। আন্তান্ত অংশের মধ্যে জলীয় বাষ্প বা 
আদ্রতা রহিয়াছে খুব কম পরিমাণে । কিন্তু পৃথিবীর যে কোনও জায়গার 
আবহাওয়া, জলবায়ু, জীবন্ত, উদ্ভিদ ইত্যাদির উপর বাপ্পের প্রভাব অত্যন্ত 
বেশি । বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প কোন্‌ স্থানে কি পরিমাণে আছে তাহা 
স্থির করিতে হইলে শুক্ষ ও আদ্র কুণ্ড থার্মোমিটার (Dry and Wet Bulb 
55775075657) বা হাইগ্রোমিটার (17555020551) যন্ত্ৰ ব্যবহার করা 
হইয়া থাকে । 

শু ও আর্রকুণ্ড থার্মোমিটার ছুইটি পাশাপাশি রাখা হয়। উহাদের মধ্যে 
যেটি আর্রকুও থার্মোমিটার বলিয়া নির্দিষ্ট তাহার কুণ্ডটি খুব মিহি তার ভিজা 
কাপড় দ্বার] জড়াইয়া এ কাপড়ের আর একটি অংশ নীচে একটি জলের পাত্রে 
ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য জলপাত্রটি ঠিক কুণ্ডের সাথে থাকিবে 
না, কারণ তাহা যদি থাকে তাহা হইলে জলপাত্র হইতে জলীয় বাষ্প উঠিয়া 
এ কুণ্ডের গায়ে লাগিতে পারে। কাপড়ের টুকরাটি একটু লা হইলেই 


উত্তম। 
শু কুণ্ড তাপমান যন্ত্রটি একটি সাধারণ থার্মোমিটার এবং উহার তাপমাত্রা 


দেখিয়! বায়ুর উষ্ণতার পরিমাণ সহজেই জানা যাইবে । অপর তাপমান যন্ত্রটিকে 
ভিজা কাপড় জড়াইয়া রাখার উদ্দেশ্য হইল যে, বায়ুতে জলীয় বাষ্প যত কম 
থাকিবে, ভিজা কাপড়টা তত তাড়াতাড়ি শুদ্ধ হইয়া যাইবে । অর্থাৎ ষত বেশি 
উহার বাষ্পীভবন হইবে, তত বেশি এ কুণ্ড শীতল হইয়া যাইবে। ইহাতে 
আর্রকুণ্ড তাপমানযন্ত্রে কি হইবে? উহার উষ্ণতার মাত্রা কমিবে। আর বাযুতে 
যদি জলীয় বাস্পের মাত্রা বেশি থাকে, তাহা হইলে ওঁ কাপড় তত দেরীতে 
গুকাইবে এবং বাম্পীভবন যদি কম হয়, তাহা হইলে এ কাপড়জড়ান কুণ্ডও 
কম শীতল হইবে। এই কারণে এ থার্মোমিটারের উষ্ণতার মাত্রা বেশি 
কমিবে না। 

এখন কিভাবে বায়ুতে জলীয় বাষ্প দ্থির করা যায়? দুইটি পাশাপাশি 
তাপমান যন্ত্রের তাপমাত্রা বাহির করা হইল। উষ্ণতার পাৰ্থক্যও দেখা গেল । 


-৬০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, উভয় তাপমান যন্ত্রে উঞ্ণতার পার্থক্য 
যত কম, বায়ুর আর্ত হইবে তত বেশি। বর্ষাকালে লক্ষ্য করিলে দেখা 
যাইবে যে, ও দুইট তাপমান যন্ত্রের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য খুবই কম থাকে। 
বায়ুর আর্তা ব। Humidity নির্ণয়ের জন্য একটি তালিকা আছে। শু 
কুণ্ডের থার্সো মিটারের তাপমাত্রা হইতে আৰ্দ্কুণ্ড থার্মোমিটারের তাপমাত্রার 
পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়া বায়ুর আত্রতার পরিমাণ এই তালিকাঁতে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

(৫) বৃষ্টিমাপক বন্ত _মাবহাওয়া নিরূপণ করিতে হইলে বুষ্টপাতের 
পরিমাপ করাও প্রয়োজন | যে বনববারা বৃষ্টপাতের পরিমাপ করা হয় তাহাকে 
বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বা Rain-॥৭৷॥৫০ বলা হয়। একটি লম্বা চোঙ বা 
Cylinder লওয়া হয় এবং তাহার মুখে একটি ফীদেল বা 70761 বসাইয়া 
দেওয়া হয়! উহা! ঠিক এমনি ভাবে বসান হয় যে, বৃষ্টর জল যেন চোঙে গিয়া 
সম! হয় এবং এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া না পড়ে। যন্ত্রটি একটু উঁচু স্থানে 
রাখা হইয়া থাকে, যাহাতে কোন দিক হইতে অন্য জল এখানে না আসিতে 
পারে। চোঙের গায়ে ইঞ্চির দাগ কাটা আছে। জল সেই দাগ অস্থায়ী 
কতটা জম| হইল তাহা দেখিয়া বৃষ্টিপাত কতটা হইল তাহা বুঝিতে পারা যায়। 
ধরা যাক ফাদেলের মুখের ক্ষেত্রফল নীচের কাচপাত্রের তলের ক্ষেত্রফলের 
দশগ্ুণ। এ কাচপাত্রে যদি ১০” উচ্চে জলের রেখা আসিয়া উঠে, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে যে, মাত্র ১” পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট সময়ে 
কাচপাত্রে বৃষ্টির জল জমিয়াছে, সেই সময়ে বদি বৃষ্টির জল মাটিতে জমিত এবং 
কোনও রকমে শোষিত না হইত ব। বাপপীভূত না হইত বা অন্ত কোনও ভাবে 
উহা অপচয় না হইত তাহা হইলে ও জলের উচ্চতা হইত এক ইঞ্চি । 

প্রতিদিন যদি এইভাবে বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা বায়, তাহা হইলে মাসে 
কতটা বা বৎসরে কতটা বৃষ্টিপাত হইল, তাহা অনায়ামে পরিমাপ কয়া যায়। 
বৎসরের মোট বৃষ্টিপাত হইতে মাসিক গড় অনায়াসে বাহির করা যায়। ৪০1৫০ 
বৎসরের মোট বৃষ্টিপাত হইতেও বৃষ্টির বাৎসরিক গড় নির্ণয় করা সম্ভব। 

(৬) মেঘ--মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এই কথা আমরা জানি। কিন্ত সব 
মেঘে বৃষ্টি হয় না। নানা ধরনের মেঘ আছে। সাধারণতঃ মেঘকে তিনটি 


শ্রেণীতে বিভক্ত করা: যায়, যথা-'ক) নীচু মেঘ, (খ) মধ্যম মেঘ ও 
(গ) উচু মেঘ। 
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(ক) নিয় আকাশের মেঘের মধ্যে ট্্রাটো-কিউমুলাস, স্টাটাস; 
নিম্বো-স্ট্রাটাস, কিউমুলাস মেঘ প্রধানতঃ উল্লেখ করা যায়। 

(খ) মধ্য আকাশের মেঘের মধ্যে অণ্টো-কিউমুলাস ও জপ্টো-সট্রাটাঁজ- 
মেঘের নাম উল্লেখযোগ্য । 

(গ) উঁচু আকাশের মেঘের মধ্যে সিরাস, দিরো-কিউসুলীস ও জিরো- 
স্টাটাস মেঘের নাম করা যায়। 


আবহাওয়ার শ্রেণীবিভাগ 

আমরা যে যে বিষয় আবহাওয়! সম্পর্কে জানিয়াছি, যথা-__বারুর উষ্ণতা, 
বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ ইত্যাদি, তাহা হইতে আবহাওয়ার অবস্থার 
পার্থক্য বুঝিতে পারি এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারি। 

নিশ্নলিখিতভাবে আবহাওয়ার শ্রেণীভাগ করা যায়__ 

(ক)উত্তম আঁবহাওয়। (Fine weat॥her)--অতিশি্্ন গরম বা শীত নয়, 
নির্মল আকাশ, আরামদায়ক বাযুপ্রবাহ ইত্যাদি থাকিলে আবহাওয়া উত্তম 
বলা চলে। 

(খ) মধ্যম আবহাওয়া (Fair weather)--আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ 
দেখা যায়, উষ্ণতা মাঝারি ধরনের, কাজ-কর্ম করিতে খুব বেশি কষ্ট হয় না।- 
বায়ুর বেগও মধ্যম রকম। এইরূপ আবহাওয়াকে মধ্যম আবহাওয়া বলে। 

(গ) মন্দ আঁবহাঁওয়। (Bad weather )--আকাশে মেঘ, ঝড় 
বৃষ্টির সম্ভাবনা, কাজে বাহির হওয়ার অন্থবিধা। এইরূপ আবহাওয়াকে মন্দ 
আবহাওয়া বলে। 

(ঘ) অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া ( Fou] weather )_খুব জোরে 
বন্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হইতেছে, বায়ুও খুব জোরে বহিতেছে, এমন অবস্থায় বাহিরে 
কাজ করিতে যাওয়া মোটেই উপযুক্ত নয়। এই আবহাওয়ার অবস্থাকে বলে 
অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া । 


(ঙ) অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল আবহাওয়া! (9০৮6৫ and 
changing weather)—ঘন ঘন রৌদ্র, ঘন ঘন বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ কখনও বেশি 


কখনও কম--এই আবহাওয়া অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল । 


জলবায়ু (Climate) 
Ee আবহাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া কোন স্থানের উষ্চতা,. 


৬২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমালবিষ্া 


বায়ুর চাপ, গতি, আতা, শুতা, বৃষ্টিপাত ও মেঘ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি 
এবং উহাদের মাসিক ও বাৎসরিক গড়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ 
০1৪০ বৎসরের আবহাওয়ার গড়ের অবস্থাকে সেই স্থানের জলবায়ু বলা হয়। 

আবহাওয়াও যেমন স্থানভেদে পৃথক হইয়া থাকে এবং তাহার নান! 
কারণ রহিয়াছে, সেইরূপ জলবাধুও স্থানভেদে পৃথক এবং উহাও নানা কারণ বা 
factors-এর উপর নিভ'র করে। কারণগুলি নিয়ে দেওয়া হইল। 

(ক) অক্ষাংশ-_হুর্ধ গোল পৃথিবীর উপর কিরণ বিতরণ করিতেছে এবং 
পৃথিবীর উষ্ণ মণ্ডলের উপরেই উহার কিরণ বিভিন্ন অংশে লম্বভাবে পতিত হয়। 
উষ্ণমণ্ডলের বাহিরে সূর্যের কিরণ হেলিয়া বা তির্ষকভাবে পড়ে, ফলে সুর্যের 
উত্তাপ কমিয়া যায়। হুর্ঘ নিরক্ষ রেখার উপরেই বেশি লম্বভাবে তাপ 
দান করে, এবং যখন পৃথিবীর গতি অন্দরে ুর্ঘ উত্তর বা দক্ষিণ দিকে 
অবস্থান করে তখন সেইদিকে ুর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে এবং অন্ত দিকে সুর্য- 
কিরণ তির্যকভাবে পতিত হয়। ফলে যেদিকে সূর্যকিরণ তির্ধকভাবে পড়ে 
সেইখানে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। উষ্ণ মণ্ডলের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে 
যতই যাওয়া যাইবে ততই ঠাণ্ডা বোধ হইবে, কারণ সূর্যকিরণ সেই সব অঞ্চলে 
ক্রমশঃই অধিক তির্ষকভাবে পড়িতে থাকিবে । 

(খ) উচ্চতা-_অনেকেরই হয়তো পাহাড়-পর্বতাঞ্চলের অভিজ্ঞতা আছে। 
যতই উচ্চে উঠা যায়, ততই ঠাওা বোধ হয়। প্রত্যেক ১০০০ ফুটে উষ্ণতা ৩০ 
ফারেনহাইট কমিয়া যায়। এই কারণেই পর্বতের উধ্বদিকে ক্রমশঃ শীতল 
হইয়া যাইতে থাকে । আমাদের পশ্চিমবঙ্গের হিমালয়ের গাত্রে অবস্থিত 
দাৰ্জিলিং শহর এবং তৎসন্সিহিত ও সমতল ভূমির শিলিগুড়ি শহর সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাইতে পারে। উহাদের অক্ষাংশের পার্থক্য মোটে ১* কিন্তু 
উষ্চতার পার্থক্য খুব বেশি। অতএব উষ্ণমণ্ডলেও যদি পাহাড়-পর্বত থাকে 
তাহা হইলে উহাদের উষ্ণতাও অনেক কম থাকিবে I 

(গ) সমুদ্র হইতে দুরত্ব_ধাহাদের সমুদ্র-উপকূলের অভিজ্ঞতা আছে 
তাহারা দেখিয়াছেন যে, সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র-উপকুলের জলবায়ুনাতিণীতোষ্ণ ; 
অর্থাৎ গ্রীশ্নকালে দেশের মধ্যভাগে যে উষ্ণতা উপলব্ধি করা যায়, উপকূলভাগে 
লিসা না, ভাহলজনে ীযের প্রাবল্যও কম এবং শীতের 
আবিক্যও কম। কিন্ত বতই দেশের অভ্যন্তরে যাওয়া যাইবে, ততই গ্রীত্ম ও 
শীত এবং দিন ও রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য দেখা বাইবে। লক্ষ্য করিলে দেখা 
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. 0 
যাইবে যে, বোষাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের শীত ও গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য খুব 


কম) পক্ষান্তরে এলাহাবাদ, লক্ষ প্রভৃতি স্থান, যাহ! সমুদ্র হইতে বহু দূরে 


‘দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাদের শীত ও গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য খুব বেশি । 


(ঘ) জমুদ্রকআোত-_-অনেকেরই জানা আছে যে, সাগর-মহাসাগরের 
কোন কোন স্থানের মধ্য দিয়া উষ্ণ বা শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়। এই শীতল 


বা! উষ্ণ সমুদ্রতোতের প্রভাবে নিকটগ্থ দেশসমূহে শীত বা উষ্ণতার প্রভাব 


পরিলক্ষিত হয়। যখন কোন দেশ বা দ্বীপের উপকূল দিয়া উষ্ণ োত 
প্রবাহিত হয় তখন দেশের কিছুদূর ভিতর পর্যন্ত বেশ গরম থাকে ; পক্ষাস্তরে 


শীতল স্রোত প্রবাহিত হইলে বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। উষ্ণ সমুদ্রলোতের 


প্রবাহের ফলে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে কখনও বরফ জমিতে পারে না। 
অন্যদিকে শীতল স্রোতের প্রভাবে সেণ্ট লরেন্স নদীর ( উত্তর আমেরিকার ) জল 
শীতকালে বরফে রূপাস্তরিত হয়। 

(ঙ) বায়ুপ্রবাহ_ পৃথিবী সর্বদাই বিভিন্ন বাযুপ্রবাহের মধ্যে আছে। 
যদি কোন স্থানের মধ্য দিয়া উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে এ স্থানের 
উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; আবার অপর দিকে যদি কোনও স্থানের মধ্য দিয়া 
শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে ওঁ স্থানের শীতলতা বৃদ্ধি পাইবে। 
সাইবেরিয়া হইতে যে শীতল বায়ু আসে তাহাতে চীনের ইয়াং সিকিয়াং নদীর 
জল শীতের সময় বরফে রপাস্তরিত হয়। কিন্তু এ অক্ষাংশেরই অন্তস্থানে 


এইরূপ হয় না। 


(চ) বৃষ্টিপাতি-_বাযু প্রবাহের মধ্যে জলীয় বাপ্পের প্রাচুর্য থাকিলে খুব 
বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত মৌন্মী অঞ্চলে খুব বেশি হইয়া থাকে। তাহার 
ফলে জলবায়ুরও তারতম্য দেখা যায়। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাউক 
না কেন। গ্রীন্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মালাবার উপকূল, পশ্চিমবঙ্গ 
ও আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে গ্রীষ্মের আধিক্যও 
ততটা দেখা যায় না। কিন্তু ভারতেরই একই অক্ষাংশে অন্ত যে সব অঞ্চলে 
মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় না, সেইখানে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক 
থাকে। 
(ছ) পর্বতশ্রেণীর অবস্থান-_পর্বতের উচ্চতা তাপমাত্রার তারতম্যের 
কারণ। উহার বিস্তৃতি, অবস্থিতি ইত্যাদিও জলবায়ুর উপর প্রভাব 


বিস্তার করিয়া ধাকে। প্রথমতঃ পর্বত অতিক্রম করিয়া শীতল বায়ু আসিতে 


৬৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


পারে না। হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তর প্রান্তে পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত 
থাকার জন্য উত্তরের শীতল বায়ু ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই 
পর্বতমালা যদি পুর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত থাকিত, তাহা 
হইলে ভারতের অবস্থা অন্তরূপ হইত। শুধু যে উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া 
গঙ্গা নদীর জল বরফে রূপান্তরিত করিত তাহাই নয়, মৌস্থুমী বারুকে বাধা দিয়া 
বৃষ্টিপাত ঘটাইত না। ফলে উত্তর ভারত একটি মরুভূমিতে পরিণত হইত । 

(জ) ভূমির ঢাঁল_দি ভূমিভাগ বিবুবরেখার দিকে ঢালু হইয়া যায়, 
তাহা হইলে সেই দিকে সুর্বকিরণ লম্বভাবে পড়িবে এবং তাহার ফলে সেই 
দিকের তাপ হইবে বেশি, কিন্ত বিপরীত দিকে যদি ঢাল হয়, তাহা হইলে 
সুর্যকিরণ তাহার উপর তির্ধকভাবে পড়িবে এবং সেইস্থান অপেক্ষাকৃত কম 
উত্তপ্ত হইয়! থাকিবে । এই কারণেই হিমালয় পর্বত এবং আল্লস পর্বতের দক্ষিণ 
ঢালে অপেক্ষাকৃত বেশি উষ্ণতা পাওয়া যাইয়া থাকে । হিমালয় পর্বতের উত্তর 
ঢাল অপেক্ষা দক্ষিণ ঢালে বৃষ্টিপাত এবং উদ্ভিদের আধিক্যও খুব । 

(ঝ) মৃত্তিকীর উপাঁদীন-_জলবারু মৃত্তিকীর উপাদানের জন্যও কিছুটা 
প্রভাবান্বিত হইয়| থাকে । প্রস্তরময় ভূমি ও বেলে মাটি অতি সহজেই উত্তপ্ত 
হয় এবং শীতকালে সহজেই শীতল হইয়া যায়, কিন্তু নরম ভূমি সহজেই উত্তপ্ত ও. 
সহজেই শীতল হয় না। এই কারণে বালুকা ও কঙ্বরপূর্ণ পঞ্জাব ও রাজস্থান 
শ্রীঘঘকালে অধিক গরম হয় এবং শীতকালে অধিক শীতল হয়। কিন্তু নরম 
মাটিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল হয় না। 

(এ) অরণ্যের অবস্ছিতি__দেশে যদি গভীর বন থাকে তাহা হইলে' 
স্থ্ধালোক সেইখানে ভালভাবে প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে এ স্থানের ভূমি 
আর্দ্র থাকে। এই কারণেই এ স্থানে অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । বনের, 
গাছ কাটিয়া ফেলিলে বৃষ্টিপাত কম হয় এবং উঞ্ণতাঁও বুদ্ধি পায়। অনেক 
বৈজ্ঞানিক পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাত কম হইবার কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া 
বলিয়াছেন যে, সুন্দরবন অঞ্চলের বৃক্ষ কর্তন করিয়া উহা! কৃবিক্ষেত্র অঞ্চলে 
পরিণত করা হইয়াছে বলিয়া পশ্চিমবন্ধের বৃষ্টিপাত কমিয়] গিয়াছে। 


স্বভু পরিবর্তন (Change 0f Season) 


পৃথিবীতে শীত-গ্রীঘ্ঘ সকল সময়ে একই প্রকার থাকে না, আবার একই গানে 
শীত-গ্রীশ্মও একরকম অমুভূত হয় না। এই পরিবর্তনের নামই খতু পরিবর্তন । 


আবহাওয়া ও জলবায়ু 9 ৬৫ 


পৃথিবী হৃর্ধকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে পৃথিবীর মেরুরেখা সকল সময়েই 
একই দিকে হেলিয়া রহিয়াছে । এইরূপ থাকার জন্য কোন স্থানে দিন বড় ও 
রাত্রি ছোট হইতেছে, আবার কোনও স্থানে দিন ছোট, রাত্রি বড় 
হইতেছে। এদিকে ভূ-পৃষ্ঠ দিবাভাগে সূর্য হইতে উত্তাপ লাভ করে, রাত্রিতে 
উহা বিকিরণ করে এবং শীতল হয়। রাত্রি যদি ছোট হয় তাহা হইলে 
বিকিরণের ভাগ হয় কম এবং উত্তাপ কিছুটা সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত উত্তাপের 
জন্যই উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রাত্রি যখন বড় হয়, তখন 
দিনের বেলায় যে তাপ সঞ্চিত হয়, তাহার চেয়ে বেশি তাপ বিকীর্ণ হয় এবং 
কিছুকাল এইভাবে গেলে সেইখানে শীত বেশি বোধ হয়। 

২১শে মার্চ তারিখে স্র্ধের কিরণ বিষুব রেখায় লম্বভাবে পড়ে । এই দিনে 
দিন ও রাত্রি সমান। যে তারিখে পৃথিবীর সকল স্থানে দিন ও রাত্রি সমান 
তাহাকে বিষুব, বা 710 বলা হয়। ২১শে মার্চকে মহাবিষুব 
বলা হইয়া থাকে। পৃথিবী আপন কক্ষপথে স্বর্যকে আবর্তন করিয়া অগ্রসর 
হইতেছে । ২১শে মার্চের পর পৃথিবী যতই অগ্রসর হয়, ততই উত্তর গোলার 
সুর্যের কাছে আসিতে থাকে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় হুর্য উত্তর দিকে অনেকটা 
সরিয়া গিয়াছে । ইহার ফলে উত্তর গোলার্ধের অক্ষরেখা সমূহের অর্ধেকের 
বেশি আলোকিত হইয়া যায় এবং এই গোলার্ধে দিনের ভাগ বুদ্ধি পাইতে 
থাকে । পক্ষান্তরে রাত্রির ভাগ হ্রাস পায়। এই গতি শেষ হয় ২১শে জুন 
তারিখে এঁ দিবসে ২৩২০ উত্তর অক্ষাংশে সূর্যের কিরণ লম্বভাবে পড়িয়া থাকে । 
সুর্যের আপাত গাতির উত্তর দিকের শেষ সীমা এইটি। ২৩২” উত্তর অক্ষাংশ 
কর্কটক্রান্তি। তাই আপাতদৃষ্টিতে সুর্যের গতির এই শেষ সীমার নাম হয় 
কর্কট সংক্রান্তি বা Summer Solistice | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ২১শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বেশি 
অক্ষরেক্ষা স্ধকিরণে আলোকিত হয়, এই কারণেই বল! যাইতে পারে যে, এ 
দিনই উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট । ২১শে মার্চ 
হইতে ২১শে জুন পর্্ত সুর্যের কিরণ উত্তর গোলার্ধে বেশি অক্ষাংশে পড়িতে 
আরম্ভ করে বলিয়া, ও সময়ে উত্তর গোলার্ধে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মে 
মাস হইতে উত্তর গোলার্ধে গ্রীগ্ঘকাল দেখা যাইতে থাকে। ২১শে জুনের 
পর দিবাঁভাগ কমিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু আগস্ট মাস পর্যন্ত গ্রাগ্নের প্রথর 


উত্তাপই উত্তর গোলার্ধে অনুভূত হইতে থাকে । 


৫. 


৬৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


২১শে জুনের পর আপাতদৃষ্টিতে দেখা বায় মে, ত্য ক্রমে দক্ষিণ দিকে 
সরিয়া যাইতেছে তখন উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট হইতে থাকে এবং রাত্রির 
ভাগ বুদ্ধি পাইতে থাকে । দক্ষিণ গোলার্ধে তাহার উন্টা হইয়া থাকে, অৰ্থাৎ 
দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের ভাগ বড় হয় এবং রাত্রি ছোট হইতে থাকে। ২৩শে 
লেপ্টেম্বর তারিখে দেখা যায় যে, সুর্যকিরণ বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে পতিত 
হইতেছে । এ সময় আবার পৃথিবীর দিনরাত্রি সমান হয় এই তারিখটিও একটি 
বিষুব এবং ইহাকে বলা হয় জলবিষুব বা ৮০০৪] Equinox | এই 
সময়কে শীরগুকীল বলা হস এবং এই সময়ে গ্রীন্ম বা নীতের তীব্রতা 
খাকে না। 
২৩শে সেপ্টেম্বরের পর বর্ষ আপাতদৃষ্টিতে আরও দক্ষিণ দিকে সরিতে 
থাকে এবং ২১শে ডিসেম্বর তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধের ২৩২০ অক্ষাংশের উপর 
আসিয়। উপস্থিত হয় এবং সেইখানে ক্র্যকিরণ লম্মভাবে পতিত হয়। এই সময়ে 
দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট) পক্ষান্তরে 
উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট ও রাত্রি মবচেয়ে বড়। সুর্যের দক্ষিণ দিকে 
আপাতগতির শেষ সীমা হইতেছে এইটি । ২৩২ দক্ষিণে এর নাম 
মকর-ক্রান্তি বলিয়া হুর্ের দক্ষিণ গতির শেষ শীমার নাম হইতেছে 
'মকর-সংক্রান্তি ( Winter 501৪৮০৪ )। উত্তর গোলার্ধে এখন খুব বেশি 
শীত অস্লভৃত হয়, সেই কারণে উত্তর গোলার্ধে এখন শীতকাল। ২১শে 
ডিলেম্বরের পর দিবাভাগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে বটে, কিন্ত রাত্রিভাগের 
পরিমাণ দিবাভাগের পরিমাণ হইতে বেশি থাকে বলিয়া এ শীতকাল আরও 
কিছুদিন পর্যন্ত থাকিয়া যায়। 
ইহার পর পুনরায় আপাতদৃষ্টিতে সূর্ঘ উত্তর দিকে গমন করিতে থাকে 
এবং ২১শে মার্চ হর্ষ পৃথিবীর বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দিয়া থাকে। 
তখন শীতের প্রকোপও কমিয়া যায় এবং দিন রাত্রিও সমান হয়। এই সময়কে 
বসন্তকাল বলা হয়। বসন্তকালের পরই আবার আগের মত গ্রীগ্মকাল 
আনিয়া পড়ে। 
এইরূপ ভাবে পর্যায়ক্রমে দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে এবং ল্লীত-গ্রীন্ম 
শ্ৰতুর সমাগমও হইতেছে। 
আমরা উত্তর গোলার্ধের খতু-পর্ধায়ের কথাই বেশি গুরু দিয়া বলিয়াছি। 
কিন্ত দক্ষিণ গোলার্ধের খতুপরিবর্তনও উত্তর গোলার্ধের মতই | কেবল খতুকাল 


ঃ উদ্ভিদ-জগৎ - é ৬৭ 
ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ আমাদের দেশে যখন শীতকাল তখন অস্ট্রেলিয়াতে 
শ্ীক্রকাল ইত্যাদি । 

সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণীয়ন__২১শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে জুন 
পর্যন্ত স্ব আপাতদৃষ্টিতে উত্তর দিকে সরিয়া যাইতেছে। উত্তর দিকে সুর্যের এই 
'আপাতগমনকে উত্তরায়ণ বলা হয়। ২১শে জুন হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
স্বর্য আপাততৃষ্টিতে দক্ষিণ দিকে গমন করে। এই কারণে দক্ষিণ দিকে স্বর্যের ও 
আপাতগমনকে দক্ষিণায়ন বলা হয় । 
ঝতু পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ কথা 
খতু পরিবর্তন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা প্ররণ রাখিতে হইবে। (১) উত্তর 
গোলার্ধে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ বেশি বলিয়া এ স্থলভাগের মাঝখানের 
অঞ্চলে শীত ও গ্রীগ্ম উভয়ই বেশি অনুভূত ২ইয়৷ থাকে। (২) নিরক্ষীয় অঞ্চলে 
খতুপরিবর্তন বিশেষ নাই। এইখানে সারাসময়ই গ্রীঘ্মকাল তবে তাপমাত্রার 
কিছুটা কম বেশি স্থানবিশেষে হইয়া থাকে । (৩) মেরু অঞ্চলে গ্রীন্ম অত্যন্ত 
অল্পকালস্থায়ী ও মূহ্‌। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের শিখরদেশ তুষারে আবৃত থাকে, 
সেইখানে চিরশীত। 


তৃতীন্স অ্যাস্ম - 
উভভিদ-জগৎ 


আমরা যদি চারিদিকে তাকাই তাহা হইলে দুই প্রকারের জিনিস দেখিতে 
পাইব ;_(১) সজীব (1i৮i॥৪ ) ও (২) নির্জাঁব বা জড় Cl 
পণ্ড, পাখী, কীট, পতঙ্গ, গাছ ইত্যাদি সজীব, কারণ ইহা প্রাণ আছে। 
পাথর, বাড়ী, লৌহ ইত্যাদি নির্জাব, কারণ তাহাদের প্রাণ নাই। 

আমরা বদি জীব-বিজ্ঞান আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিব, 
ইহার ছুইটি শাখা আছে,_একটি উদ্ভিদ-বিদ্ধা (30:98) ও 'আর একটি 


প্রাণিবিষ্ভা (Zoology) | 


৬৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উদ্ভিদ 
একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাইতে পারে না, কিন্তু প্রাণী একস্থান হইতে অন্তগ্থানে 
যাইতে পারে | অনেক প্রাণীর দেহে হৃদযন্তর, কুম্ফুস্‌, মন্ডিফ প্রভৃতি আছে, কিন্ত 
উদ্ভিদের দেহে সেইরকম কিছু নাই। এদিকে উদ্ভিদের পাতায় বা কাণ্ডে 
সবুজ কণ! (Chlorophyll grains) রহিয়াছে, যাহার জন্য পাতার 
রং সবুজ, কিন্ত প্রাণীর শরীরে এরূপ কিছু নাই। প্রাণী উদ্ভিদের মত বাতাস 
ও মাটি হইতে খাছ্ের উপাদান সংগ্রহ করিতে এবং হুর্যালোকের প্রভাবে 
সবুজ কণাগুলি দ্বারা উহাদিগকে খান্তে পরিণত করিতে পারে না। তাই প্রাণী 
উদ্ভিদ এবং তৃণভোজী প্রাণী খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে । অতএব 
দেখা যাইতেছে, প্রাণী মাত্রেই খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল | 
প্রাণী ফুম্ফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পাদন করে, কিন্তু উদ্ভিদ পাতার রন্ধ বা 
ত্বকের ছিদ্র দিয়া শ্বাসকার্য করিয়া থাকে । প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েরই বুদ্ধি আছে, 
কিন্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধি বেশি লক্ষিত হয় মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে কিন্ত প্রাণীর 
বৃদ্ধি সর্বাঙ্গে ও সুষম । প্রাণীর দেহের কোষে কোন আবরণ থাকে না, কিন্ত 
উদ্ভিদের কোষে আবরণ থাকে । উদ্ভিদ-দেহের কোনও একটি অংশ পৃথক 


করিয়া লইলে উহাও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে । কিন্ত উচ্চশ্রেণীর প্রাণী 


এঁরূপভাবে বংশ বুদ্ধি করিতে পারে না। 

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ - উদ্ভিদকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে, ষথা__অপুষ্পক বা Cryptogamous এবং সপুষ্পক বা Phanero- 
£৪019451 অপুষ্পক উদ্ভিদের ফল ও বীজ হয় ন! । পক্ষান্তরে সপুষ্পক উদ্ভিদের 
ফুল ও বীজ হইয়া থাকে ৷ অপুষ্পক উদ্ভিদও যথেষ্ট সংখ্যায় আছে। 

অপুষ্পক উদ্ভিদকে তিনটি ভাগে বিভক্ত কর! যায়, যখা__কে) টেরিভো- 
ফাইট (Pteridophyta) বা ফান” বর্গ, যথা__নুষনি শাক, ঢেকি শাক; 
ইহাদের পাতা, কাও ও শিকড় আছে। (খ) ভ্রাইওফাইটা (Bryophyta) 
বা মদ বর্গ। বর্ষাকালে দেওয়ালের গায়ে সবুজ রংএর যে শেওল| দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহাকে মদ বলে। ইহাদের শিকড় নাই, কিন্তু কাণ্ড বা পাতা আছে । 
(গ) থ্যালোফাইট। (11511017509) বা৷ জমাংগীদেহী বর্গ । ব্যাঙের ছাতা, 
এবং শেওলা এই জাতীর উত্ভিদ। এই সবের পাতা, কাণ্ড বা শিকড় 
নাই। সমাংগীদেহী বর্ণ অপুষ্পক উদ্ভিদ আবার ছুইভাগে বিভক্ত, যথা 
(১) অলগী (41829) বা শেগুলা বা শৈবাল। ইহারা সবুজ দেখায়, তাহার 


পচ 


৪১০ কী 


ফুল হইতে ফল হ্‌ইয়া 


রাখিতে হইবে। 


দ্বারা আবৃত। এই 


উদ্ভিদ-জগৎ LY 


কারণ ইহাদের মধ্যে সবুজ কণা আছে। (২) ছাতা । ইহাদের দেহে সবুজ 
কণা বর্তমান নাই । 

সপুষ্পক উদ্ভিদকে দুইট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, থা_(১) নগ্নবীজ 
{Gymnosperms) ও (২) আবৃতবীজ (Angiosperms) | 

নগ্রবীজ উদ্ভিদের বীজ খোসায় আবৃত থাকে না, যেমন__পাইন। কিন্ত 
আবৃতবীজ উদ্ভিদের বীজ খোসায় আবৃত থাকে । আমরা বেশির ভাগ 
সময়ই দ্বিতীয় প্রকারের উদ্ভিদ দেখিয়া থাকি। দ্বিতীয় প্রকারের উদ্ভিদ বা 
আবৃতবীজ উদ্ভিদ আবার ছুই রকমের দেখা যাইয়া থাকে, যথা_-এক-বীজপত্রী 
(Monocotyledons) ও দ্বি-বীজপত্রী (01০০9516৫০9) | একবীজপত্রী 
উদ্ভিদের বীজে মাত্র একটি করিয়া বীজপত্র থাকে, যথা__গম, যব, ধান ইত্যাদি । 
কিন্তু ছি-বীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে ছুইটি করিয়া বীজপত্র রহিয়াছে, যথা_-আম, 
মটর, ছোলা ইত্যাদি । 

উদ্ভিদের অঙ্ঈপ্রত্যঙগ-_একটি সপুষ্পক চারাগাছ মাটি হইতে উঠাইয়া 
লইলে কি দেখা যাইবে? দেখা যাইবে যে. ইহাতে তিনটি অংশ বর্তমান। 
চারাগাছের বে অংশটি মাটির নীচে প্রোথিত ছিল, ইহাকে বল! হয় মূল বা 
শিকড় (7২০০১)। চারাগাছের যে অংশটি মাটির উপর রহিয়াছে তাহাকে 
বলা হয় কাণ্ড (51501) । আবার কাণ্ডের সাথে কতকগুলি সবুজ পত্র 
বাহির হইয়া! থাকে । ইহাই চারাগাছের পাতা (4551) বৃক্ষশিশু বড় হইলে 
আরও তিনটি অংশ গাছে দেখা যাইবে । সেইগুলি হইল ফুল: ফল ও বীজ। 
থাকে এবং ফল হইতে বীজ পাওয়া যায়। বীজ হইতে 
আবার উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে । আবার তাহারা বড় হয় এবং তাহাতে তখন 


ফুল, ফল ও বীজ হয়। ইহা একটি চক্রবিশেষ । 


বীজ ও গাছের জন্ম 
বীজকে পরীক্ষা! করিয়া দেখিতে হইলে উহাকে কিছু সময় জলে ভিজাইয়া 
রাত্রিতে কয়েকটি মটর বীজ জলে ভিজাইয়া রাখা হইল । 


পরদিন ওঁ বীজ পরীক্ষা করিয়। দেখা হইল যে, বীজ একটি পাতলা খোসা 
খোদার উপর যে দাগ আছে, তাহাকে গ্রবীজনাভি 
প্রবীজনাভি হইতে বীজটি কোথায় ফলের সহিত যুক্ত 


Hil বলা হয়। 
টন এই নাভির নিকট একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। 


ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। 


৭০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


এই ছিদ্রটিকে ডিম্বক রন্ধু (Micr০pyle) বলা হয়। যদি ভিজা বীজে 
চাপ দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ছিন্র হইতে এক বিন্দু জল বহি হয়। 
খোসাটি যদি ছাড়াইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে একটি গোলাকার জিনিস ৃষ্ট 
হইবে। ইহাকে জ্ণ বলা হয়। এ বীজে যদি অল্প চাপ দেওয়া যায়, তাহা! 
হইলে উহা দুইটি ভাগে বিভক্ত হইবে। এই ছুইটি ভাগকে বীজপত্র বলা 
হইয়া থাকে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই দুইটি বীজপত্র একটি 
বাঁকা দণ্ডের সাথে লাগান রহিয়াছে! ইহাকে বীজদণ্ড বা ভ্রুণদণ্ড বলা 
হইয়া থাকে । বীজদণ্ডের যে দিকটা ভিম্বরন্ে দিকে অবস্থিত থাকে, তাহাকে 
বলা হয় ভাবীমূল এবং যে ভাগটি দুইটি খণ্ডের মধ্যখানে অবস্থিত তাহাকে 
ভাবীকাণ্ড বলা হয়। যথাসময়ে ভাবীমূল হইতে শিকড়াদি বহির্গত হয় এবং 
ভাবীকাও হইতে কাও এবং পত্রাদি বাহির হইয়া থাকে। 

আমরা বীজের মধ্যে জণ দেখিতে পাইয়াছি। এই ভ্রণট ঘুমস্ত অবস্থায় 
থাকে। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে তাপ, জল ও বাতাস যদি উহা পায়, তাহা 
হইলে উহা জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই জাগিয়া উঠাকে বীজের অঙ্কুরোদগম- 
বলা হয়। মনে রাখিতে হইবে, উপযুক্ত তাপ, জল ও বাতাস চাই। কোনটি, 
যদি বেশি হয়, যথ| জল যদি বেশি গরম বা ঠাণ্ডা থাকে, কিংবা জলের 
বদি আধিক্য থাকে বা অভাব থাকে এবং বাতাস যদি খুব কম থাকে বা 
উড়াইয়া নিয়া যায় এইরূপ বাতাস থাকে তবে বীজের ভাল অঙ্কুরোদগম 
হইবে না। 

বীজের অন্ধুরোদগম বীজ হইতে একট চারাগাছ কি করিয়া সৃষ্টি হয়, 
তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। একটি মাটির পাত্রে আলগা 
মাটি রাখুন। উহাতে কয়েকটি ভিজা মটর পুতিয়া রাখিয়া কিছু পরিমাণে 
জল দেওয়া যাইতে পারে । প্রথমেই দৃষ্ট হইবে যে, বীজের খোসা ভিম্ব-রন্ধ্রের 
কাছে ফাটিয়া গিয়াছে এবং যেখান হইতে ভাবী মূল বহির্গত হইয়াছে ৷৷ 
ভাবী মূল বাহির হইয়া বাকিয়া নাচের দিকে চলিয়া যাইয়া মাটিতে 
প্রবেশ করিবে এবং উহা লম্বা শিকড়ে পরিণত হইবে। উহার গাত্র 
হইতে শাখা শিকড় বাহির হইয়া আসিবে। ইহার ভিতরেই ভাবীকাণ্ড- 
উপরের দিকে উঠিয়া আসিবে এবং তাহা হইতে পাতা বাহির হইবে । 
এদিকে চারাগাছ যখন একটু বড় হইবে, তখন বীজপত্র দুইট খসিয়া পড়িবে । 
বা্রপত্র দুইটি খোনার বাহিরে কখনও আসে না। উহারা মাটির নীচেই: 


a 
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সাধারণতঃ থাকিয়া যায়। যখন এই প্রকারের অন্তুরোদগম হয়, তখন তাহাকে: 
বলে মৃত্তিকান্ত অন্কুরোদগম। ছোলা, আম প্রভৃতির বীজের এইরপ 
অস্কুরোদগম হয় । কিন্তু তেঁতুল, কুমড়া, লাউ প্রভৃতির বীজের যখন অস্কুরোদগম 
হয় তখন বীজপত্রদুইটি মাটির উপর উঠিয়া থাকে । তখন সেই ধরনের: 


অন্কুরোদগমকে মৃ্েদী অন্কুরোদগম বলা হয়। 


মূল ও তাহার কার্য 


বিভিন্ন বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় দেখা যায় যে, ভাবী মূল ধীরে ধীরে: 
নীচের দিকে যাইয়া মূলে পরিণত হয়। মূল সাধারণতঃ মাটির নীচে থাকে 
এবং উহা! আলোকবিমুখী, কিন্তু কাণ্ড থাকে উপরে এবং উহা আলোকমুখী । 
মূল হইতে পাতা বা ফুল বাহির হয় না। পক্ষান্তরে কাও হইতে কুঁড়ি, পাতা, 
ও ফুল বাহির হুইয়া থাকে। 

প্রধান ও গুচ্ছমুল__ম্টর, ছোলা! প্রভৃতি বীজের ভাবী মূল যখন বৃদ্ধি 
পাইয়া লা হয়, তখন উহা হয় প্রধান মূল। এই প্রধান মূলের গা হইতে 
পরে ছোট ছোট মূল বাহির হইয়া থাকে । উহাদিগকে বলা হয় শাখা মুল । 
গম, যব, ভুট্টা, ধান প্রভৃতি বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর যে ভাবী মূল বাহির হয়, 
তাহা ন্ট হইয়। যায় এবং তখন বীজদণ্ডের নীচ হইতে এক গোছা সরু সরু 
মূল বাহির হইয়া আসে। ইহাকে বলে গুচ্ছ মূল। 

মূলের আকার-মূলের আকার তিন রকম আকুতিবিশিষ্ট হয়। 
(১) মুল্লাকৃতি_ অর্থাৎ এই মূলের মাঝের জায়গাটি মোটা এবং উপরে ও. 
নীচে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে, ষথা_মূলা। (২) গীজরাকৃতি_-শর্থাৎ এই 
মূলের উপরিভাগ মোটা ও নীচের ভাগ সরু, যথা_গাজর | (৩) শীলগমাকৃতি 
ইহার মূল গোপারুতি এবং ইহার নি দিক হঠাৎ সরু হইয়া গিয়াছে, যথা_ 


শালগম। 
মূলের প্রকার_মূল 
আস্থানিক মূল 
প্রকৃত-মূলের ক্ষেত্রে মূলটি জন্মে ভাবী মূল হইতে | কিন্তু আস্থানিক 
মূল ভাবী মূল হইতে না জন্মিয়া জন্মে বীজদ্ডের গোড়া 


দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথ।- প্রকৃত মূল ও 


মূলের ক্ষেত্রে 
হইতে । 


২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ভা 


আস্থানিক মূলও আবার বিভিন্ন প্রকারের দেখা যায়, যখা_ (১) স্তম্ভমূল, 
(২) ঠেস মুল, (৩ আরোহী মুল, (৪) নাসিকা মূল, (৫) ভাসমান মুল, 
(৬) বায়বীয় মূল, (৭) শোষক হুল প্রভৃতি । 
মুলের কার্য_ মূলের কার্য দুইটি-(১) গাছকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে 
আটকাইয়া রাখা ও (২) মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে রস গ্রহণ 
করা। 
বৃক্ষ মূলরোম দ্বারা নয়টি প্রকারের জিনিস সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই 
নয়টি মৌলিক পদার্থ মাটির নীচের খনিজ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত রহিয়াছে। মাটি 
হইতে মূলরোম কিভাবে এই সকল জিনিস টানিয়া লয় তাহা জানা আবশ্যক । 
মাটিতে ছোট ছোট বহু কণিকা রহিয়াছে। প্রত্যেকটি কণিকার সমস্ত দিকে 
“এক পর্দা পাতলা জল বর্তমান। খনিজ জিনিসসমূহ এ জলে গলিত অবস্থায় 
খাকে। যে সব পদার্থ সহজে গলিত হয় না, সেই সব পদার্থ মূলরোম 
হইতে বাহির হইয়া আসা এক প্রকারের অম্নরস দ্বারা ভ্রবীভূত-হয়। মাটির 
এই প্রকারের জলকে আমরা রস বলিয়৷ থাকি । 
অস্মজিস্‌- মূলে কোনও রূপ ছিদ্র নাই, তবু রস উহার ভিতর কি করিয়া 
প্রবেশ করিয়া থাকে ; ইহার জন্য একটি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটি 
কানেল লইয়া উহার চওড়া মুখটি একটি মাছের পটকা বা পার্চমেণ্ট পেপার দিয়া 
বাধা হইল। এখন এই মুখটি একটি কাচগাত্রের জলে ডুবাইয়া রাখা হইল। 
ইহার পর ফানেলের নলের মধ্যে চিনির পানা ঢালা হইল। চিনির পানার 
উপর ভাগের সমতা লক্ষ্য করিয়া রাখা হইল। ইহার পর ও যন্ত্রটি এক 
জায়গায় রাখিয়া দেওয়া হইবে । কিছুক্ষণ পর দেখা যাইবে যে, চিনির পানার 
উপরের সমতা কিছুটা উঁচু হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? অত্যন্ত পরিষ্কার । 
কাচপাত্রের জল মাছের পটকা বা পার্চমেণ্ট কাগজের মধ্য দিয়া ফানেলের 
ভিতরে চুকিয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে সমীকরণ 
ঘটিয়াছে এবং পাতলা রস গাঢ় রসের মধ্যে চলিয়া যাইতেছে। এই 
সমীকরণকে অগ্মসিমৃ্‌ (0570535) বলা হয়। এই রীতি অন্মারেই মাটির 
সস যুলযোমে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই পরীক্ষাটতে মুখ বাধা চিনির 
পানাপূর্ণ কাচের ফানেল হইতেছে যেন মূলরোম এবং জলপূৰ্ণ কাচপাত্রটির 
এ রস হইতেছে মাটি। সুলরোম অম্মসিসের সাহায্যে রস গ্রহণ করে এবং 
শুলে চালিত হয় মূল হইতে পাতার মধ্যে চলিয়া যায় । 
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কাণ্ড ও উহার কার্য 

আমরা জানি, ভাবী কাণ্ড উপরের দিকে বৃদ্ধি পাইয়া কাণ্ডে পরিণত হইয়া 
খাকে। কাণ্ডের যেখান হইতে পাতা বহির্গত হয় তাহাকে বলে পার্বসদ্ধি বা 
-গঁইট। দুইটি পর্বসন্ধির মধ্যস্থানকে বলা হয় পর্ব বা পাঁব। পাতা এবং 
-গাইটের যুক্তন্থানে একটি কোণ দেখা যায়, তাহাকে বলে কক্ষ। প্রত্যেক কক্ষে 
একটি করিয়া মুকুল দেখা যায়, তাহাকে বলা হয় কক্ষ মুকুল । কাণ্ডের অগ্রভাগে 
যে মুকুল থাকে, তাহাকে বলা হয় মাথার মুকুল। 

কাণ্ডের প্রকার__নানা প্রকারের কাণ্ড আছে-কোনটি শক্ত, আবার 
কোনটি দুর্বল । কাণ্ড যে শুধু বাহিরেই থাকে তাহা নয়, মাটির নীচেও থাকে । 
ইহারা নানাভাগে বিভক্ত ; ! ভুনিল্সস্থ কাণ্ড, যেমন--(১) মুলাকার কাণ্ড, 
যথা__-আদা, হলুদ প্রভৃতি । (২) গুঁড়ির মত কাণ্ড, যথা__-ওল। (৩) স্ফীত 
কাণ্ড__আনু। (৪) শক্ক কাণ্ড--শককাও ছুই প্রকারে (ক) আবৃত শঙ্ক কাণ্ড 
যথা_ পেয়াজ, (খ) নগ্ন শঙ্ক কাণ্ড, যথা-_সাদা লিলি। 

রূপান্তরিত কাণ্ড_-(১) কীটা-বৈচি প্রভৃতি গাছের শাখা। (২) আকর্ষ 
লাউ কুমড়া গাছের শাখা । (৩) ফলক কাণ্ড, যথা-_-ফনি মনসা, তেশিরে 
অনসা ইত্যাদি গাছের কাণ্ড । 

কাণ্ডের কার্ধ__কাণ্ের কার্য তিনটি (১) কাণ্ড পাতা, ফুল ও ফল ধারণ 
করিয়া থাকে । (২) কাও মুল-রোমের সাহায্যে খাগ্ধ সংগ্রহ করিয়া পাতায় এ 
খাগ্ চালিত করে, (৩) পাতায় স্ব্ধালোকে যে খান্ত প্রস্তুত হয়, তাহা গাছের 


বিভিন্ন অংশে চালিত করিয়া থাকে । 


পাতা ও উহার কার্য 
একটি গাছের পাতা সমেত একটি কাণ্ড লক্ষ্য করিলে 
কি দেখা যাইবে? (প্রত্যেকেই একটি করিয়া কাও ভাঙ্গিয়া আনিয়া 
দেখুন )। কাণ্ডের গাইট হইতে পাতা বাহির হইয়াছে। কিন্ত প্রত্যেক গাছের 
কাণ্ডের গাইট হইতে সমান সংখ্যক পাতা বাহির হয় না। কৌন কাণ্ডের 
গাইটহইতে একটি যেমন_-আম, জামে হইয়াছে; কোন গীইট হইতে দুইটি, 
বথ।-_পেয়ারা, আকন্দে আবার কোন গাইট হইতে তিনটি বা তাহারাও 


বেশি, যেমন করবী ইত্যাদিতে পাতা বাহির হইয়া থাকে । 


৭৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্ঠা 


বেশির ভাগ পাতারই উপর দিক মহুণ দেখা যায় কিন্ত ডুমুর, কুমড়া 
প্রভৃতি গাছের পাতা খসখসে। পাতাকে তিনটি অংশে বিভক্ত কর! যায়, 
বথা_-(১) গোঁড়া, (২) বৃত্ত বা বৌটা এবং (৩) ফলক । 

পাতার গোঁড়া কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে । অনেক পাতার গোড়া ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারা যায় না। কোন কোন গাছের পাতার গোড়া ফোলা থাকে, যথা 
শিমের; কোন কোন গাছের পাতার গোড়া কাণ্ডের অংশ দ্বারা আবৃত থাকে, 
যথা সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছের; কোন কোন গাছের পাতার গোড়া 

পাতার ছোট ছোট অংশ বাহির হইয়া থাকে, তাহাকে উপপত্র 

বলা হয়। 

সকল পাতার বৌটা নাই। যাহাদের বোটা আছে তাহাদের বলে অবৃন্তক 
পাতা, আর যাহাদের বৌটা নাই, তাহাদের বৃন্তহীন বলা হয়। 

পাতার ফলক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পাতায় ছোট বড় 
অনেক শিরা আছে। একটি মোট| শিরা পাতার মধ্যস্থান দিয়া গিয়াছে, 
তাহাকে বলা হয় মধ্যশিরা । মধ্যশিরার পাশ হইতে অনেক শিরা ফলকের 
কিনারা পর্যন্ত গিয়াছে, এইসবগুলি হইতেছে শাখা শিরা । শাখা শিরা 
হইতে অনেকগুলি সরু সরু উপশিরাও গিয়াছে । বিভিন্ন রকম গাছের পাতা 
সংগ্রহ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পাতাগুলি লম্বাকৃতি, বল্লমাকৃতি, 
হরতনাক্কতি, গোলারুতি, চক্রাকৃতি প্রভৃতি নানা আকারের । পাঁতাগুলির 
কিনারা দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, পাতাগুলির কোনটির কিনারা সমান 
কোনটির ঢেউ খেলান বা দাতবুক্ত, কোনটির ঈ(ত সোজা, কোনাটর 
করাতের মত, কোনটির দাতের আগা গোল ৷ 

মৌলিক ও যৌগিক পন্র-বিভিন্ন ধরনের পাতা সংগ্রহ করিয়া 
পর্ববেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, অনেক পাতার একটি মাত্র ফলক আছে। 
ইহাদিগকে মৌলিক পত্র বলা হয়, যথ।__আম, জাম, কাঠাল, জবা প্রভৃতি 
পাতা। আবার কোন পত্রের একটির বেশি ফলক আছে। এই জাতীয় পত্রকে 
বলা হয় বহু ফলক পত্র বা যৌগিক পত্র, বথা-_গোলাপ, মটর, শিমুল প্রভৃতির 
পাতা। যৌগিক পত্র দুইগ্রকারের-_ পক্ষাঁকাঁর ও হস্তাক্াতি। পক্ষাকার ' 
পত্রে ছোট ছোট ফলকগুলি বা অনুফলকগুলি দুইপাশে সাজান থাকে, যথা - 


গোলাপ, বক, মটর । হস্ডাকার পত্রে অন্থফলকসমূহ হাতের আঙ্গুলের মত. 
অগ্রভাগে সাজান থাকে, ষথা-_স্যনি, শিমুল । 


উদ্ভিদ-জগৎ নত 


পাতার কার্য 

পাতা তিনটি কাজ করিয়া থাকে, যথা (১) অঙ্গার আত্মকরণ, (২) শ্বাসকার্য 
এবং (৩) প্রস্বেদন ৷ 

(১) অঙ্গার আত্মকরণ- শরীর গঠনের জন্য সকল জীবেরই অঙ্গারের 
প্রয়োজন রহিয়াছে। গাছ কিভাবে এই অঙ্গার সংগ্রহ করে? বাতাসের, 
কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে গাছেরা এই অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া থাকে। 
কিরূপভাবে করে? কার্বন ডাই-অল্লাইড গ্যাস পাতার রন্ধ দিয়া প্রবেশ 
করিয়া থাকে । এদিকে মূলরোমের সাহায্যে মাটির রস পাতায় যায়। এই 
অবস্থায় পাতার সবুজ কণা এবং কুর্যকিরণের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড 
ও জলের নানারকম রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া থাকে । এই রাসায়নিক ক্রিয়ার 
ফলে শর্করা তৈয়ারী হয় এবং অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে যাইয়া মিশিয়া যায় 
পরে শর্করা প্রোটোপ্লাজম দ্বারা শ্বেতসারে পরিণত হয়। দিবাভাগে গাছের 
পাতা এইভাবে খাগ্ তৈয়ারী করিয়া থাকে এবং তখন শ্বেতসার গাছের পাতায় 
সঞ্চিত থাকিয়া যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর স্ুর্ধালোক না পাওয়ার ফলে শ্বেতসার 
আর তৈয়ারী হয় না। এই সময় গাছেরা তাহাদের সঞ্চিত শ্বেতসারকে পুনরায় 
শর্করাতে পরিণত করিয়া থাকে | তখন শর্করা বিভিন্ন অংশে চলিয়া যায় এবং 
কোষগুলিকে খানা যোগাইয়া থাকে । উদ্ুত্ত শর্করা যদি থাকে তবে উহা 
পুনরায় শ্বেতসারে পরিবর্তিত হয় এবং তাহা অসময়ের জন্য দেহে সঞ্চিত 
হইয়া থাকে। ইহাই অঙ্গার আত্মকরণ এবং ইহারা গাছের ওজন ও শক্তি 
বৃদ্ধি করে। 


গাছ কিভাবে অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে এবং শর্করা তৈয়ারী করে 
তাহা নিয়লিখিত পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যাইতে পারে । 

একটি কাঁচের পাত্রে কিছু শেওলা লইতে হইবে। একটি ফানেল উহার 
উপর রাখিতে হইবে। এখন কাচপাত্রে এইরূপ ভাবে জল ঢালিতে হইবে 
যাহাতে ফানেলের নলটি জলের মধ্যে থাকে । এইবার একটি পরীক্ষা নল 
(test tube) জলে পূর্ণ করিয়া বুড়ো আঙ্গুল দিয়া উহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া 
ফানেলের উপর রাখিয়া আঙ্গুলটি সরাইয়া লইতে হইবে। সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হইবে যে, পরীক্ষা নল হইতে যেন জল কোনওরপভাবে বাহির হইয়া না. 
যাইতে পারে। ইহার পর কীচপাত্রট রৌদ্রে রাখিতে হইবে। ইহার কিছুক্ষণ 
পরে দেখা যাইবে যে, শেওলা হইতে বুদ বাহির হইতেছে এবং পরাক্ষা নলে' 


৭৬ - পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


উহা জমা হইতেছে। বলা বাহুল্য বুদ্ধ দ জম! হওয়া মানেই হইতেছে জলের সীমা 

পরীক্ষা-নলে ক্রমশঃ নীচে নামিয়া আসা। কিছুটা বুদধুদ জমা হইলে পর উহাতে 
একটি শিখাহীন জলস্ত দেয়াশলাইর কাঠি প্রবেশ করাইলে দেখা যাইবে যে 
উহা উজ্জল হইয়া উঠিবে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ও বুদ্ধ্দগুলি অক্সিজেন 
গাস। হ্ষের কিরণ হইতে কাচপাত্রটি সরাইয়া আনিলে আর শেওল| হইতে 
বুদ্ধ বাহির হইবে না। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গাছ ক্র্ধের 
আলোতে শর্করা তৈয়ারী করে এবং অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে। 

(২) শ্বাসকার্য-__জীবজন্থর মধ্য দিবারাত্র শ্বীসকার্য চলিতেছে । গাছও 
দিনরাত্রি শ্বাসকার্ধ চালাইয়া থাকে । অক্সিজেন গ্যাস বাতাসের সহিত পাতার 
রন্ধ দিয়া কিংবা ত্বকের ছিদ্র পথে বৃক্ষদেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে । 
গাছের মধ্যে যে সঞ্চিত খান্ধ আছে, তাহার সহিত এই অক্সিজেন গ্যাসের 
রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহার ফলে দহন হয়, তাপ উৎপন্ন হয় 
এবং শক্তিও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যখন দহন-কার্য চলে- তখন জলীয় 
বাষ্প ও কারন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস উৎপন্ন হয়। শ্বাসকার্ধে গাছের ওজন 
কমিয়া যাইয়া থাকে। 

(৩) প্রস্বেদন--মাঙ্গুযের শরীর হইতে জলীয় জিনিস ঘর্মাকারে বাহির 
হয় এবং বান্পাকারে বাতাসে চলিয়া যায়। গাছের ক্ষেত্রেও তাহাই হয়। 
গাইসমূহ সূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে নানারপ খনিজ পদার্থপুর্ণ অনেকটা 
জলীয় রন গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এত জলীয় রস গাছের প্রয়োজনে আসে 
না। গাছ খানিকটা জল রাখে বটে, কিন্তু বেশির ভাগ জল পাতার রন্ধের মধ্য 
দিয়া বাম্পাকারে বাহির করিয়া দিয়া থাকে। ইহাকেই প্রস্বেদন বলা 
হইয়া থাকে। বেশি উত্তাপ, প্রবল বাতাস, শুদ্ধ বাতাস ইত্যাদিতে গাছের 
্রশ্থেদ ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। প্রশ্বেদন ক্রিয়া দিনের বেলাতেই হইয়া থাকে, 
রাত্রে হয় না। 


ফুল ও তাহার কার্য 


আমরা গাছে ফুল ফুটিতে দেখিতে পাই, কিন্ত সাধারণতঃ বৎসরের সকল 


সময় সব গাছে ফুল প্রস্ফুটিত হয় না। সাধারণতঃ বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন ফুল 
ফুটিয়া থাকে । 


ফুলের অংশ-ফুলের মধ্যে চারিটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায় ই 


উদ্ভিদ-জগৎ be) i ৰ্ণ. 


চা চে 
(ক) বুতি, (খ) দল, (গ) পুং কেশর চক্র ও (ঘ) গর্ভকেশর চক্র। (সকলে 
ফুল হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ) 

কে) বৃতি-__ছুলের সকলের চেয়ে নীচে যে, সবকটি রহিয়াছে, তাহাকেই 
বলা হয় ৰৃতি। বৃতির অংশকে বলে বৃত্যাংশ। বৃত্যাংশগুলি একের সাথে 
একটি মিলিত বা পৃথক অবস্থায় থাকে। বৃতি ফুলের ভিতরদিকের 

ংশগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে । বৃতি সবুজ রঙের হইয়া থাকে। 

থে) দ্ল-_বুতির ভিতরেই যে স্তরকটি দেখা যায়, তাহা হইতেছে দল ৷ 
দলের বিভিন্ন অংশকে বলা হয় পাপড়ি। বৃতির মত পাপড়িগুলি হয় 
পরস্পর মিলিত, না হয় পৃথক থাকে । পাপড়িগুলি সাধারণতঃ উজ্জল রঙসম্পন্ন 
এবং অনেক ফুলের পাপড়ি সুমিষ্ট গন্ধযুক্তও হইয়া থাকে । একটু ভাল করিয়া 
পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, যেসকল ফুল রাত্রিতে ফোটে সেগুলির 
পাপড়ির রঙ হয় সাদা এবং যেসকল ফুল দিনের বেলায় ফোটে, তাহাদের 
পাপড়ির রঙ সাধারণতঃ উজ্জল রঙের হইয়া থাকে । 

(গ) পুংকেশর চক্র--ফুলের ভিতরকার তৃতীয় স্তবক হইতেছে পুংকেশর 
চক্র। পুংকেশর চক্রের প্রত্যেকটি অংশকে পুংকেশর বলা হইয়া থাকে। 
পুংকেশরের দুইটি করিয়া অংশ । প্রথম অংশটি সূত্র, ইহা নীচের দিকের সুতার 
মত অংশ | সুত্রের মন্তকের উপর যে হলুদ বর্ণের থলি আছে, তাহাকে বল] হয় 
পরাগকোৰ। প্রত্যেক পরাগকোষের মধ্যে আছে পরাগ বা রেণু এবং 
প্রত্যেক পরাগের মধ্যে আছে পুংজনন কোষ। [ জবা, কার্পাঁস, শিম, 
মটর, শিমুল প্রভৃতি ফুল দেখিয়া পুংকেশর চক্রের বিভিন্ন অংশ বাহির 
করুন। ] টা 

(ঘ) গর্ভকেশর চত্র_ফুলের চতুর্থ অংশকে বলা হয় গঁভ কেশর চক্র ৷ 
গর্ভকেশর চক্রের প্রত্যেকটি অংশকে গর্ভকেশর বলা হইয়া থাকে। 
নীচের দিককার সামান্ত, ফোলা অংশকে বলা হয় 
গার্ভকোষ। গর্ভকোষের উপর নলের মত যে অংশটি রহিয়াছে, 785 
হইয়া থাকে গভর্দিড এবং গর্ভকেশরের মাথার উপর যে গোল অংশটি শন 
রহিয়াছে, তাহাকে গৰ্ভ মুণ্ড বলা হয়। ডিম্বকোষের ভিতর আছে স্তরী-জনন 
কোষ। ফুলের যে স্থানে ফুলের ওঁ চারিটি অংশ বসান রহিয়াছে, তাহাকে 


ধার। 
ot অসম্পূর্ণ ফুল_যে সমন্ত ফুলে চারিটি অংশই আছে তাহাকে 


গর্ভকেশরের অংশ তিনটি । 


-এ৮ »... পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া 


বলা হয় সম্পূর্ণ ফুল, আবার যদি কোন অংশ কোন ফুলে না থাকে তাহা 
হইলে তাহাকে অসম্পূর্ণ ফুল বলা হয়; ষথা__লাউ, কুমড়া, রজনীগন্ধা 
ইত্যাদি। 

উন্তলি্গ ও একলিঙ্গ ফুল-_বেসৰ ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর ছুইই 
বর্তমান তাহাকে উভলিজ ফুল বলে এবং যেসব ফুলে দুইটি অংশের একটি অংশ 
থাকে তাহাকে একলিঙ্গ ফুল বলে । লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি ফুল একলিঙ্গ 
ফুল। যেসব ফুলে শুধু পুংকেশর থাকে, তাহাকে পুরুষ ফুল বলে এবং বেসব 
ফুলে শুধু গর্ভকেশর থাকে তাকে বলে স্ত্রী ফুল ৷ 

ফুলের আক্কৃতি-_কুলের আকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়। থাকে। বিভিন্ন 
প্রকারের ফুল সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্য করিলেই নিন্নলিখিত আক্কৃতিগুলি 
পাওয়া যাইবে । পৃথক পাপড়ি দিয়া গঠিত (১) ক্রুশাকৃতি, যথা-_সরিষা, মূল! 
প্রভৃতি। (২) প্রজাপতি আক্কৃতি, বথা_বক, মটর প্রভৃতি । মিলিত 
পাপড়ি দিয়া। গঠিত ফুলের আকুতি নিম্নরূপ ৮ 

(১ চুঙ্গী আকৃতি, যথ৷-_ধুতরা, কলমী ইত্যাদি । (২) ঘণ্টাকৃত্তি, যথা 
কুমড়া, করবী প্রভৃতি। (৩) চক্রাক্কৃতি, বথা-_লংকা, বেগুন ইত্যাদি । 
নলারৃতি, বথা_রজনীগন্ধা প্রভৃতি । (৫) ওষ্ঠাকৃতি, যথা-_বাসক, 
তুললী প্রভৃতি । 
ফুলের কার্য 

লক্ষ্য, করিলেই দেখা যাইবে যে ফুল হইতে ফল হয় এবং ফলের মধ্যে 
পুনরায় বীজ জন্মিয়া থাকে। এঁ বীজ হইতেই নূতন গাছ জন্মাইয়া থাকে ৷ 
এই কারণেই বলা যাইতে পারে যে, বংশবৃদ্ধি ও বংশরক্ষা করাই হইতেছে 
ফুলের কাজ। 

ফুল হইতে কিরূপে ফল হয়, তাহাই এখন আমাদের জানা প্রয়োজন । 
কীট-পতদ্বসমূহ ফুলের মিষ্ট গন্ধে আক হয় এবং ফুলে গিয়া বসিয়া গুঙ্গ 
দ্বারা ফুলের মিষ্ট রস আহরণ করিয়া থাকে। এই সময়ে তাহাদের গায়ে 
অসংখ) পরাগ লাগিয়া যায় । এই পরাগ লইয়া আবার কাট-পতন্বগুলি মিষ্ট 
রসের লোভে ও জাতীয় অন্ত ফুলে যাইয়া বসে । তখন এওঁ পরাগ গর্ভমুণ্ডে লাগে । 
ইহাকেই পরাগসংযোগ বলা হন! পরাগগুণি যখন গরভমুণ্ডের রস প্রাপ্ত হয়, 
তখন নিজের দেহ হইতেই তাহারা পরাগ্র-নল উৎপন্ন করিয়া থাকে । পরাগ-নল 
তখন গর্ভদগ্ডের মধ্য দির। গর্ভকোষে যাইঝ। পৌছার। এই মিলনকে বলে 
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রঃ 
গর্ভাধান। এই মিলনের ফলে গর্ভকোষটি হয় ফল এবং ডিম্বকোষটি 
হয় বীজ। 

পরাগ-নংযোগ নিশ্নলিখিতভাবে হইয়া থাকে । 

(১) কীট পতঙ্গের দ্বারা__[ পদ্ধতিটি পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ] 

(২) বায়ুর দ্বারা__অনেকে সরল বৰ্গীয় গাছের পরাগ-সংযোগ বায়ু দ্বারা 
হয়, যেমন_-পাইন, নারিকেল প্রভৃতি গাছ। ইহাদের পরাগ ছোট এবং প্রচুর 
পরিমাণে জন্নিয়া থাকে । পরাগ বাতাসে উড়িয়া বেড়ায় এবং গর্ভও লম্বা 
হইয়া ফুলের বাহিরে আগিয়া৷ থাকে! বাতাসে উড়িয়া বেড়ান পরাগ এঁ 
গর্ভদণ্ড ধরিয়া থাকে । 

(৩) জল দ্বারা_শেওলা প্রভৃতি জলজ গাছের পরাগ সংযোগ জলের 

- সাহায্যেই হইয়া থাকে । 

(৪) অন্য প্রাণীর দ্বারা-পতঙ্গ ব্যতীত অন্ত প্রাণী, ধথা--কাক, শালিক 

প্রভৃতি পাখীর মাহায্যেও পরাগ-সংযোগ হইয়া থাকে । 


ফল ও তাহার কার্য 

কি ভাবে ফুল হইতে ফল হয় তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রী জনন-কোষ 
যদি পুং জনন-কোষ দ্বারা নিষিক্ত হয় তাহা হইলেই গর্ভকোষটি ফলে পরিণত 
হয় এবং ডিম্বকোষটি হয় বীজে পরিণত । 

বিভিন্ন ধরনের ফল পরীক্ষা! করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ফল নানা 
প্রকারের হইয়৷ থাকে । ফলগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

(১) মৌলিক ফল-_একটি ফুল হইতে মাত্র একটি ফল জন্মাইলেই তাহাকে 
মৌলিক ফল বলা হইয়া থাকে । মৌলিক ফল ুইভাগে বিভক্ত--নীরস এবং 


রসাল। নীরস ফলের আবরণ সাধারণতঃ সামান্য পুরু বা পাতলা হইয়া থাকে, 
ফাটিয়া যায় না বলিয়া ইহাদিগকে 


থা__ধান, যব ইত্যাদি । ইহাদের আবরণ 
মটরশুটি, বরবটি প্রভৃতি নীরম 


অস্ফোটক ফলও বলা হইয়া থাকে । শিম, 
ফলের খোদা ফাটিয়া যায় এবং এই কারণে উহাদিগকে স্ফোটক ফল বলা হয়। 


রদাল ফলের আবরণ সাধারণতঃ পুরু হয়। রসাল ফলের তিনটি স্তর, 
বথা__খোঁসা, শী ও আঁটি। শাসাল বুক ফলকে আষ্্রিক ফল বলা 
হয়। আমরা আমের মধ্যস্তর খাইয়া থাকি। বেগুন, পেয়ারা প্রভৃতি বেগুন 
জাতীর ফল। আমর! ইহাদের সবগুলি স্তরই খাই। শল! জাতীর ফল 


৮০ _পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বলা হয় শসা, তরমুজ, কলা ইত্যাদিকে । আমরা ইহাদের উপরের স্তর ছাড়া 
সবটাই খাই। নেবু জীতীর ফল বলে কমলা, বাতাবি নেবু ইত্যাদি ফলকে । 
ইহাদের ভিতরকার কোষ রসে পরিপূর্ণ । আপেল জাতীয় ফল বলে আপেল, 
নাশপাতি প্রভৃতি ফলকে । এইসব ফল অন্যান্য রসাল ফল হইতে ভিন্ন । 
আমরা এই সকল ফলের পুষ্পাধার খাই। 

(২) গুচ্ছ ফল--অনেক ফুলের গর্ভকেশরগুলি পৃথক থাকে এবং তাহাদের 
ফুল হইতে অনেক ফল জন্মাইয়া থাকে । এইসব ফলকে গুচ্ছ ফল বল! 
হয়, যথ|-টাপা। আতা, চালতা, নোনা ইত্যাদি ৷ 

(৩) বৌগিক ফল-_যদি অনেকগুলি ফুল হইতে একটিমাত্র ফল জন্মায়, 
তাহা হইলে তাহাকে যৌগিক ফল বলে। আনারস, কাঠাল, ডুমুর ইত্যাদি 
এই জাতীয় ফল। 
ফলের কার্য = ৮ 

ফলের কাজ হইতেছে অপরিণত বীজকে রক্ষা, করা এবং পাঁকিলে বীজের 
বিস্তারে সহায়তা কর]। 

বীজের বিস্তৃতি_বীজ বংশরক্ষা ও বংশবিস্তার করিয়া থাকে সন্দেহ 
নাই৷ কিন্তু ইহার নিজস্ব গতি নাই বলির! বিভিন্ন উপায়ের সাহায্যে বীজসমূহ 
অন্তর নীত হইয়া থাকে। সেই উপায়গুলি হইল নিয়রপ £_ 

(১) বাতাস দ্বার!__যে সব বীজ খুব হালকা ও ছোট হয় কিংবা যাহাদের 
গায়ে চুলের গোছার মত বা পাখনা আছে তাহার! বাতাসের সাহায্যে বিস্তার 
লাভ করিয়া থাকে, বথা-_শিমুল, কার্পাস, ছাতিম, আকন্দ, কেশুভি, কুকৃসিমা, 
পাইন, সজিনা প্রভৃতি ৷ 

(২) জল দ্বার! ভিতরে আবদ্ধ বাতাস ও খোলা পুরু বীজ বা ফল 
জলের সাহায্যে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। ইহার! জলে ভাসিয়৷ যাইতে! 
পারে এবং জল ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়। অস্কুরটিকে ন্ট করিতে পারে না, যথা 
পদ্ম, শাপলা, ইত্যাদি । 

জীবজন্তর দ্বারা-_চোরকীটা, বনকেওড়া, আপাং প্রভৃতি গাছে কাটা; 
থাকে। এইসব কাটা মানুষের কাপড়ে বা গরু ছাগলের গায়ে লাগিয়া বায় 
এবং সহজেই এই সকল ফল বা বীজের বিস্তার হইয়া থাকে । আম, জাম, 
আতা, পিছু প্রতি মানুষ বা পিশুপক্ষী অন্তত্ৰ লইয়া যায় এবং বীজের 
বিস্তার ঘটায়। 
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(৪) স্ফুউন দ্বার-_মটরগুটি, দোপাটি, আমরুল প্রভৃতি ফল নিজ হইতেই 
ফাটিয়া যায় এবং বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে । 


গাছের জীবন চরিত 
(১) ধান গাছ 

ধান হইতে চাউল পাওয়া বার। চাউল আমাদের প্রধান খান্ভ। তিন 
প্রকারে ধান আছে--আউশ, আমন ও বোরো। 

আউশ ধান-_বৈশাখ-জ্যৈ্ঠ মাসে উচু জমিতে ইহার বীজ বপন করিতে 
হয়। জমিতে বেশি জল দিবার দরকার হয় না। ভাদ্র মাসে এই ধান কাটা 
হইর| থাকে । 

আমন ধান-_হ্যৈষ্-আযাঢ় মাসে নীচু জমিতে প্রচুর বৃষ্টি হইলে বা জলের 
ব্যবস্থা থাকিলে এই ধানের চারাগাছ রোপণ করিতে হয়। অগ্রহারব-পৌষে 
ধান কাটা হয়। , 

বোরো! ধাঁন-বোরা ধান দুইবার চাষ করা চলে। ফাল্তুন-চৈত্রে ও 
ভাত্রমাসে ইহার বীজ বপন করিয়া যথাক্রমে বৈশাখ-জ্যৈঠ ও কার্তিক মাসে ধাঁন 
কাটা হয়। ইহাও নীচু জমিতে জন্নিয়া থাকে। 

বীজের গঠন-_ধান একটি নীরস ফল। ভিজা বীজ নিয়া পরীক্ষ করিলে 
দেখা যাইবে যে, ইহাতে দুইটি তু'ষ আছে এবং নীচের দিকে দুইটি ছোট শ্বাশ 
আছে। খোসা ছাড়াই ফেলিলে লাল রঙের আবরণযুক্ত চাল বাহির হইবে। 
এই আবরণকে পৃথক করা যায় না। চাউলের নীচের দিকে ছোট একটি জ্ণ 
দেখিতে পায়া যায়। ধানের মধ্যে একটি মাত্র বীজপত্র আছে। 

বীজের অদ্ধ,রোদরম-_ধান পরিমিত উত্তাপ, জল ও বাতাস যদি পায় 
তাহা হইলে অঙ্কুরিত হইবে। ভাবী মূল মাটির ভিতর চলিয়া যায়। কিন্ত 
এই মূল-শিকড় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় এবং বীজদঙের গোড়া হইতে গুচ্ছ মূল 
বাহির হইয়া আসে । ইতিমধ্যে ভাবীকাণ্ড বড় হয় এবং উপরের দিকে উঠে 
এবং কাণ্ড ও পাতায় পরিণত হয় । 

কাণ্ড ও পত্র- খান গাছের কাও গোলাকার এবং সরু। ইহাতে স্পষ্ট গাইট 
আছে। প্রত্যেক গাইট হইতে মাত্র একটি করিয়| মৌলিক পাতা বহির্গত হয়। 
পাতার ফলক লম্বাকৃতি। 

মঞ্জরী ও ফুল ধান গাছ যথোপযুক্ত বড় হইলে ইহার মাথা হইতে ফুলের 


৬ 
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মগ্ররী বা শীষ বাহির হয়। শীষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা থাকে। প্রত্যেক 
প্রশাখায় কয়েকটি করির। বৃস্তহীন ফুল থাকে। প্রত্যেক ফুলে চারিটি করিয়া 
পৌল্িক পত্র দেখা যায়। প্রথম তিনটি পৌপ্পিক পত্রকে গরম ও চতুর্থ 
পৌপ্পিক পত্তকে পালিয়! বলে। ধানের ফুলে বৃতি ও দল নাই । ইহার ছরটি 
পুংকেশর ও একটি মাত্র গর্ভকেশর আছে। গর্ভদও খুব ছোট। পালকের 
মত ইহার দুইটি গর্ভমুণ্ড আছে। গর্ভকোষে একটি মাত্র ডিম্বকোষ রহিয়াছে। 

বাতাসের সাহায্যে ধানের ফুলে পরাগমংযোগ হইয় থাকে। পুংজননকোষ 
যখন ভ্ত্রীননকোষকে নিষিক্ত করে তখনই গর্ভকোষটি ধানে পরিণত হইয়া 
থাকে । ধান যখন পাকে তখন গাছ মরিয়! যায়। 


(২) মটর গাছ 


মটর গাছ শিম জাতীয় । আমর! ধান হইতে চাউল পাই, সেইরূপ 
মটর হইতে ডাল পাইয়। থাকি । মটর বীজ কাতিক-আগ্রহারণ মাসে বপন 
কর! হয় এবং চৈত্র মাসে দেই ফসল কাটা! হয় 
বীজের গঠন-_আমর! মটর বীজ পূর্বেই পর্যবেক্ষণ করিয়। দেখিয়াছি । 
উহার মধ্যে প্রবীজ-নাভী ও ডিম্বক-রন্ধ'আছে। তাহা! ছাড়া আছে জরণ ও 
ব্রণের তিনটি অংশ, বথা_ভাবী মূল, ভাবী কাণ্ড ও বীজপত্র। 
বীজের অন্ক,রণ__বীজের অঙ্গুরোদগমও আমরা দেখিয়াছি। 
কাণ্ড ও তাহার পাতা--চারাগাছ যখন বড় হয়, তখন কাণ্ডের গাঁইট 
হইতে পাত! বাহির হইয়া থাকে। কাণ্ড গোলাকার, সবুজ রঙের ও ফাঁপা 
হইয়া থাকে। পাঁতাগুলি যৌগিক এবং পক্ষাকার বিশিষ্ট । প্রত্যেকটি পাতার 
গোড়াতে দুইটি বড় উপপত্র আছে। পাতার অন্ুকণকগুলি, যেগুলি আগায় 
থাকে দেইগুলি আকর্ষে পরিণত হয় এবং এই আকর্ষের সাহায্যেই এই গাছ 
সোজা হইয়। থাকিতে পারে । 
মটর ফুন-_মটর গাছের জন্মের একমাসের মধ্য হইতে ফুল ফুটতে থাকে। 
পর্ুটিত ফুলটি দেখিতে একটি প্রজাপতির মত। বৃতি দেখিতে একটি বাটির মতা 
“দলগুলি বেগুনি, নীলাভ বেগুনি এবং সাদা রঙের হয়। দলে পাঁচটি পাপড়ি 
থাকে, কিন্তু সেইগুলি অপমান। মবচেয়ে বড় যে পাপড়িটি তাহার নিলে 
পতাকা বা ধবজ।। ছুইপাশের পাপড়িকে বলে পক্ষ এবং পক্ষের মধ্যকার 
‘পাপড়ি সামান্ত জোড়া, তাহাদিগকে বলে নৌকা॥ নৌকায় রহিয়াছে দশাট 
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পুংকেশর, তার মধ্যে নয়টি একসাথে, কিন্তু দশমট রহিয়াছে একেবারে পৃথক। 
মটর ফুলের গর্ভকেশর মাত্র একটি, গর্ভ দওটি খুব ছোট এবং গভুলটি আঠাল। 

এই ফুলের পরাগসংযোগ মৌমাছির সাহায্যে হইয়া থাকে। গভকোষট 
ফলে এবং ডিম্বকোষটি বীজে পরিণত হইয়া যায় । 

মটরের ফল-__মটরের ফল আমরা শীতকালে খাইয়া থাকি। ইহাকে 
বলে কড়াইণ্ড'টি। ইহার মধ্যে বীজগুলি লম্বা লাইনে সাজান থাকে । বীজ 
যখন পুষ্ট হইয়া উঠে, তখন আবরণ ফাটিয়া যায় এবং বীজ ছড়াইয়া পড়ে। 
ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়। 


(২) প্রাণিবিদ্যা 
পৃথিবীতে বহু রকমের প্রাণী বাস করিয়া থাকে ৷ কেহ স্থলে বিচরণ করে, 
কেহ আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কেহ জলে বাস করে। আবার অনেক প্রাণী 
আছে যাহার্দিগকে খালি চোখে দেখা পৰ্যন্ত যায় না। বে সব প্রাণী সাধারণতঃ 
খালি চোখে দেখ যায় না, তাহাদের সংখ্যাই অন্ত প্রাণীদের তুলনায় বেশি। 
1৬/৬্রাশীর শ্রেণীবিভাগ-_গ্রাণীদিগকে ছুইটিভাগে প্রধানতঃ ভাগ করা 
হইয়াছে, (১) এককোবী এবং (২) ব্ছকোষী। 
এককোষী প্রাণী মাত্র একটি কোষ দ্বারা গঠিত । অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ইহা- 
-দ্রিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগকে প্রোটোজোয়া বলে । অনেক 
প্রকার প্রটোজোয়া আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আমাদের দেহে নানা 
রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে । আবার অনেকে আমাদের দেহ-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। 
বহুকোষী প্রাণী অনেকগুলি কোষ ছারা গঠিত। ইহাদিগকে দুইটি ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা (১) অনেরুদণ্তী ( Invertebrate ) এবং 
(২) মেরুদণ্তী ( Vertebrate ) | 
যে সকল প্রানীর শিড়্াড়া নাই, তাহাদিগকে বলা হয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী, 
বথা_-মৌমাছি, পিপীলিকা, প্ৰজাপতি ইত্যাদি । আর যে সকল প্রাণীর 
শিরর্রাড়া আছে তাহাদিগকে মেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়, যথা-__মান্্ষ, কুকুর, গরু, 
মাছ, ব্যাঙ, পাখী ইত্যাদি। 
বহুকোৰী অমেরুদণ্তী প্রাণীদিগকে নিয়্লিখিত আটটি ভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে £_ 
(১) পরিফোর বা ছিদ্রালী প্রাণীম্পঞ্জ ইহার উদ্নাহরণ। 


৮৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


ইহার! বাস করে প্রধানতঃ সমুদ্রে ৷ অন্তান্ত প্রাণীদের মত ইহারা চলাফেরা 
করিতে সক্ষম নয় এবং ইহারা সবুজ বর্ণের হইয়া থাকে । এই কারণেই ইহাদিগকে 
অনেক সময় ভুল করিয়| উদ্ভিদ মনে করা হয়। স্পঞ্জের দেহে অনেক ছিদ্র 
আছে এবং উহা! দুইটি স্তরে গঠিত। আমরা যে স্পঞ্জ ব্যবহার করি, তাহা 
এইরূপ প্রাণীরই দেহাবশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। 

(২) সিলোটারা বা একনালী-দেহী_ইহাদের উদাহরণ হইতেছে 
জেলিফিস, হাইড, প্রবাল ইত্যাদি । হাইড! শুধু পুকুরে থাকে, অন্গুলি থাকে 
সমুদ্রে । একনালী-দেহী জীবের দেহও দুইটি স্তরে গঠিত, কিন্তু ইহাতে একটি 
মাত্র নালী বা ছিদ্র আছে। আমরা প্রবাল দ্বীপের কথা শুনিয়াছি। অসংখ্য 
প্রবালের দেহাবশেষ দিয়া গঠিত হয় প্রবাল দীপ । 

(৩ প্লাটিহেলমিনথিস বা চ্যাপ্টা কৃমি_ উদাহরণ ফিতা কমি, 
বরং কমি ইত্যাদি । ইহাদের আকৃতি চ্যাপট| হয়। ফিতা কৃমি মানুষের 
অন্তে বাম করে। যকৃৎ কৃমি গৃহপালিত পশুর পিত্তস্থলীতে বাসা বাধে । 

(৪) নিমাথেলমিনথিস ব। জুতা, কৃমি_এই কৃমি মানুষের দেহে 
বুহদঞ্জে বাস করিয়া! থাকে । ইহা কেশের মত লম্বা! হয় । 

(৫) একাইনোভার্মাট। ব! কণ্টক-_উদাহরণ সমুদ্র শসা, তারা মাছ 
প্রভৃতি । এই জাতীয় প্রাণীও সমুদ্রে বাস করিয়া থাকে। কিন্ত ইহার! 
ত্বরিংগতি-সম্পন্ন নয়। ইহারা নানা আকারের হইয়া থাকে। ইহাদের 
অনেকের ত্বকে কাটা আছে। 

(৬) আর্থোপোভ। বা জন্ধিপদ-__ইহাদের দেহ করেকটি খণ্ডে বিভক্ত 
থাকে এবং প্রত্যেক খণ্ডে ছুইটি গাইটযুক্ত উপাঙ্গ আছে। ইহাদিগকে 
চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা__(ক) পভজ্দ-_মশা, প্রজাপতি 
ইত্যাদি, (খ) বহুপদী-বিছা, কে্সো প্রভৃতি, (গ) মাকড়ু--কাকড়াবিছা, 
মাকড়সা প্রভৃতি ও (ঘ) খোলকী-_কাকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি । 

(৭) আনেলিড! ব| অনুরীমাল-_ইহাদের দেহ নলের মত লা হইয়া 
থাকে এবং আংটির মত সংযুক্ত খণ্ড দ্বারা দেহটি গঠিত, যথা-_কেঁচো, জোক 
ইত্যাদি । 

(৮) মালাক্ক| বা শব্থুক--ইহাদের দেহে কোন খণ্ড বা উপাগ্গ নাই। 
ইহাদের দেহের উপরিভাগ চুনজাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈয়ারী। ইহার! খুব ধীরে 
চলে, যথা__ঝিনুক, শামুক, শাখ ইত্যাদি । 


প্রাণিবিদ্যা ৮৫ 


মেরুদণ্ডী প্রাণীদিগকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

(১১/মওন-_ইহারা পাখনার সাহায্যে জলে সীতার দেয় এবং ফুলকার 
সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করে। 

(২ সরীস্থপ_যাহার! বুকে ভর দিয়া চলাচল করে এবং যাহাদের চর্ম 
আইপযুক্ত তাহাদিগকে সরীহ্থপ বলে। যথা-_সাপ, কুমীর, টিকটিকি 
ইত্যাদি। 

(৬ উন্ভচর-_যাহারা জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই বাস করিতে পারে 
তাহাদিগকে উভচর প্রাণী বলা হয়, যথা-_ব্যাঙ। ব্যাঙ যখন ব্যাঙাচি থাকে 
তখন জলে বাস করিয়া থাকে এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়, কিন্ধ 
উহা! পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ হইয়া যখন স্থলে বাস করে তখন ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্ধ 
সম্পন্ন করে। ্ 

€৫ পন্ষী-বাহাদের উড়িবার জন্য ডানা আছে এবং শরীর পালকে 
ঢাকা থাকে তাহাদিগকে বলা হয় পক্ষী। আমরা সব সময়ই চারিদিকে 
নানাবিধ পক্ষী দেখিয়া থাকি। 

(4. স্তন্তপারী_-বে সমস্ত প্রাণী শিশু অবস্থায় মায়ের দুধ পান করিয়া 
বাঁচে এবং যাহাদের দেহ সামান্য হইলেও কেশে ঢাকা, তাহারাই স্তত্তপায়ী 


প্রাণী, যথা-_মান্গুয, বানর, গরু, কুকুর, ছাগল ইত্যাদি 1 


মেরুদণ্তী ও অমেরুদণ্তী প্রাণীদের বিশেষত্ব 


মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শিরদীড়া শিশু অবস্থায় নরম থাকে এবং ক্রমশঃ 
উহা শক্ত হইয়া উঠে। ইহাদের অধিকাংশ নার্ভভন্্ পিঠের দিকে অবস্থিত। 
ইহাদের হংপিণ্ড পেটের দিকে । উচ্চ শ্রেণীর মেরুদ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের 
দুই দিকে ফুসফুদ আছে। পক্ষান্তরে নিয়ন শ্রেণীর মেরুদণ্ভী প্রাণীদের ফুসফুস 
নাই, আছে ফুলকা। মস্তিষ্কের অংশ হিসাবেই চক্ষু উৎপন্ন হয়। 

অমেরুদ্ডী প্রাণীদের শিরদীড়া নাই। ইহাদের নার্ভতন্ত্ পেটের দিকে 
রহিয়াছে। অনেক প্রাণীরই হৃৎপিণ্ড নাই, যাহাদের আছে, তাহাদেরও 
আছে পিঠের দিকে । কোন কোন প্রাণীর চোখ আছে কিন্তু তাহা ত্বকের 
পরিবর্তনের দ্বারা উৎপন্ন__মেরুদ্তী প্রাণীর চক্ষুর স্তাঁয় তাহা মস্তিষ্কের অংশ 


টি রি বি ২১ 


৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


কয়েকটি প্রাণীর বিবরণ ৫) কেঁচো 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি কেঁচো আনেলিডা বা অনুরীমাল শ্রেনীর অন্তর্গত 
একটি প্রাণী। সকলেই লক্ষ্য করিলে বর্ষাকালে রাস্তায়-ঘাটে কেঁচো দেখিতে 
পাইবেন। কেঁচো ভিজা স্থানে থাকিতে ভালবাসে । দিনের বেলায় উহারা 
গর্তের মধ্যেই বেশি সময় থাকে এবং রাত্রিবেলা খাবারের খোজে 
বাহির হয়। উহার৷ গাছের কচি পাতা বা মাটি খায়। কেঁচোর বিষ্ঠার 
কুণ্ডলী মাঠে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ঠার কুণ্ডলীর সাথেই রহিয়াছে গর্ত ৷ 
গ্ভগুলি সোজা এবং প্রায়ই একহাত গভীর হইয়া থাকে। কেঁচো দেহ 
স্গচিত ও প্রসারিত করিয়া চলে। * পে 

কেঁচোর দ্রেহ__সাধারণতঃ কেঁচো ছয়-সাত ইঞ্চিলম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের 
দেহ সরু একটি নলের মত। ইহাদের পেটের দিক হইতে পিঠের দিক 
বেশি কালো। একটি কেঁচোকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া যেখিলে দেখা যাইবে 
যে, কেঁচোর দেহে অনেকগুলি আংটির মত গোলাকার খণ্ড রহিয়াছে । এই 
খণ্ডগুলি সংখ্যায় একশতেরও বেশি। কৌচোর দেহের অংশবিশেষকে 
ক্লাইটেলম বলা হয়। ক্লাইটেলম হইতে কেঁচোর দেহের তিনটি অংশ, যথা 
সম্মুখ, মধ্যখান ও পিছনের অংশ দেখা যাইয়া থাকে। ক্লাইটেলমের প্রথম তেরটি 
আংটির প্রথম আংটিতে কেঁচোর ওঠ আছে। ওঠ 


আরও ছিদ্র আছে, যথা--স্ত্রী-জননছিতর, পুংজননছিন্র, শুক্র-জনন- 
ছিদ্র, পুষ্ঠছিন্্ ইত্যাদি। কেঁচোর ইচ্ছানুসারে ছিন্রগুলি খোলা ও বন্ধ 
হইতে পারে। 

কেঁচোর পুষ্টিতন্র--কেঁচোর দেহে মুখ হইতে পায়ু পর্যন্ত যে নালীটি 
বিস্তৃত রহিয়াছে তাহাকে পৌষ্টিক নালী বা Alimentary canal বলা 
হয়। পৌষ্টিক নালীট পাচট অংশে বিভক্ত কে) মুখবিবর, (খ) ফ্যারিং 
(গ) অ্ননালী, (ঘ) অন্তু ও (ঙ) পায়ু। 

C এত সংবহুন তন্ত-কেঁচোর দেহের বুকের দিকে ও পাশের 


দিকে মোট চারিটি রক্তবহা নানী আছে। তাহা ছাড়া দেহের সামনে 
আড়াআড়ি ভাবে আরও প্রায় 


হৃৎপিণ্ড । এই নালীসমূহ 


ঠ প্রাণিবিষ্তা এ ৮৭ 


কেঁচোর রক্তের মধ্যে লোহিত কণিকা নাই কিন্তু শ্বেত কণিকা 
রহিয়াছে । 

কেঁচোর শ্বীসকার্ধ-_কেচো দেহের ত্বক দিয়া স্বাসকার্ধ চালাইয়া থাকে 
কারণ উহার দেহে ফুসফুস, কুলকা প্রভৃতি যন্ত্র নাই। ত্বক দ্বারা বাতাস 
হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কার্বন ডাই-অল্লাইড পরিত্যাগ করে 

কেঁচোর অন্য ইন্ডরিয়াদিকেঁচোর দর্শনেত্রিয় বা অবশেন্রিয় নাই। 
কিন্তু ইহার স্পর্ণেন্দিয় খুবই প্রবল } ইহার কোন অংশ যদি স্পর্শ করা হয়, 
তাহা হইলে উহার! দেহ সংকুচিত করে। এমন কি, দেহে যদি উজ্জল আলোক 
আসিয়াও পড়ে তাহা হইলেও তাহারা দেহ সংকুচিত করিয়া থাকে। 

কে"চোর বাচ্চা_-কেঁচোর ডিম্বকোষ পুইজনন কোষ দ্বারা নিষিক্ত হইলে 
ছুই তিন সপ্তাহ.পর কৌচো অনেকগুলি বাচ্চা দেয়। 

কে'চৌর উপকারিতা--কেচো আমাদের খুব উপকার করে। ইহাকে 
চাষীর পরম বন্ধু বলা হয়। কেঁচো জমিতে গর্ত করিয়া মাটি ওলট পালট 
করিয়া দেয় এবং মাটির ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে সাহাষ্য করে। ইহাতে 
গাছের বৃদ্ধি সহজ হয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন বলিয়াছেন যে, যেখানে 
কেঁচোর বাস বেশি, সেইখানকার জমি উর্বরাও বেশি। কেঁচোর বিষ্ঠা জমিতে 
সারের কাজও হইয়া থাকে। এই কারণেই কেঁচোকে চাষীর পরম বন্ধু বলা হয়। 


র্ঘ্যে পিপীলিক! 

পিগীলিকা একটি পতঙ্গ এবং সন্ধিপদ বা অর্থপোডা পর্বের অন্তগত প্রাণী । 
পিগীলিকা। বা পিঁপড়েকে পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। আমরা সাধারণতঃ 
কাঠ পিঁপড়ে, লাল পি'পড়ে ডেয়ো পি’ পড়ে ইত্যাদি দেখিয়া থাকি । 

পিগীলিকাঁর দেহ--পিপীলিকার দেহের তিনটি অংশ, যথা-_মাথা, বুক 
ও পেট। পিগীলিকার মাথায় এইট পুঞ্জাক্ষি ও দুইটি শুদ্ধ আছে। প্রত্যেকটি 
শুদ্দের আবার দুইটি ভাগ। পিপীলিকা গুদ্ধের সাহায্যে ভ্রাণ লইতে পারে 
এবং পরস্পরের সহিত মনোভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে । পিপীলিক! 
মুখের ছুইটি ধারাল চোয়াল দ্বারা কঠিন খান্ত কাটিয়া খায় ও কামড়ায়) 
ঠোটের উপর পাতলা অংশের নাম ম্যাক্সিপার । ইহার সাহায্যে পিপীলিকা 
গাত্র পরিষ্কার করিয়া থাকে । পিপীলিকার বুকের নিপ্নদেশে তিন জোড়া পা 
রহিয়াছে। কোন কোন পিপীলিকার পেছনে হুল থাকে । [2 


Bg পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবি্া ' 
একই জাতের পিগীলিকার মধ্যে নানা আকারের পিগীলিকা দেখা যায় । 
স্ত্রী পিপীলিকা দেখিতে সবচেয়ে বড় এবং পুরুষ পিগীলিকা দেখিতে সবচেয়ে 
নুদ্র। ইহাদের মাঝামাঝি আছে শ্রমিক পিগীলিক|। আমরা যেসব 
পিগীলিক! সাধারণতঃ দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই প্রায় শ্রমিক পিপীলিক ৷ 
পিগীলিকার সমাজজীবন_ মান্য সমাজবদ্ধ জীব, কিন্ত পিপীলিকা 
সমাজজীবনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকে । পিঁপড়েরা দলবদ্ধ হইয়া বান করে। 
প্রত্যেক দলে থাকে একটি মাত্র স্ত্রী পিপীলিকা বা রাণী, কয়েকটি মাত্র পুরুষ 
পিপীপিকা, আর বাকী সকলেই শ্রমিক। স্ত্রী পিঁপড়ের কাজ শুধু ডিম্ব 
প্রসব করা, পুরুষ পিপড়ের! খুবই অলস, তারা কিছু কাজ করে না। সমস্ত 
কাজের ভার শ্রমিক পিঁপড়ের উপর স্ঠস্ত। বাড়ী তৈয়ারী, বাড়ী পরিষ্কার 
রাখা, খাগ্ সংগ্রহ করা, বাচ্চাদের লালনপালন করা ইত্যাদি সব কাজই শ্রমিক 
পিপড়েদের করিতে হয়। ইহারা সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে, 
এবং নিজেদের মধ্যে কখনও ঝগড়াবাটি করে না। ইহার! খাবার সংগ্রহ করিতে 
যাইয়া সব খাবার খাইয়া ফেলে না, দলের জন্ত খাবার সংগ্রহ করিয়া আনে এবং 
ভবিষ্যৎকালের দুদিনের জন্ত সংরক্ষণ করিয়। রাখে । যদি বিপদ দেখা যায়, 
তাহা হইলে প্রহরীর দল সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়। বিভিন্ন দলের মধ্যে কিন্ত 
বিবাদ লাগিয়াই আছে। একবার দেখা হইলেই হয়। ভীষণ যুদ্ধ হয়। যতক্ষণ*- 
পর্যন্ত একদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে । 
যাহারা জয়ী হয়, তাহারা বিজিতের বাসা আক্রমণ করিয়া! খাবার ও বাচ্চা সংগ্রহ 
করিয়া আনে। পিঁপড়ের একাগ্রতা, একতা, শ্রমণীলতা, কর্মকুশলতা ইত্যাদি 
মানুষের অন্ুকরণযোগ্য। 
পিগীলিকার খাগ্ত-গুড়, চিনি ও নানাবিধ শল্ত পি'পড়েদের খাগ্ঠ। 
ফল ও মরা জীবের দেহাবশেষও পি'পড়েরা খাইয়া! থাকে । 
পিগীলিকার বাস1-একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে 
মেঝের নীচে, দেওয়ালের ফাটপে, মাঠে, সর্বত্র পি'পড়েরা বাসা বানায়। 
ইহাদের বাড়ী-প্স্ততপ্রণালী অতিশয় সুন্দর। শ্রমিকেরা বাসায় অনেকগুণি 
কুঠরি তৈরি করে, কোনটার ডিম, কোনটার খা ইত্যাদি থাকে । এক কুঠরি 
হইতে অন্ত কুঠরিতে যাইবার পথ রহিয়াছে। লাল রঙের বড় পিঁপড়ে 
সকলেই দেখিয়াছে। ইহারা পাতার কিনারা জুড়িরা বাসা প্রস্তুত করিয়া 
থাকে। বর্ধাকালে অনেক সময়েই পিঁপড়েদের বানা পরিত্যাগ করিতে 


প্রাণিবিদ্া & ৮৯ 


হয়। তখন তাহারা বাচ্চা ও খাগ্ভ ইত্যাদি মুখে করিয়া নিয়া অন্ত্ৰ 


বায়। শ্রমিক পি'পড়েরা সকল সময়ে গৃহে স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়েদের সুখ 
ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রতি নজর রাখিয়া থাকে । 

পিগীলিকার জীবন-_শ্রমিক পি পড়েরা ২।৩ বৎসরের বেশি বাঁচে না। 
পুরুষ পিপীলিকার ক্ষেত্রেও তাই। কিন্ত ন্রী পিপীলিকা ২০ বৎসর পর্যন্ত 
বাচিয়া থাকে । বসস্তকালে ডিম পাড়িবার আগে ন্ত্রী ও পুরুষ পিপড়ের! 
আকাশে উড়িতে থাকে, অন্য সময় শ্রমিক পি'পড়ের! তাঁদের বাহিরে যাইতে 
দেয় না। পিগীপিকার জীবনের চারিটি অবস্থা__(১) ডিম, (২) শুক, (৩) পিউপা 
ও (৪) ইমাগো বা পুর্ণাঙ্গ পিপীলিকা ৷ 

পিগীলিকার উপকারিতা ও অপকাঁরিতা-_পি পড়ের। আমাদের শম্ত ও 
মিষ্ট দ্রব্য খাইয়া আমাদের অপকার করে, কিন্তু আমাদের পরোক্ষভাবে 
উপকারও করিয়া-থাকে । উহারা, উই, ছারপোকা প্রভৃতি পতদের ডিম 
বিনষ্ট করে। পিঁপড়েদের শুক অনেক সময় মাছ ধরার টোপ হিসাবে ব্যবহৃত 
হয় এবং এ শুক পাখীদের খাবার হিগাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


(নৌমাছি 

মৌমাছি শীতপ্রধান দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহারা ফুল হইতে মধু আহরণ করে। ইহাদের স্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল । 

মৌমাছির দেহ-_মৌমাছির দেহ রোম দ্বারা আবৃত। ইহার দেহও 
অন্তান্ত পতঙ্গের নায় তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা-_মাথা, বুক ও পেট। ইহার 
মাথার ছুই দিকে ছুইটি বড় বড় চোখ আছে এবং সামনের দিকে আছে তিনটি 
চোখ । ইহার দুইটি গুদ আছে। ইহার মুখের যে অংশকে লোচিয়। 
বলে তাহা লোমশ শুঁড়ের মত এবং মৌমাছি ইহার সাহায্যেই পুপ্পের 
মিষ্ট রস শুধিয়া লয় এবং উহ। মধুতে পরিবর্তিত করিয়া মধুস্থলীতে রাখিয়া " 
দেয়। প্রত্যেক মৌমাছির চারিটি করিয়! ডানা আছে। ইহাদের বুকের নীচে 
তিন জোড়া পা আছে। পিছনের পা বড় বড় লোমে আবৃত । মৌমাছি 
এই লোমারৃত পায়ের সাহায্য দেহস্থিত ফুলের পরাগগুলি আ্বঁচড়াইয়। একটি 


. ধলিতে রাখে, ওঁ থলিকে পরাগস্থলী বলা হয়। 


মৌমাছির বিভিন্ন আকীর-__মৌমাছিও পি'পড়ের মত তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত স্ত্রী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি ও শ্রমিক মৌমাছি। দ্র মৌমাছিকে 


> 


৯০ “পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্তা 


রাণী মৌমাছি বলা হইয়া থাকে। ইহার পেট লা, তাই ইহাকে পুরুষ মৌমাছি 
হইতে বড় বলিয়া মনে হয়। পুরুষ মৌমাছি মোটা এবং আকারে বড় হইয়া 
থাকে। পুরুষ মৌমাছির চোখ বড় ও ইহাদের হুল নাই, কিন্তু রাণী মৌমাছির 
চোখ ছোট ও হুল আছে। শ্রমিক মৌমাছি দেখিতে সকলের চেয়ে ছোট ! 
ইহাদের পরাগস্থলী ও মধুস্থলী আছে, কিন্ত অন্তদের উহা নাই। 


মৌমাছির সামাজিক জীবন 


মৌমাছির চাকে একটি মাত্র রাণী মৌমাছি থাকে, পুরুষ মৌমাছি থাকে 
প্রায় ছুই শত এবং শ্রমিক মৌমাছি থাকে হাজার হাজার । রাণী মৌমাছির 
কাজ শুধু ডিম পাড়া। পুরুষ মৌমাছি খুব অলস, তাহারা কোন কিছু কাজ 
করে না। শ্রমিক মৌমাছিরাই সব কাজ করে, তারা বাচ্চা লালন-পালন, চাক 
মেরামত ও মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহারা সারাদিন, কাজ করে এবং 
ইহাদের কর্মকুশলতা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা আমাদের সকলেরই অনুকরণীয় । 
চাকে মাত্র একটি রাণী থাকে এবং যদি নূতন রাণী জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে, 
হুল কুটাইয়া মারিয়া ফেলা হয়। এদিকে নূতন রাণী যদি কোনও ক্রমে বড় 
হয়, তাহা হইলে পুরাতন রাণীকে তখন মৌচাক ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। 
| যেখানে বাস করে, তাহাকে মৌচাক বলা হয়। ইহার. 
অনেক সময়েই গাছের ভালে, বারান্দার কোণে চাক বানাইয়া থাকে । 
চাকগুলির কুঠরি খুব অদ্ভুত । উহা ছয়কোণ-বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটি কুঠরি 
প্রায় একই রকম, প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট বড় আছে মাত্র। 
কুঠরিগুলির জ্যামিতিক আকুতিতে ভুল ধরিবার কোন উপায় নাই। সবচেয়ে বড় 
কুঠরিতে বাস করে রাণী মৌমাছি, তাছাড়া অন্যান্য বড় কুঠরিতে বাস করে 
পুরুষ মৌমাছি, “ছোট ছোট কুঠরিতে শ্রমিকেরা থাকে, আর অন্তান্ত কুঠরিতে 
পরাগুসহ মধু সঞ্চিত থাকে ও ডিমেরা থাকে। মৌচাক তৈয়ারী হয় মোম 
_দার্রা। 
মৌমাছির জীবন__মৌমাছি বাঁচে প্রায় বছর তিনেক। পুরুষ মৌমাছি 
শ্রমিক মৌমাছি হইতেও কম সময় বাঁচে। শ্রমিকেরা বাচে প্রায় তিন বৎসর ৷ 
রাণী ও পুরুষ মৌমাছিরা মাঝে মাঝে আকাশে উড়ে। তখন অনেক পুরুষ 


মৌমাছি মরিয়া যায়। রাণী মৌমাছি চাকে ফিরিয়া আসিয়া অনেক ডিম পাড়িয়া .../ 


থাকে এবং ডিমগুলি বিভিন্ন কুঠরিতে থাকে । 
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মৌমাছির বূপীন্তর-_মৌমাছির জীবনের চারিটি অবস্থা। ডিম হইতে 
শুক বাহির হয়। ইহার পর ইহাদের জীবনে এক মজার ব্যাপার ঘটে। 
যে সমস্ত শুক পরাগ এবং মধু খাইয়া বৃদ্ধি পায়, তাহার! শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় 
শ্রমিক মৌমাছিতে। শ্রমিকদের মুখের এক প্রকার রস খাইয়া যাহারা বড় হইয়া 
থাকে, তাহারা শেষ পর্যন্ত রাণী মৌমাছিতে পরিণত হয় এবং অনিষিক্ত ডিম 
হইতে পুরুষ মৌমাছি জন্মে। শুক মুখের লালা হইতে একটি আবরণ তৈয়ার 
করে। সেই অবস্থায় ইহাকে পিউপা৷ বলে। পিউপা। কুঠরিতে মোম দ্বারা 
আবদ্ধ থাকে। প্রায় ১০।১২ দিন পরে কুঠরি হইতে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি বাহির 
হইয়া আসে ! 

মৌমাছি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে । আমরা মৌমাছি হইতে 
মধু ও মোম পাইয়া থাকি। মধুখাগ্ত ও ওঁষধও বটে এবং মোম হইতে আমরা 
বাতি পাইয়া থাকি। বর্তমান যুগে মোম বিভিন্ন জিনিস তৈয়ারী করিতে 
লাগিয়া থাকে, বাতি প্রস্তুত হয় প্যারাফিন জাতীয় পদার্থ হইতে। 


8) মশা 


পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, যেখানে মশা নাই, তবে কম আর বেশি । 
স্শার সাহায্যে আমাদের দেহে নানা রকম রোগ সংক্রীমিত হইয়া থাকে। ইহারা 
আমাদের পরম শান্র | 

বিভিন্ন জাতীয় মশী_ আমাদের দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ 
করাইয়া দেয় গ্্যানোফেলিস ( Anopheles ) মশ!। আমাদের দেহে 
ফাইলেরিয়া৷ বা গোদের জীবাণু যে মশা প্রবেশ করার, তাঁহাকে বলে 
কিউলোক্স (0162) এবং ডেমুজরের জীবাণু যে মশ। দেহে প্রবেশ করায় 
তাহাকে বলা হয় ক্েগোমিরা ( Stegomy? )। গ্যানেফেলিস ও কিউলেক্স 
মশার বসিবার ধরনই পৃথক | কিউলেক্স মশা যখন কোন কিছুর উপর বসে, তখন 
সে তাহার দেহকে বসিবার স্থানের সমান্তরাল করিয়া বসে, পক্ষান্তরে 
এ্যানোফেলিন মশা বসিবার সময় দেহকে ৪৫০ কোণ করিয়া দেহের পিছনটা উচু 
করিয়া রাখে। 

মশার দেহ- অন্থান্ত পতঙ্দের মত মশার দেহও তিনটি অংশে বিভক্ত-- 
মাথা, বুক ও পেট। উহাদের মাথা বড় এবং গৌলাঁকার । মশার দুইটি চোখ 
এবং দুইটি শুঙ্গ আছে। পুরুষ মশার শুদ্দে আছে বড় বড় লোম, কিন্ত স্ত্রী 


৯২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা , 


মশার শুনে এরূপ কিছু নাই। মশার মাথার সামনের দিকটায় একটি নল 
রহিয়াছে, এই নলের দ্বারাই শ্রী মশক রক্ত শোষণ করিয়া থাকে । পুরুষ মশার 
রক্ত চুষিবার ক্ষমতা নাই, কারণ ইহার নল ভোতা। মশার বুকের তিনটি খণ্ডের 
বটে প্রত্যেক খণ্ডে আছে দুইটি করিয়। লম্বা পা। মাঝখানে আছে দুইটি 
পাতলা ডানা । মশার পেট লম্ব। এবং উহা নয়টি ভাগে বিভক্ত 

মশার বূপান্তর-মশার জীবনেও চারিটি অবস্থা, যথা-_ডিম, শুক, গিউপা 
ও ইমাগো। এযানোফেলিস ডিম পাড়ে পরিষ্কার জলে ‘এবং প্রশস্ত জলাশয়ে । 
কিন্তু কিউলেক্স যে কোন ধরনের একটু জল পাইলেই সেইখানে ডিম পাড়িয়া 
থাকে। ডিম হইতে শুক বাহির হয়। “কের দেহ হয় লম্বা এবং তাহাতে বড় 
বড় লোম থাকে। কিউলেক্স শুক কীটের পেটের শেষদিকে একট নলাকার 
খাসযন্্ আছে। এযানোফেলিস “কের তাহা নাই। শৃকেরা বড় হয় ছোট 
ছোট জীবাণু খাইয়া। কমে ইহারা একটু বড় হইয়া, পিউপা অবস্থায় 
আসিয়া পৌছায়। এই সময় তাহাদের দেহ বাকিয়া গিয়া বড়শির মত হইয়া 
থাকে। পিউপা কয়েকবার খোলস পালটায় এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ মশায় পরিণত 


হইয়া থাকে। . 
চিক ৰ 


মাকড়সা অর্থপোডা শ্রেণীভুক্ত বটে, কিন্ত উহারা পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তৰ্গত নয়। 
মাকড়সা মাকড় শ্রেণীর অন্তর্গত তাহ! আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । আমরা 
মাকড়সাকে ঘরের নানাস্থানে দেখিয়া থাকি । মাকড়সা পতঙ্গদের রক্ত চুষিয়] 
খাইরা থাকে। স্ত্রী মাকড়সা অপেক্ষা পুরুষ মাকড়সা দেখিতে অপেক্ষারুত বেশি 


থাকে। মাকড়সার" পা আছে আটটি এবং 
য়া গাইট আছে। মাকড়সার পেটের নীচে 
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ও ছিদ্র দিয়া রস বাহির করিয়া মাকড়সা জাল বুনিয়া থাকে। ওঁ মাংসপিগুগুলি 
মাকড়সার জালবুনন যন্ত্র। 

মাকড়সার জাল-_মাকড়সা সাধারণতঃ পতঙ্গ ধরিয়া খাইবার জন্য জাল 
বুনিয়া থাকে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উহার! জালবুনন যন্ত্র হইতে রস বাহির 
করিয়া জাল বোনে । উহারা রস একস্থানে লাগায় এবং চারিদিকে ছুটিয়া 
বেড়ায়, সাথে সাথে রস সুতার মত হইয়। বাহির হইয়া আসে। এই ভাবে 
তাহার! সুন্দর করিয়া জাল বুনিয়া থাকে। মাকড়সা জাল বুনিয়া জালের 
মাবখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোন পতঙ্গ জালে পড়িলে জালে আটকাইয়া 
যায়, তখন মাকড়সা যাইয়া তাহার রক্ত শোষণ করে। মাকড়না কখনও 
কোন মরা পতঙ্গ খায় না। 

জলচর মীকড়সা_এক প্রকার জলচর মাকড়সা আছে। ইহারা 
জলে বাম করে বটে, কিন্তু ইহাদিগকে জলের উপর হইতে বাতাস গ্রহণ করিয়। 
্বাসকার্ চালাইতে হয়। ইহারা জলের উপর ঘাসে বা ডাল-পালায় বাস! তৈয়ারী 
করিয়া থাকে! বাসাটি দর্জির অন্ুলি-্রাণের মত। ইহারা বাসাটি পূর্ববণিত 
সুতা দিয়া তৈয়ারী করে এবং এক প্রকারের আঠা উহাতে মাখাইয়| দেয়। 
ইহাতে বাসাটি হয় শক্ত কাগজের মত। মাকড়সা পায়ের লোমের সাহায্যে 
বাতাস আনিয়া তাহার বাসাটি বাতাসে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে । 

মাকড়সার জন্তান_ত্রী মাকড়সা সুতা দিয়া চ্যাপ্টা গুটি তৈয়ারী করে 
এবং তাহার ভিতরে প্রচুর ডিম পাড়িয়া থাকে রী মাকড়সা এ ডিমঙ্থদ্ধ গুটিটি 
লুকাইয়া রাখে বা বুকে করিয়া বেড়ায়। কিছু দিন পরে ডিম হইতে শিশু 
মাকড়না বাহির হয়। ইহাদের পূর্ব অবস্থা নাই এবং শিশু-মাকড়স। ছোট ছোট 
পতন্দের রক্ত খাইয়াই বড় হইয়া থাকে এবং কয়েকবার খোলস বদলাইয়া পূর্ণাঙ্গ 
মাকড়লায় পরিণত হয়। 


(৬) মাছ- রুইমাছ 


মাছ একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী কিন্ত নিয় শ্রেণীর অন্তভূক্তি। মাছের! কেহ 
ভ্বাশযুক্ত, কেহ আশহীন। আঁশযুক্ত মাছ রুই, কাতলা, ইলিশ ইত্যাদি 
এবং আঁশহীন মাছ হইতেছে শিঙি, মাগুর, ট্যাংরা ইত্যাদি। মাছ ফুলকার 
সাহায্যে শ্বাদকা করিয়া থাকে। ফুলকা ছুইটি আবৃত থাকে মাছের কানকুয়ার 
সাহায্যে । মাগুর, কই, শিঙি প্রভৃতির ফুলক! ছাড়াও অতিরিক্ত কানকুয়া আছে। 


৯৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা - 


একবার আমরা রুইমাছ পরীক্ষা করিয়া দেখিব। রুইমাছের মুখ ও লেজের 
দিকটা সরু ও মাঝখানট। মোটা। রুইমাছের দেহের তিনটি অংশ, যথা--মাথা, 
শধ্যভাগ ও লেজ। মাথার সঙ্গে মুখ, নাক, চোখ ও কানকুয়া। রুইমাছের 
চোখ বেশ বড়, কিন্তু চোখের উপর কোন পাতা নাই। রুইমাছের সবন্দ্ধ 
সাতটি পাখন। আছে-_কানকুয়ার কাছে আছে দুইটি, পিঠে আছে একটি, পেটে 
রহিয়াছে দুইটি, পায়ুর কাছে আছে একট এবং পেজে রহিয়ছে একখানি । 
লত্তরণের সময় মাছের লেজের পাখনা কাজ করে হাল হিসাবে এবং অন্তান্ত 
পাখনা দীড়ের কাজ করিয়া থাকে । 

রুই মাছের অস্থি, শ্বাসযন্র ও রক্ত-সংবহন তত্্র_রুইমাছ করোটি 
এবং মেরুদণ্ড ইত্যাদি দিয়া গঠিত হয়। মেরুদণ্ড হইতে কিছু সংখ্যক কশেরুকা 
বাহির হইয়াছে। ফুলকার সাহায্যে রুইমাছ স্বাপকার্য করিয়া থাকে। কানকুয়ার 
নীচে চিনির মত লাল ইলকা দেখা বাইয়। থাকে । এ ফুলকাতে অনেক 
রক্তবহ! নালী বর্তমান বলিয়া উহাকে লাল দেখায়। মাছ কুপকার মধ্যে জল 
লয় এবং রক্তবাহী নালী ও জল হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করে এবং কার্বন 
ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করিয়। থাকে। এইরূপে রুইমাছ শ্বাসকার্য 
চালায়। 

রুইমাছের কানকুয়ার নীচের অংশে এবং পেটের ঠিক উপরে মাছ কাটিবার 
পর একটি লাল যন্ত্র দেখা যায়। উহাই মাছের হৃৎপিও বা রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্র । 
হংপিণ্ডের মধ্যে দুইট কুঠরি আছে _-উপরেরটির নাম নিলয় ও নীচেবাটর নাম 
অলিন্দ। নিলয় হইতে ধমনী বাহির হইয়া গিয়াছে এবং অলিন্দের নীচে 
একটি বড় শিরা আছে, উহাই প্রধান শিবা... প্রত্যেক কুঠরিতেই একট 


করিয়| কপাটিকা রহিয়াছে। এ কপাটিকা মাত্র একদিকেই খুলিয়া থাকে ।- 


ধমনী ও শিরা যেখানে যুক্ত সেইখানে অনেক হুক পক্তবহা নালী রহিয়াছে। 
ইহাদিগকে বলে জালক। হংপিণ্ডের সর্বদাই সংকোচন ও প্রসারণ চলে । 
নখন সংকোচন হয়, তখন নিলয় হইতে দুষিত রক্ত ধমনী দিয়া ফুলকায় যাইয়া 
পৌছায় এবং সেইখানে অক্সিজেনের সাহায্যে রক্ত বিশু হয় এবং ছোট ছোট 
ধমনীর মধ্য দিয়া বায় এবং জালকের সাহায্যে মাছের সমস্ত দেহে পৌছায়। 
এজ আবার দুষিত হয় এবং ওঁ রক্ত সালকের মধ্য দিয়া বায় শিরাতে এবং 
উহা তখন হৃংপিণ্ডের অলিন্দে যায়। অলিন্দ হইতে রক্ত যায় নিলয়ে। 
এইরূণে মাছের শরীরে রক্ত চলাচল করে। 


প্রাণিবিদ্ধা a 


রুইমাছের পুর্টিতন্র 

রুইমাছের মুখের ভিতরে ছোট একটি জিভ আছে। মুখের গর্ভের পিছনের 
“দিকটাকে ফ্যারিংদ বলা হয়। ফ্যারিংসের তলে মাছের কতকগুলি দত 
আছে। ফ্যারিংসের পরে আছে অন্ন-নালী ও তাহার পরে পাকস্থলী ৷ 
পাকস্থলীর সম্মুখের দিকে যকৃৎ বা মেটুলি ৷ বন্ধতের মাঝে আছে পিত্তস্থলী । 
বরুতের রসের মত পিভ্তস্থলীর রসও হজমের সাহাবা করিয়া থাকে। 


(৭) ব্যাঙ 

ব্যাঙ উভচর এবং মেরুদণ্ডী প্রাণী। ইহা মাছ হইতে অপেক্ষাকৃত 
উচ্চশ্রেণীর প্রাণী । সাধারণতঃ দুই রকমের ব্যাঙ দেখা যায়, (১) সোন! বা 
কোলা ব্যাঙ ও (২) কুনো ব্যাঙ ৷ সোনা ব্যাঙ দেখিতে বড় ও প্রায়ই 
জলে থাঁকে, পেটের বর্ণ হলুদ রংবিশিষ্ট এবং পিঠের রং সবুজ, তাহার 
উপর কালো ডোরা কাটা থাকে । কুনো ব্যাঙ সাধারণতঃ দেখিতে ছোট এবং 
উহার! ডাঙায় থাকে । 

ব্যাঙের দেহ-_ইহার মাথা ও দেহ এক, ঘাড় নাই। চোখ দুইটি 
বড় ও গোল। ইহার চোখে তিনটি করিয়া পাতা রহিয়াছে। ব্যাঙের কান 
দেখা যায় না, ইহার কান পাতলা চামড়া দ্বারা আবুত। নাকের ছুইটি ছিদ্র। 
সুখের গর্ত যথেষ্ট বড়। সোনা ব্যাঙ দাত দিয়া শিকার ধরে, কিন্তু চিবাইতে 
পারে না। কুনো ব্যাঙের দাত নাই। চটচটে জিভ দিয়া পতঙ্গ ধরিয়া 
উহারা খাইয়া থাকে । ব্যাঙেরা কীট-পতদ্দ ধরিবার কালে জিভ উপ্টাইয়া 
বাহির করিয়। দেয় এবং কীট-পতঙ্গ চটচটে জিভে আটকাইয়া গেলে ব্যাঙ 
জিভ ভিতরে টানিয়া লয়। ব্যাঙের চারিটি পায়ের মধ্যে সামনের দুইটি 
অপেক্ষাকৃত ছোট । ইহাদের পিছনের পায়ের আঙ্গুল গুলি জোড়া, তাই ইহারা 
সহজে সাতার দিতে পারে। i; g 

ব্যাঙের শ্বাস তন্ত্র ও রক্ত-সংবহণ তন্ত_খাস গ্রহণ করিবার সময় 
ব্যাঙ মুখ বন্ধ করিয়! নাক দিয়া বাতাস লয়। বাতাস ফুসফুসে যায়। ' ফুসফুসে 
জালকের যে রক্ত আছে, সেই রক্ত বাতাস হইতে অক্সিজেন লয় এবং কার্বন 
ডাই-অল্সাইড পরিত্যাগ করিয়া থাকে । ব্যাঙ ত্বকের সাহায্যেও শ্বানকাঁধ করিয়। 
থাকে । তবে তাহা তাহারা করিয়া থাকে শীতকালে। ইহার! শীতকালে 


যমের মধ্যে ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্ধ করিয়া থাকে । 


NE 


৯৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে তিনটি কুঠরি আছে । উপরে যে-কুঠুরি আছে তাহাকে 
অলিন্দ বলে এবং নীচের কুঠরি ছুইটিকে বলে নিলয়। অলিন্দ দুইটি হইতে 
নিলয়ে রক্ত আসিবার জন্য ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের মুখে কপাটিকা বা 
৪1৪ আছে। দেহের দূষিত রক্ত উধর্ব মহাশির! ও নিন্ম মহাশিরার 
মধ্য দিয়া দক্ষিণ অলিন্দ হইতে নানা প্রক্রিয়ায় রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া বাম অলিন্দে 
আসে। এদিকে হৃংপিও পর্যায়ক্রমে দিবারাত্র সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে 
থাকে এবং বাম অলিন্দের বিশুদ্ধ রক্ত ধমনী ও তাহার শাখা-প্রশাখা দিয়া 
শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করিয়া থাকে । 

ব্যাঙের পুষ্টিতল্র_ব্যাঙের মুখে বেশ বড় গর্ত আছে। গর্ভের পিছন 
দিকে আছে ফ্যারিংস। ফ্যারিংসে আছে দুইটি গর্ত, একটি ফুসফুস নাঁলী এবং 
অপরটি তন্ন নালীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে । অন্ন নালীর পরের 
অংশকে বলা হয় আমাশির। ইহার পর আছে অন্তর ও বৃহ্দন্্র। পাকস্থলীতে 
আছে যক্বৎ এবং যকৃতের সঙ্গে আছে পিত্তন্থলী ৷ 

ব্যাঙের রূপান্তর ও উপকারিভা_ ব্যাঙ বর্ষাকালে জলে বহু ডিম, 
পাড়িয়! থাকে । কয়েকদিন পর ডিম হইতে ব্যাঙাচি বাহির হইয়া থাকে । 
ব্যাঙাচির থাকে মাত্র মাথা ও লেজ। এই সময় ইহারা কিছু খায় না, কারণ 
তাহাদের দেহে খান্ত সঞ্চিতই আছে। কয়েকদিন পরে ইহাদের মুখ দেখা যায় 
ও তাহাতে দাত থাকে । তখন ইহারা মৃত জীবজন্ত খায় ও লেজের লাহাধ্যে 
সীতার দেয়। এই সমর ছুইদিকে ফুলকা ঝুলিতে দেখা যায় এবং ব্যাঙাঁচি এই 
ফুলকার সাহায্যেই শ্বাসকার্ধ করিয়া থাকে। ইহার পর পাতল! চামড়ার আবরণ 
দিয় উহা! ঢাকা পড়িয়া যায়। এই আবরণকে কাঁনকুন্না। বলা হইয়া! থাকে । 
কানকুয়ার মধ্যে নৃতন ফুলক! গজাইয়া থাকে, পুরাতন, ফুলক! আর থাকে না। 
কানকুয়া হইবার সময় ইহাদের ফুসফুস জন্মায় এবং ইহাদের লেজের গোড়া 
হইতে পিছনের পা বাহির হইলেও উহা কানকুয়| দিয়া ঢাকা থাকার জন্য উহ! 
বাহির হইতে দেখা যায় না। এখন ব্যাঙের! ফুসফুসের দাহায্যেই খ্বাসকার্য 
চালায় এবং কানকুয়া ও নূতন ফুলকা চলিয়া যায়। এই সমর ব্যাঙাচিকে 
ব্যাঙের মতই দেখায়। লেজ থাকিলেও উহা ্রমশঃ ছোট হইয়া আসে এবং 
শেষ পর্যন্ত একেবারেই দেখা যায় না। y 

Es ৃ 
লা ই 
ডা দিয়া ভুত, মনিব্যাগ ইত্যাদি তৈয়ার হইয়া থাকে। 


সাপ শিও 


প্রাণিবিদ্যা : ৯৭ 


রী পদার্থের বিশেষত্ব 

সজীব পদার্থের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে এবং এই বিশেষত্বগুলির জন্যই 
উহাকে জড় পদার্থ হইতে পৃথকীকরণ সম্তব। 

(ক) গমন শক্তি-_সজীব পদার্থ এক প্থান হইতে অন্তস্থানে সাধারণতঃ 
গমন করিতে পারে। উদ্ভিদের মধ্যে কিছু ব্যাক্টিরিয়া ও শেওলা৷ চলাচল 
করিতে পারে। কিন্তু অপর উদ্ভিদের চলংশক্তি নাই। কিন্তু ইহারা চলাচল 
না করিলেও দেহের অংশগুলি নাড়াচাড়া করিয়া থাকে । প্রাণীরা শত্রুর হাত 
হইতে রক্ষা পাইবাঁর জন্য এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে গমনাগমন 
করে। 

(খা শ্বাসকার্ষ-_জীবমাত্রেই শ্বাসকার্য করে | প্রাণীরা শ্বাসযস্ত্রের সাহায্যে 
শ্বাসকার্য করিয়া থাকে, কিন্তু উদ্ভিদের শ্বাসকার্ধ অন্য প্রকার, আমরা সে বিষয়ে 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 

(গ) খাস্াগ্রহণ-_গ্রত্যেক জীবই খাগ্ধ খাইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে, 
কিন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর পুষ্টিসাধনের ধার! ভিন্নরূপ । 

(ঘ) বৃদ্ধি_-গ্রত্যেক জীবেরই বৃদ্ধি আছে। উদ্ভিদের দেহের সকল অংশ 
একই সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, কিন্ত প্রাণীর সমস্ত দেহ একসাথে বৃদ্ধি পায়। 

ডে) জাড়া-_ প্রত্যেক জীবই নানা উত্তেজনায় সাড়া দিয়া থাকে। উদ্ভিদ 
যতটা সাড়া দেয়, তার চেয়ে বেশি সাড়া দেয় প্রাণী। 

(চ) বংশবিস্তার - উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলেই বংশবিস্তার করিয়া থাকে । 

(ছ) মৃত্যু- প্রত্যেক জীবেরই লয় বা মৃত্যু আছে। 


পারিপার্থিক অবস্থা ও জীব 

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই পারিপাশ্িক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বীচিয়া 
থাকিতে চায়, কারণ তাহা ন! হইলে মৃত্যু নিশ্চিত ৷ 

উদ্ভিদ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা__পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়া উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায়। জল, আলোক ও বাতাসের উপর উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই উপযুক্ত পরিমাণে এ সব জিনিস পাওয়ার জন্য উদ্ভিদের 
চেষ্টা থাকে । জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও ফাঁপা, কারণ এ সব গাছকে জলে 
ভাগিয়া থাকিতে হয়। মরুভূমিতে জল নাই বলিয়৷ সেখানকার উদ্ভিদের মূল 
খুব লম্বা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ নামক একপ্রকার বৃক্ষ আছে ॥ 
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৯৮ ০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবি্া, 


এই গাছের বীজশুদ্ধ ফল নীচে পড়িলে নোনা জলে উহার ত্রণ নষ্ট হইবে 
বলিয়া গাছে থাকিবার কালেই ইহাদের অস্থুরোদগম হইয়া থাকে। তারপর 
চারাগাছ মাটিতে পড়িয়া যার এবং সৃচল মুখট মাটিতে গাথিয়! যায়। উদ্ভিদ 
প্রাণীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া 
থাকে। এই কারণে ইহাদের দেহে দুর্গন্ধ, বিষাক্ত দ্রব্য, কাটা ইত্যাদি থাকে । 

প্রাণী ও পারিপার্তবিক অবস্থা_ পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জলবায়ু 
ও আবহাওয়া দৃষ্ট হয়। প্রাণীরা যে জায়গায় থাকে, সেই জায়গার উপযোগী 
করিয়া নিজেদের গড়িয়া লইয়া থাকে। তাহা ছাড়া খাদ্য অনুধায়ীও প্রাণীদের 
দেহের গঠন হইয়া থাকে। হিং জন্তুর দাত খুব তীক্ষ হয় কিন্তু তৃণভোজীদের 
দাত হয় ভোতা। মরুভূমিতে উট বাস করে, তাই উহাকে জল সঞ্চয় করিয়া 
রাখিতে হয়। উটের পেটে একট কুঠরি আছে যাহাতে জল সঞ্চিত করিয়া 
রাখে । বিড়াল জাতীয় জীব রাত্রে আহার সংগ্রহ করে, এইজন্ত ইহাদের চোখ 
এমন ভাবে তৈয়ারী যে, রাত্রে উহার! দেখিতে পারে। এইরূপ ভাবে বিভিন্ন 
প্রাণীকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, বিভিন্ন প্রাণী তাহাদের জীবনধারণের 
জন্যই নানাভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
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7 
ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরতা 
উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, একটি ছাড়া অন্ঠটি বাচিতে 
পারে না। উদ্ভিদ বাতাসে অক্সিজেন দান করিয়া থাকে এবং সেই অক্সিজেন 
গ্রহণ করিয়া প্রাণী শ্বাসকার্ধ চালাইয়া থাকে । উদ্ভিদ যদি না থাকিত, তাহা! 
হইলে অক্সিজেন শেষ হইয়া যাইত এবং পৃথিবীতে কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে 
পারিত না। পক্ষান্তরে প্রাণী প্রশ্বাসের সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ 
করিয়া থাকে এবং এই গ্যাসটি উদ্ভিদ গ্রহণ করে খাদ্য তৈয়ারী করিবার জন্য । 
অতএব প্রাণী বদি না থাকিত, তাহা হইলে উদ্ভিদ তাহাদের খাগ্ধ পাইত না । 
প্রাণীর হাড়, রক্ত, মলমূত্র ইত্যাদি উদ্ভিদের সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। 
অতএব সেইদিক দিয়া প্রাণীর প্রয়োজন উদ্ভিদের পক্ষে কম নয়। এদিকে 
প্রাণী নানাভাবে উদ্ভিদকে খান্ত হিসাবে গ্রহণ করে। মান্য তো উদ্ভিদের উপর 
বেশি নির্ভরণীল। তাহা ছাড়া এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহারা উদ্ভিদ 
খাইয়া জীবন ধারণ করে। গাছের বংশরক্ষার জন্য প্রয়োজন পরাঁগমিলন | এই 
মিলন সম্ভব করিতে কীট-পতঙ্গাদি উদ্ভিদের প্রভৃত উপকার সাধন করিয়া থাকে । 


চতুর্থ অন্যাস 
(জ্যাতিবিষ্ভা__নক্ষত্রজগত 


নক্ষত্র ও গ্রহ--আমরা মেঘহীন অন্ধকার রাত্রিতে যদি আকাশের দিকে 
লক্ষ্য করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? আমরা লক্ষ লক্ষ 
আলোকবিন্দু আকাশমণ্ডলে বা 'খ-গোলে দেখিতে পাই। আমরা মনে 
করিয়া থাকি যে, ও আলোকবিন্দুগুলি বুঝি আকাশমগুলের গাত্রে খচিত 
হইয়া আছে, কিন্তু আসলে তাহা নয়। ওঁ আলোকবিন্দুগুলি একটি অন্যটি 
হইতে বহু দূরে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল ব্যবধানে রহিয়াছে। এগুলি 
আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে আছে, তাই এ আলোকবিনুগুলিকে আমরা 
আকাশমগুলে কাছাকাছি দেখিতে পাই। এই আলোকবিন্দুগুলিকে লক্ষ্য 
করিলে আপাত্দৃষ্টিতেই কিছু পার্থক্য ধরা পড়িবে । কোনটির আলো হয়তো 
স্থির, কোনটি আবার দপ্দূপ্‌ করিয়া জলিতেছে, কতকগুলির আলো! 
আবার ম্লান। উহাদের মধ্যে রংএর পার্থক্যও আছে, কোনটি ঈষৎ লাল, 
কোনটি ঈষৎ হলদে, কোনটি সাদা, কোনটি নীলাভ ইত্যাদি। ইহাদ্দিগকে 
জ্যোতিধিদগণ দুইটি শ্রেণীকে বিভক্ত করিয়াছেন। বাহাদের আলো! স্থির 
তাহাদের নাম দিয়াছেন গ্রহ এবং অপরগুলির নাম দিয়াছেন নক্ষত্র 
বা তারকা। 

পৃথিবী একটি গ্রহ। ইহা বর্ষের চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী 
ছাড়া স্থর্যের আরও কয়েকটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যথা- বুধ, শুক্র, মঙ্গল, 
বৃহস্পতি, শনি ইউরেনাস, নেপচুন ও প্রুটো । আমাদের পৃথিবীর একটি উপগ্রহ 
আছে, ইহার নাম চন্দ্র। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে ৷ পৃথিবী 
ছাড়া অন্যান্য গ্রহেরও অনেক উপগ্রহ আছে। 

উপগ্রহ ছাড়াও কতকগুণি গ্রহাণুপুঞ্জ পরিলক্ষিত হয় । মঙ্গল ও বৃহস্পতির 
কক্ষের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহাণু আছে। ইহাদের আয়তন ক্ষুদ্র 
বলিয়া ইহাঁদিগকে গ্রহাণু বলা হয় এবং যেহেতু এইগুলি অনেক ক্ষেত্রে একত্র 
থাকে, তাই ইহাদিগকে বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ । 

ছারাপথ-মেঘহীন ও কুয়াসাহীন অন্ধকার রাত্রিতে আকাশমওলে 
একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত একটি সাদা পথ দেখা যায় । বহু লক্ষ নক্ষত্র 


১০০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


একত্র হইয়া এই সাদা পথের স্থষ্টি করিয়াছে। ইহারা খুবই দূরে রহিয়াছে, 
সেইজন্য ইহাদিগকে খালি চোখে পৃথক পৃথক দেখা যায় না। 

_উপরে লিখিত গ্রহ ও নক্ষত্র ব্যতীত আর এক প্রকারের 
উজ্জল পদার্থ আকাশে মাঝে মাঝে দেখা যায়। এইগুলিও হৃর্ধকে প্রদক্ষিণ 
করে। ইহাদের মধ্যে ধুমকেতু অন্যতম । ধূমকেতুর আয়তন বেশ বড় কিন্ত 
ইহার ঘনত্ব বেশি নয়। ইহারা সুর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় যখন স্থর্যের 
নিকট যাইয়া উপস্থিত হয় তখন ইহাদের এক প্রান্ত হইতে একটি বাষ্পময়, 
পুচ্ছ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিতে দেখা যায়। ইহারা কিছুটা নিজের আলোকে 
এবং কিছুটা সুর্যের প্রতিফলিত আলোকের জন্য উজ্জল দেখায়) 

উদ্কা__অগ্ত আর এক প্রকারের খুব ক্ষুদ্র জ্যোতিষ আকাশে দেখা! 
যায়, ইহাদিগকে উলন্ধা বলা হয়। উদ্ধার 'নিজস্ব কোন আলোক 
নাই। ইহারা প্রবল বেগে ছুটিয়া চলে এবং প্রতি রাত্রিতেই আকাশমওলে 
দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যাও অগণিত। ছুটিয়া চলে বলিয়া ইহাদের 
ছুটে চলা তারা৷ বা Shootin 5875 বলা হয় । 

নীহারিকা গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি ছাড়াও আকাশমণ্ডলে কিছু 
উজ্জল পদার্থ দেখা যায়। ইহাদিগকে নীহারিক| বলা হয়। ইহাদের নির্দিষ্ট 
আকুতি নাই এবং ইহারা বাষ্পময়। ইহাদিগকে একত্রে সাদ! মেঘের মত স্থির 
বলিয়া বোধ হয়। উহারা বিস্তৃত জপত্ত গ্যাসরাশি। এই গ্যাসরাশিই পরে 
ঠাণ্ডা হইয়| জমাট বাধে এবং এক একটি সূর্য বা নক্ষত্রে পরিণত হয়। 

নক্ষত্র ও গ্রহদের দুরত্ব ও আয়তন--আমরা আকাশমণ্ডলে যেসব 
তারা দেখিতে পাই উহারা অনেকেই আমাদের কূর্ষের মত, কোন কোনটি বা তাহার 
চেয়ে শতগুণ বড়। নুর্ষের চেয়ে অপেক্ষারুত ছোট তারকাও আছে। নক্ষত্রগুলি 
বহুলক্ষ কোটি মাইল দুরে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগকে এত ক্ষুদ্র দেখায়। উহার! 
এতই দুরে অবস্থিত যে দুরবীণের সাহায্যে উহাদ্দিগকে নিরীক্ষণ করিলেও 
ইহাদের আকৃতির কোন তারতম্য দেখা যাইবে না। আমাদের সৌরজগণ্ডের 
গ্রহগুলি অপেক্ষাকৃত নিকটে রহিয়াছে, তাই দূরবীনের সাহায্যে উহাদিগকে 
দেখিলে উহারা কিছুটা বড় দেখাইয়া থাকে। নক্ষত্র হইতে গ্রহগুলিকে পৃথক 
করিয়া চিনিয়া লইবার ইহা একটি উপায়। নক্ষত্রদের দূরত্ব কিভাবে স্থির 
করিতে হয় তাহার একটি উদাহরণ এই ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। 

আলোক বৎসর বা বৎসরে আলো! কতটা যাইতে পারে, সেই হিসাবে 


৯০৯৬৯ 


জ্যোতিবিদ্া--নক্ষত্ৰজগৎ ১০১ 


নক্ষত্রের দূরত্ব স্থির করা হয়। আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল 
সূর্যের আলো! পৃথিবীতে আনিতে লাগে ৮ মিনিট । অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সূর্যের 
দূরত্ব কত তাহা সহজেই বাহির করা চলে। আমাদের নিকটতম যে নক্ষত্রট 
আছে, তাহার আলো পৃথিবীতে পৌছাইতে লাগে তিন বৎসরের বেশি সময়। 
অতএব পৃথিবী হইতে নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব সহজেই হিসাব করিয়া বাহির 
করা চলে। 

নক্ষত্রগণের গতি ও সংখ্যা_টবজ্ঞ'নিকেরা মনে করেন যে, আকাশ- 
মণ্ডলে যে অসংখ্য নক্ষত্র আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব গতি রহিয়াছে। 
কিন্তু গ্রহগণের তুলনায়, ইহারা এতদূরে অবস্থিত যে, ইহাদের গতি 
বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। পৃথিবীর গতি আছে বলিয়াই আমাদের মনে হয় 
আকাশে নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তন হইতেছে । 

খালি চোখে আমরা আকাশমণগ্ডলে পাঁচ-সাত হাজার নক্ষত্র দেখিয়া থাকি, 
কিন্ত দুরবীণের সাহায্যে দেখিলে আকাশমগ্লে প্রায় লক্ষ কোটি নক্ষত্র আছে 
বলিয়া মনে হয়। 

নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে পার্থক্য_(১) আমরা দেখিয়াছি যে, সৌরজগতে 
মাত্র নয়টি গ্রহ আছে, কিন্তু নক্ষত্রের সংখ্যা লক্ষ কোটিরও অধিক । (২) গ্রহসকল 
নিজ নিজ কক্ষে হৃর্কে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং উহাদের পরস্পরের দূরত্ব ও 
গতি বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু নক্ষত্রগণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, উহাদের 
নিজস্ব গতি হয়তো আছে, কিন্ত তাহারা এত দূরে অবস্থিত যে, তাহাদের অধিক 
বিবরণ জানা যায় না। (৩) নক্ষত্রগণ দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু শক্তিশালী দূরবীণের 
সাহায্যে উহাদের দেখিলে, কোনওরূপ বিশেষ পরিবর্তন অর্থাৎ তাহাদের বেশি 
বড় দেখা যায় না, তবে অপেক্ষক্ৃত উজ্জল দেখা যায়। গ্রহগণের আকুতি ক্ষুদ্র 
হইলেও উহাদিগকে দুরবীণের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বড় দেখা যায়। 
(৪) নক্ষত্রদের নিজস্ব আলোক আছে, কিন্তু গ্রহগণের নিজস্ব কোন আলোক 
নাই, তাহারা কূর্ষের আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে । (৫) নক্ষত্রগণের 
আলো মিটমিট করে কিন্তু গ্রহগণের আলো স্থির । 


কয়েকটি প্রধান নক্ষত্র ও নক্ষত্রমগ্ডল 


বৈজ্ঞানিকদের মতানুসারে আকাশমণ্ুলের কিছু নক্ষত্রকে কয়েকটি দলে 
বিভক্ত করা চলে। নক্ষত্রপুঞ্জ যেভাবে দল গঠন করিয়া আছে এবং'তাহার 


১০২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


পরিবর্তন হইতেছে ন! দেখিয়াই প্রাচীন জ্যোতিবিদগণ এই নক্ষত্রমগ্লের 
নক্ষত্রসমূহকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া একটি আকুতি কল্পনা 
করিয়া রাখিয়াছিলেন যাহাতে সহজে উহাদের চেনা বাঁয়। ইহাদের তাহারা 
ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন । 

(১ গ্রুবনক্ষত্র (2০15-5197)__নক্ষত্র মণ্ডলের সাথে পরিচয় স্থাপন করিতে 
হইলে প্রথমে ঞ্রবতারাকে জানিতে হইবে । পৃথিবী আপন মেরুরেখায় সকল 
সময় দুরিতেছে অথচ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এই সবই 
ঘুরিতেছে। কিন্তু ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম হইল গ্রুবতারা। উত্তর গোলার্ধের 
কোনও স্থান হইতে ইহাকে দেখিলে উহা আকাশে স্থির হইয়া আছে বলিয়া মনে 
হইবে। ঞ্রবনক্ষত্র পৃথিবীর মেরুরেখার সমাস্তরাল ভাবে উত্তর আকাশে অবস্থিত 
রহিয়াছে, তাই উহাকে স্থির বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই অতি প্রাচীন কাল 
হইতে ইহার সাহায্য উত্তর দিক স্থির করিবার প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। 

/(২) অপ্তর্ধিমগ্ডল (£5 10250) মেঘহীন, কুয়াসাহীন, অন্ধকার রাত্রিতে 
উত্তর আকাশের দিকে ষদি তাকান যায়, তাহা হইলে প্রুবনক্ষত্রের কাছে সাতটি 
উজ্জল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া, যায়। ইহারা কিন্ত ধ্চবতারার মত স্থির নয়। 
ইহাদের দুইটি গতি আছে। একটি গতির জন্ত ইহারা প্রতিদিনই কিছু কিছু 
করিয়া পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। মাঘ-ফান্তন মাসে ইহাদিগকে উত্তর 
আকাশের পূর্ব দিকে দেখা যাইয়া থাকে। ইহার পরে উহার! পশ্চিম দিকে 
সরিয়া যাইতে থাকে এবং ছমাস পরে আখিন-কাতিক মাসে দেখা যায় যে, 
উহারা উত্তর আকাশের পশ্চিম কোণের দিকে সরিয়া গিরাছে। কার্তিক- 
অগ্রহায়ণ মাসে ইহাদের আর দেখা যায় না, অদৃগ্ত হইয়া যায়, পরে আবার 
পৌষ-মাঘ মাসে উহাদের আবার ভোরের দিকে আকাশে দেখা যায়। ইহাদের 
অপর একটি গতি আছে। সেই গতি অনুসারে উহারা ২৪ ঘণ্টার গ্রবনক্ষত্রকে 
সম্পূর্ণভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। এই কারণে ইহাদিগকে সন্ধ্যায় ধরবনক্ষত্রের 
পরিপ্রেক্ষিতে একস্থানে, দুপুর রাতে একস্থানে এবং ভোর রাতে অন্ত স্থানে 
দেখা যায়। 

সপ্তর্ষিমগ্ডলের নক্ষত্রগুণিকে কারনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে লাঙ্গল 
বা প্র্নবোধক চিহ্নের মত দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন কালের 
পণ্ডিতবর্গ এই সাতটি তারকাকে ক্ৰুতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্ৰি অংগিরা» 
বশিষ্ঠ ও মরীচি, এই সাতটি নামে ভূষিত করিয়াছেন । ইউরোপের পণ্ডিতগণ 


জ্যোতিবিগ্ভা__নক্ষত্রজগৎ ১০৩, 


সন্তর্ধিগুলকে ভলুক আকুৃতিবিশিষ্ট বলিয়া ইহার নাম দিয়াছেন গ্রেট বিয়ার 
( Great Bear )| সপ্তর্িমগুলের সাহায্যে ক্রবতারাকে অতি সহজেই চিনিতে 
পারা ষায়। এই মণ্ডলের মাথায় আছে ত্রতু ও পুলহ। পুলহ এবং ক্রতুকে 
একটি সরল রেখায় যোগ করিয়া উহাকে যদি উত্তর আকাশের দিকে বাড়াইয়া 
দেওয়া যায় তবে উহা গ্রবতারার নিকট যাইয়া পৌছিবে। এই কারণে এই 
ছুইটি নক্ষত্রকে 7০%75:9 বলা হইয়া থাকে । 

(৩) লঘু সপ্তৰ্বিমণ্ডল (Ursa minor) ্রবতারার খুব নিকটে আরও. 
ছয়টি নক্ষত্র আছে। প্রুবতারাকে লইয়া তাহারা একটি নক্ষত্রমণ্ডল রচনা করে, 
তাহাকে বলা হয় লঘু সপ্র্ধিমগল। প্রবতারা ব্যতীত অপর ছয়টি নক্ষত্র 
ঞ্বতারাকে ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ করে। ইহাদের প্রথম চারিটি নক্ষত্র যদি একটি 
কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করা যায়, তাহা হইলে উহা! একটি ঘুড়ির মত হইবে 
এবং অপর দুইটি নক্ষত্র হইবে উহার লেজের মত। ইহারা! সপ্তধিমণ্ডল হইতে 
দেখিতে ছোট এবং বহু স্থান হইতেই সপ্তধিমণ্ল যতটা সময় দেখা যায়, 
ইহাদিগকে তাহা হইতে কম সময় দেখা যাইয়া থাকে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব- 
পাকিস্তান হইতে ইহাদিগকে সারা বৎসরই দেখা যায়। আমাদের দেশের 
জ্যোতিরধিদগণ এই নক্ষত্ৰম্ডলকে লঘু অপ্তর্ধিমগুল ব৷ শিওমার বলিয়া 
থাকেন কিন্ত বিদেশীয়রা ইহাকে বলেন Ursa minor বা Little Bear | 
০/(৪) ক্যালিওপিয়! (08551০12)-_সপ্তবিমওলের ঠিক বিপরীত দিকে 
পাঁচটি উজ্জপ নক্ষত্রের একটি মণ্ডল আছে। এই তারাগুলি তৃতীয় শ্রেণীর 
তারার অন্তর্গত । এই তারাগুলিকে যদি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করা যায়, 
তাহা হইলে উহাদের আকুতি ইংরেজীর অক্ষর ! বা! ম-এর মত মনে হইবে। 
এই মণ্ডলটিকে ক্যানিওপিয়া বলা হইয়া থাকে। এই মণ্ডলটির উপর দিয়! 
একটি ছায়াপথ বিস্তৃত রহিয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে। সপ্তধিমগ্ল কাতিক- 
অগ্রহায়ণ মাসে অদৃশ্য থাকে, তখন ইহাদিগকে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণে 
দেখা যাইয়া থাকে । 

w (৫) কালপুরুষ ও লুব্ধক__অগ্রহায়ণ ও পৌষ মানের সন্ধ্যায় 
পূর্ব আকাশে এবং বৈশাখ মাসে সন্ধায় পশ্চিম আকাশের দিগন্ত রেখার ঠিক 
উপরে একটি নক্ষত্রমগুল দেখিতে পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রগুলিকে কাল্পনিক 
রেখা! দ্বারা যুক্ত করিলে একটি শিকারী মানুষের আকৃতিতে মণ্ডলট দেখিতে 
পাওয়া যায়। শিকারীটির হাতে আছে একটি ধনুক ও কটিতে আছে কোমরবন্ধ 


১০৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


আর তাহার সহিত একটি তরবারি ঝুলিতেছে। এই মণ্ডলটর নাম 
কালপুরুষ বা 05০21 এই নক্ষত্রমগ্লটি রাত্রি প্রায় নয়টার সমর অস্ত 
যাইতেছে এইরূপ অবস্থায় দেখা বাইয়া থাকে । এই নক্ষত্রমগুলের কিছু উপর 
দিয়া একটি ছায়াপথ বিস্তৃত থাকিতে দেখা বায়। কালপুরুষের দক্ষিণ- 
পূর্বদিকে একটি নক্ষত্রমগল দেখা যায়। শিকারীর পায়ের কাছে অবস্থিত 
বলিয়া এই নক্ষত্রমগুলটির নাম দেওয়া হইয়াছে বৃহৎ কুকুরমণ্ডল বা Canis 
"major | এই নক্ষত্রমগুলের প্রধান উজ্জল নক্ষত্রটিকে বলা হয় লুব্ধক বা D০g 
Star অথবা Sirius । 

(৬) ক্কৃত্তিক!__ক!লপুরুষের উত্তরদিকে মাথার কাছে একট উজ্জল নক্ষত্র 
দেখা যায়। এই নক্ষত্রটির নাম রোহিণী এবং এই নক্ষত্রটির চারিদিকে কাছেই 
খালি চোখে দেখা যায় সাতটি ছোট ছোট নক্ষত্র । এই সাতটি কুকুর নক্ষত্কে 
একত্রে বলা হয় কৃত্তিক! ব| সাতভাই। কিন্তু আসলে এইখানে প্রায় ৫০টি অতি 
সুর ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে। ইহার বিপরীত দিকে দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত 
নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম অশ্বিনী 

(1) বুটিস্‌ু (9০০:১)-_সন্তরধিমগ্ুলের নীচের দিকের তারার রেখা 
যদি আরও কিছুদূর সম্প্রসারণ করা যায়, তাহা হইলে সেইখানে একটি 
পাল রংএর প্রথম শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্র দেখা যাইবে। ইহাকে স্বাতী বা 
Arcturus বলা হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার কিছু পরে পূর্বাকাশে 
দিগন্ত রেখার একটু উপরে উহাকে দেখা যাইবে। শরৎকালে পশ্চিম আকাশে 
অন্ূপ স্থানে উহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। 

(৮) প্রজাপতি (45:18 )_ বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে 
একটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত ঈষৎ হলদে তারা ছায়াপথের উপরে দেখা যাইবে। 
উহাকে বলে ত্রহ্মহৃদয় বা ০8711__উহা প্রজাপতিমগ্ডলতুক্ত বলিয়া বলা হয়। 

(৯ সিগনাস (0১৪৪ )__শরৎকালের সন্ধ্যাকালে ঞুবতারাঁর 
উপরের দিকে ছায়াপথে অবস্থিত একটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত উজ্জল তারা দেখা 


যাইবে। ইহার নাম উত্তর ফাল্গুনী । এই নক্ষত্রট সিগনাদ মণ্ডলভুক্ত। 


রাশিচক্র 


ধের চারিদিকে পৃথিবীর বারিকগতি রহিয়াছে । এই কারণে হৃর্ধকে 
আপাতদৃষ্টিতে প্রতিদিন ১* করিয়া একটি বৃন্রপথে পশ্চিম হইতে পূর্বে 


জ্যোভিবি্বা_নক্ষত্রজগৎ ১০৫ 


লরিয়া যাইতে দেখা যাঁয়। ইহাকেই ক্রান্তিরত্ত বা হূর্ধের আপাত ভ্রমণপথ 
বলা হয়। ক্রান্তি-বৃত্তের উত্তরে এবং দক্ষিণে ৮* দূরে যদি দুইটি সমান্তরাল 
বৃত্ত টানা যায় তাহা হইলে একটি প্রশস্ত গোলাকার বন্ধনী পাওয়া যাইবে । উহাই 
রাশি চক্র। স্র্য একমাসে ক্রান্তি-বৃত্ত পথে ঘুরিয়া আসে এবং সেই কারণে 
রাশি চক্রকে বারটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগে কয়েকটি বড় 
নক্ষত্র লইয়া একটি জন্তু ব| জিনিসের আঁকৃতি কল্পনা করিয়া উহাদের নাম 
দেওয়া হইয়াছে । উহাদের নাম মেষ ( Aries ), বৃষ ( Taurus ), মিথুন 
({ Gemini ), কৰ্কট (Cancer ), লিংহ (1560), কন্যা (Virgo ), 
তুল! (115), বৃশ্চিক ( Scorpio ), ধন্ধু ( Sagittarius ), মকর 
({ Caprio Cornus ), কুম্ভ ( Aquarius ) ও মীন (Pisces )। 

বৈশাখের প্রথম দিকে: রাশি-চক্রের দিকে তাকাইয়া দেখিলে পূর্ব-দক্ষিণ 
হইতে আরম্ভ করিয়া দিগস্ত রেখার একটু উপরে বৃশ্চিক রাশিকে 
দেখা যাইবে। ইহার প্রধান নক্ষত্র জ্যেষ্ঠ, উহার রং লাল আভাযুক্ত। বৃশ্চিক 
রাশির একটু বামদিকে চতুভূ্জ আকারে চারিট নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
ইহারা তত উজ্জল নয়। ইহাই তুলারাশি। তুলার অনেকটা বামদিকে এবং 
বেশ কিছুটা উচুতে কন্যারাশিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার অস্তরভু্ত 
চিত্রা একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র। কন্তার পশ্চিম দিকে, আকাশের প্রায় 
মধ্যম্থলে আছে সিংহরাশি। মঘ নক্ষত্র ইহার অন্তভূক্তি। সিংহ রাশির 
উত্তর-পশ্চিম দিকে পাঁচটি নক্ষত্র মিলিয়া কর্কটরাঁশি। ইহার প্রধান নক্ষত্র 
পু্যা। নক্ষত্র কিন্ত বেশি বড় নয়। কর্কটরাশির বামদিকে কয়েকটি নক্ষত্র 
মিলিয়া জোড়া মানুষের আকৃতিরপে দেখা যায়, ইহাকে বলা হয় মিথুনরাশি। 
যে দুইটি তাঁরাকে মানুষের মাথা বলিয়া কল্পনা কর! যায়, তাহা পুনর্বসু নক্ষত্র । 
বৃষরাশি তখন অনেকটা হেলিয়! পড়িয়াছে। ইহার প্রধান নক্ষত্র রোহিণীকে 
তখন আর দেখা যায় না। শরৎকালের রাত্রিতে প্রায় নয়টার সময় মেষ 
মীন প্রস্থতি রাশিকে রবি-ক্রাস্তির উপর দেখা যাইয়া থাকে । 


পঞ্চম অন্থ্যান্্ 


দুষকত 


চুক কি মজার জিনিস তাহা প্রায় সকলেই জানে। অনেকেই - 
দেখিয়াছে, কি করিয়া একটি চুম্বক কিছু লৌহকণা বা অপর একটি 
লৌহখও্কে আকর্ষণ করিয়া থাকে । এইখানে আমরা চুম্বক সম্বন্ধে আরও 
তথ্য জানিব। 

লোডস্টোন-প্রায় দুই হাজার বংসর পূর্বে এশিয়া মাইনরের ম্যাগনেশিয়া 
নামক শহরে এক জাতীয় অন্তৃত খনিজ প্রস্তর আবিষ্কৃত হয়। এ অদ্ভুত খনিজ 
প্রস্তরটির বিশেষত্ব এই যে, উহা লোহা বা! ইন্পাতকে আকর্ষণ করে। 
ম্যাগনিশিয়া শহরের নাম অঙ্থসারে & খনিজ পদা্থটর নাম দেওয়া হয় 
ম্যাগনেটাইট ৷ ম্যাগনেটাইট সম্বন্ধে চীনারাই প্রথম আবিষ্কার করে যে, একটি 
্যাগনেটাইটকে যদি দড়ির সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহার 
একটি দিক উত্তর দিক নির্দেশ করিবে। ম্যাগনেটাইটের এই বৈশিষ্ট্য জানা 
যাওয়ার পরে নাবিকেরা জাহাজ চালাইবার সময় একখণ্ ম্যাগনেটাইট দড়ি 
দিয়া ঝুলাইয়া রাখিত এবং দিক নির্ণয়ের প্রয়োজন হইলে উহা! দেখিয়াই দিক 
নিয় করিত। যেহেতু ম্যাগনেটাইট Leading Stone অর্থাৎ দিক্‌ 
দর্শনে সাহাষ্য করিত, সেহেতু (লিডিং স্টোন ) Leading Stone হইতে 
উহার নাম হয় লোডস্টোন (501 Stone )। 

ম্যাগনেটাইটকে প্রাকৃতিক চুম্বক বা Natural Magnets বলা হয় এবং 
উহার দুইটি বিশেষ ধর্ম বর্তমান । 

0) দিকৃদর্শী ধর্ম_ ম্যাগনেটাইটের দিকদর্শী ধর্মের কথা পূর্বেই বলা 
হইঈয়াছে। 

(২) আকর্ষণী ধর্জ_এই প্রশ্তরসমূহের অপর একটি ধর্ম হইল লৌহকে 
আকর্ষণ করা। তাহাও পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। লৌহচুর্ণের কাছে যদি 
ম্যাগনেটাইট রাখা বায় তাহা হইলে লৌহচণুলি ম্যাগনেটাইটের গায়েই 
লাগিয়া থাকিবে, ঝরিয়! পড়িবে না। 

কৃত্রিম ছুন্বক_নানারকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে লৌহ, নিকেল প্রভূতি 
কয়েকটি ধাতুর মধ্যে সেম্বক ধর্ম সঞ্চার করিতে পারা যায়। যে সকল বস্তুতে 


চুম্বকত্ব ১০৭ 
চুম্বকত্বের সঞ্চার করা হইয়া থাকে তাহাদিগকে বলে চৌম্বক পদার্থ বা 
Magnetic Substance এবং এইভাবে যে চুম্বক উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
কৃত্রিম চুম্বক বা Artificial magnet বলা হয়। 

চৌন্বক পদীর্থ__লৌহ ও ইস্পাত চৌম্বক পদার্থ এবং ইহাদিগকে কৃত্রিম 
চুম্বকে পরিণত করা চলে । নিকেল ও কোবান্টকেও কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত 
করা সম্ভব। কিন্তু তাহা মাত্রায় লৌহ বা ইম্পাত হইতে কম গুণসম্পন্ন ৷ 
ইম্পাত ও কাচা লোহার মধ্যে চুম্বকে পরিণত করিবার ক্ষেত্রে গ্রভেদ রহিয়াছে। 
কাচা লোহাকে কখনও স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায় না, কিন্ত ইম্পাঁতকে স্থায়ী 
চুম্বকে পরিণত কর] চলে । 

অচৌন্বক পদার্থ_যে সকল পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করা৷ চলে না 
তাহাদিগকে অচৌন্ক পদার্থ বলা হইয়া থাকে, যথা--পিতল, কাচ, জল 
প্রভৃতি । 

ব্যবহারের স্ুরিধার জন্তু কৃত্রিম চুম্বক বিভিন্ন আকুতিতে তৈয়ারী হইয়া 
থাকে, যথা--চুম্বকদণ্ড বা Bar M৭৪", চুম্বক শলাকা বা Magnetic 
Needle, অশ্বক্ষুর চুম্বক বা Horse-shoe Magnet এবং গুটিকা-চুম্বক বা 
Ball-ended Magnet | 

চুন্যকত্বের মাত্রীবিভেদ__একটি চুম্বকদণ্ডকে যদি লৌহচুর্ণের মধ্যে 
রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে লোঁহচুর্ণ চুন্বকদণ্ডের মধ্যে লাগিয়া 
রহিয়াছে। কিন্তু লৌহচুর্ণ অসমানভাবে চুম্বকদণ্ডে লাগিয়া আছে। চুম্বকদণ্ডের 
দুই প্রান্তে লোঁহচর্ণের পরিমাণ বেশি এবং মাঝখানের দিকে ক্রমশঃ কম 
হইয়া আদিয়াছে, মাঝখানে একেবারে নাই বলিলেই চলে। তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে যে, চুম্বকদণ্ডের প্রান্তদেশে আকর্ষণ ক্ষমতা বেশি এবং 
ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া মধা স্থানে আকর্ষণ ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। 
চুম্বক সম্পর্কিত সংজ্ঞ| 

(ক) মেরু (P০!e5)_একখও্ড চুম্বকের দুই প্রান্তে যে স্থানে আকর্ষণ 
ক্ষমতা খুব বেশি, সেই স্থান দুইটকে তাহাদের মেরু বা Poles বলা হয়। 
একটি চুম্বককে যদি মুক্ত অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে যে প্রান্ত 
উত্তর দিকে মুখ করিয়া থাকিবে তাহাকে উত্তর মেরু বা উত্তর-সন্ধানী মেরু 
বা North Seeking Pole এবং অপর দিককে দক্ষিণমের বা দক্ষিণী- 
সন্ধানী মেরু বা South Seeking Pole বলে। 


১০৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমালবিষ্ভা 


একটি চুক শলাকার কাছে যদি একট চুম্বকদণ্ডের উভয় প্রাস্ত পর্যায়ক্রমে 
আনা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এক প্রান্তের আকর্ষণ এবং অপর 
প্রান্তের বিকর্ষণ হইতেছে । ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, চু্কের দুইটি মেরু 
বিপরীত ধর্মী। 

(খ) উদাসীন অঞ্চল (Neutral চ২21০)-_চুধকদণ্ডের যেখানে 
আকর্ষণ ক্ষমতা থাকে না, সেই অঞ্চলকে উদাসীন অঞ্চল বা Neutral Region 
বলা হয়। এই উদাসীন অঞ্চল আছে বলিয়াই একটি চুন্বকদণ্ড ও একটি লৌহ- 
দণ্ডের মধ্যে কোন্টি কি তাহা সহজেই চিনিতে পারা বায়। লৌহদণ্ডট যদি 
একট চু্বকদণ্ডের নিকট লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে চুম্বক দণ্ডের 
দুই প্রান্তে আকর্ষণ বেশি, কিন্ত চুকদণ্ডের মাঝামাঝি স্থানে আকর্ষণ খুব কম। 
কিন্তু একট চুম্বকদগুকে যদি লৌহদণ্ডের কাছে লইয়া যাওয়া! যায় ও ছোঁয়ান 
যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে লৌহদণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আকর্ষণ একই 
গ্রক'র। ্ 

(গ) চুম্বকের দুরত্ব (Magnetic 15260)- চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে 
যে দুরত্ব তাহাকে বলা হয় চুম্বকের দূরত্ব বা Magnetic length | 

(ঘ) চৌম্বক অক্ষ (Maguetic axis)--কোন একটি চু্বকদণ্ডের 
ছুই মেরু যোগ করিলে যে সরল রেখা পাওয়া যাইবে, তাহাকে বলে চৌম্বক 
অক্ষ। 


চৌম্বক ধৰ্ম (Nature of magnetism) 

বিচ্ছিন্ন মেরু থাকিতে পারে না-_-মামরা দেখিয়াছি, একটি চুম্বক 
দণ্ডের দুইটি করিয়া মেরু রহিয়াছে এবং এই দুইটি মেরু বিপরীত ধৰ্মী = 
একটি উত্তর-সন্ধানী মেরু এবং অপরটি দক্ষিণ-সন্ধানী মেরু। চুম্বকদণ্ডটর 
দুইদিকে ছুইটি মেরু এবং মাঝখানে উদাসীন অঞ্চল। যদি চুন্কদণ্ডটকে 
মাঝখানে উদাসীন অঞ্চলের কাছে ভাঙিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে মনে হইতে 
পারে যে, মেরু দুইটি বুঝি বিচ্ছি্ হইয়া গেল, হয়তো একদিকে রহিল উত্তর- 
সন্ধানী মেরু এবং অপর দিকে উদাসীন অঞ্চল। কিন্ত পরাঁক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, আমাদের অনুমান সত্য নয়। প্রতিটি খণ্ডই এক একটি 
পুর্ণাঙ্গ চুঘকখণ্ড এবং ছুই মেরু-বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই খগুগুলিকে 
যদি ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলেও প্রত্যেক খওটিতেই উত্তর ও 


চুম্বকত্ব ১০৯ 


দক্ষিণ মেরু পাওয়া যাইবে । খণ্ড যতই ক্ষুদ্র করা যাক না কেন একমের-বিশিষ্ট 
চুক পাওয়া যাইবে না। 
আণবিক চুন্বকত্ব_ বিভাজনের দ্বারা মের পৃথক করা যায় না, কিন্ত বিভাজন 

করিতে করিতে কোন বস্তুকে আণবিক অবস্থা প্রাপ্ত করান যাইতে পারে। 
তখন প্রত্যেক অণুতে দুইটি মেরু থাকিবে এবং উহারা স্বতন্ত্র চুক হইবে, 
ইহা মনে রাখা গ্রয়োজন। চু্কত্বের এই মতবাদ ওয়েবার ( ভা ত১৩: ) প্রথম 
প্রচার করেন এবং এই কারণে অণুংচুধ্বকগুলিকে ওয়েবার উপাদান বলা হয়! 
ওয়েবার বলেন যে চৌম্বক পদার্থের প্রত্যেকটি অণু একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র চুক 
কিন্তু উহার! সকল সময় চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে না। কিন্তু কেন তাহা 
করিবে না? তাহার কারণ এই যে, আণবিক চুম্বকগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় 
এমন এলোেলো অবস্থায় থাকে যে, এক চুম্বকের মেরুর ক্রিয়া অপর চুম্বকের 
মেরুকে নিক্রিয় করিয়া দেয়। ইউং-এর মতানগসারে চু্বকসমূহ বদ্ধমুখ 
শৃঙখলের মত সাজান থাকে তাই মেরুসমূহ নিক্রিয় হইয়া যায়। চুম্বকন ক্রিয়ার 
ফলে একজাতীয় মেরু একমুখী হয় এবং তাহাদের মধ্যে চৌম্বক ধর্ম প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । দুইটি চুকের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের পরিমাণ কি হইবে 
তাহ নির্ভর করিবে উহাদের চুম্বকত্বের পরিমাণের উপর । চু্বকের প্রাস্তদেশে 
মুক্ত আণবিক মেরুর সংখ্যার কম বা বেশির উপর উহা নির্ভর করিয়া থাকে। 
এই পরিমাণকে চুম্বকের মেরু শক্তি বা Pole 5০780]: বলা হইয়া থাকে। 

মৌন্বক আবেশ (Magnetic Induction} কোনও ছুম্বকদণ্ডের 
কোনও একটি মেরুকে যখন একটি লৌহ দণ্ডের নিকট আনয়ন করা হয়, তখন 
ও লৌহ সাময়িক ভাবে চুম্বকত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইহাকেই চৌন্বক 
আবেশ বলা হয়। পরীক্ষা দ্বার! দেখা গিয়াছে যে আবেশ হইলে আবেণী 
মেরুর নিকটে উহার বিপরীত মেরুর উৎপত্তি হয় এবং আবিষ্ট মের দূরতম 
প্রান্তে সমমের থাকে । 

আবেগী চুম্বকের চুন্বকত্বের পরিমাণ কাহার উপর নির্ভর করে_- 
আবিষ্ট চুম্বকত্বের পরিমাণ নিগ্লপিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে । 

(১) চৌনক পদার্থের প্রকৃতি অন্যায়ী উহার আবেশ হয়”_কীচা 
লোহার আবেশ ইল্পাত হইতে বেশি হইয়৷ থাকে । 

(২) যদি আবেণী চুম্বকের শক্তি বেশি হয়, তাহা হইলে আবেশ বেশি 


হইয়া থাকে । 


১১০ 'পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


(৩) যদি আবেশী মেরু হইতে আবিষ্ট বস্তু বেশি দূরে থাকে তাহা হইলে 
“আবিষ্ট মেরুর শক্তি কম হইয়া যাইবে। 

(8) যদি চৌম্বক পদার্থ ও আবেশী চুঘকের মধ্যে কোন অচৌম্বক পদার্থ 
থাকে তাহা হইলে আবেশের কার্য একেবারে বন্ধ হইয়া বায় না। 

বিকর্ষণই চুন্বকত্বের প্রামাণ্য পরীক্ষা-_কোন একটি বন্ত চুম্বক কিংবা 
অচুন্বকিত লোহা বা অন্য চৌম্বক পদার্থ তাহা কি করিয়া বুঝিতে পারা যায়? 
উহাকে কোন একটি চুম্বকের একটি মেরুর কাছে প্রথমে লইয়া যাইতে হইবে। 
যদি আকর্ষণ ঘটে তাহা হইলে তাহা হইতে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব 
হইবে না, কারণ চুম্বকের মেরু অন্ত কোন চুম্বকের বিপরীত মেরু কিংবা * 
যে কোন চৌম্বক পদার্থকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে । এইবারে উহাকে যদি 
চুম্বকের অন্ত মেরুর কাছে লইয়া যাওয়া যায় এবং উহাতে যদি বিকর্ষণ ঘটে 
'তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পরীক্ষণীয বস্তুটি একট চুম্বক ।, 

চুম্বকন-প্রণালী ( Methods of Magnetisation ) 5 

চৌম্বক পদার্থকে যদি চুম্বকে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে উহার 
মৌলিক চুম্বকগুলিকে এমনিভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে মৌলিক চুম্বকগুলির 
সমমেরুসমূহ একদিকে মুখ করিয়া থাকে। ছুই রকম ভাবে চৌম্বক পদার্থের 
মৌলিক চুন্ককগুলিকে এইভাবে সাজান যাইতে পারে। (১) ঘর্ষণ ছারা ও 
(২) তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা । 

(১) ঘৰ্ষণ প্রণালী-_কোন স্থায়ী চুম্বকের কোন মেরু দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া 
চৌন্বক পদার্থের অণুপ্ুলির সমমেরু একদিকে মুখ করিয়া দেওয়া যায়। এইরূপ 
ঘর্ষণের বিভিন্ন রীতি আছে । রীতিগুলি নিয়রূপ ৷ 

(ক) একক-স্পর্ণ রীতি ( Single Touch Method )-চৌদ্বকদণ্ড 
যাহা চুঘকে পরিণত করা হইবে, তাহা একটি টেবিলের উপর রাখা হইল। 
তারপর চুম্বকের একটি মেরু, ধরা যাক উত্তর মেরু চৌম্বক লৌহদগুটির এক 
প্রান্তের উপর আনতভাবে রাখিয়া উহাকে লৌহ দণডটির উপর দিয়া টানিয়া 
আনিতে হইবে। একবার ঘর্ষণ শেষ হইলে চুম্বকটি তুলিয়া আনিয়া প্রথম 
স্থান হইতে আবার ঘর্ষণ গুরু করিতে হইবে। কয়েকবার অনুরূপভাবে লৌহ 
দওটির উপর চুঘকদণ্ড দিয়া ঘর্ষণ করিতে হইবে। ইহার পর লৌহদওডটিকে 
উদ্টাইয়া এ একই ভাবে বিপরীত পৃষ্ঠও ঘর্ষণ করা প্রয়োজন । এইরূপ করিলে 
লৌহদওট চুম্বকত্ব প্রাথ হইয়া যাইবে। এইভাবে চুন্বকিত করা হইলে 
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-ঘর্ষণকারী মেরুকে লৌহদণ্ডের যে প্রান্ত হইতে তুলিয়া লওয়া হইল, সেই প্রান্তে 
“বিপরীত মেরুর স্থষ্টি হইবে । 


(খ) বিচ্ছিন্ন স্পর্শ রীতি ( Method of Separate Touch )__যে 
লৌহদণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করা হইবে তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া ছুইটি স্থায়ী 
চুম্বকের বিপরীত মেরু চৌম্বক দণ্ডের মাঝখানে আনতভাবে রাখিয়া উণ্টাদিকে 
টানিয়া আনিতে হইবে। বারবার এই প্রক্রিয়া করিবার পর দণ্ডটিকে উণ্টাইয়া 
অপর পৃষ্ঠেও একই প্রকার প্রক্রিয়া করিতে হইবে । এইরূপ করিলে লোহদওটি 
চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং ঘর্ষণ-প্রণালী অনুযারী প্রান্তদেশে বিপরীত মেরুর 


- উদ্ভব হইবে। যেহেতু দুইটি ঘর্ষণকারী চুম্বকের প্রান্ত দুইটি বিপরীত মেরু- 


বিশিষ্ট ছিল অতএব লৌহদণও যাহ চুম্বকে পরিণত হইল, তাহার ছুই প্রান্ত 
দুই মেরুবিশিষ্ট হইয়া গেলগ স্থায়ী চুম্বকের বিপরীত মেরুর ঘর্ষণের ফলে 
মৌলিক চুঘকসমূহের সজ্জা তাড়াতাড়ি হয় এবং এই প্রকারের চুম্বকন রীতিতে 
প্রস্তুত চুম্বকের যে শক্তি হয়, তাহা একক-স্পর্শ রীতিতে প্রস্তুত চুম্বক হইতে 
বেশি শক্তিশালী হইয়া থাকে । 

(গ) যুগ্া-স্পর্শ রীতি ( Method of Double Touch )— পূর্বের মত 
‘যে লৌহদগটিকে চুম্বকে পরিণত করা হইবে, সেই লৌহ দণ্ডটর উপর মাঝখানে 


‘দুইটি চুন্বকদণ্ডের বিপরীত মেরু আনতভাবে রাখিতে হইবে । এ দুইটি চুম্বক- 
‘দণ্ডের মাঝখানে একটি পাতলা কাঠের টুকরা রাখিতে হইবে। চুম্বক ছুইটিকে 


একই সাথে লৌহদণ্ডের এক প্রান্তের দিকে টানিয়া আনিতে হইবে এবং 


-পরে উহাদিগকে না উঠাইয়াই অপর প্রান্তের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে 


হইবে। এইভাবে লৌহাদণ্ডের উন্টাদিকও ঘধিতে হইবে । লৌহদগ্ডটকে 
দুইটি চুঘকের বিপরীত মেরুর উপর বসাইয়া চু্কন করাই ভাল, কারণ উহাতে 


'চুম্বকন ভাল হয়। দণ্ডের যে প্রান্তে ঘর্ষণকারী চুম্বক দণ্ডের যে মেরু কাছে 


আসিবে, সেই প্রান্তে বিপরীত মেরুর উদ্ভব ঘটিবে। বিচ্ছিন্ন স্পর্শ রীতিতে যে 
চুম্বক পাওয়া যায়, তাহা হইতে এই প্রক্রিয়ায় লৌহদণ্ডটি বেশি শক্তিশালী 
চুম্বকে পরিণত হয়। 

চু্ঘকনের বৈদ্যুতিক প্রণালী_-তামার অথবা অন্ত কোন স্পরিবাহী 
তারে তৈয়ারী একটি কুগুলীর মধ্যে যদি একটি লৌহদণ্ড রাখা যায়, এবং ও 
কুণ্ডলীর মধ্যে যদি ভড়িত-প্রবাহ চালনা করা যায়, তাহা হইলে এ লৌহথণ্ড 
চুম্বকে পরিণত হইয়া যাইবে । কুগুলীর পাকের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করা যায় বা. 


১১২ ০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিহা 


তড়িং-শক্তি বি বৃদ্ধি করা যায় তবে চুম্বকত্ব বৃদ্ধি পাইবে। তড়িৎ-প্রবাহের' 
ফলে চৌধ্বকদওকে স্থারী চুম্বকে পরিণত করা সম্ভব তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে 
লোহা এইরূপ চুকে পরিণত হয় তাহাকে বলে তড়িৎ-ুম্বক বা 7১1০৮০- 
magnet | তড়িৎ"চু্কের একটি সুবিধা আছে। এই প্রকার চুম্বকের 
শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়, এমন কি উহার শক্তির বিলোপ সাধনও করা 
চলে । তড়িতহুন্বক যে কোনও স্থায়ী চুম্বকের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী 
হইতে পারে। 
উপমেরু --চুম্বক দণ্ডের দুই প্রান্তে সাধারণতঃ দুইটি মেরু থাকে । কিন্ত 
বে ঘর্ষণ-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তন সংঘটন করাইয়া চুম্বক দণ্ডের 
দুইটি প্রান্তে সমমেরু এবং মধ্যস্থলে বিষম মেরু সৃষ্ট করিতে পারা যায় । আমরা 
বিচ্ছিন্ন স্পর্শ রীতি ও যুগ স্পর্শ রীতি প্রক্রিয়ায় লোৌঁহদওকে চুমকদণ্ডে 
পরিণত করিয়াছি। & দুইটি প্রক্রিয়ায় যদি লৌহদণ্ডটকে বিভিন্ন মেরুর 
ঘারা ঘর্ষণ না করিয়া সমমেরুর দ্বার! ঘর্ষণ করি, তাহা হইলে লৌহদগ্ডটর দুই 
প্রান্তে সমমেকর সৃষ্টি হইবে এবং মধ্যস্থলে স্থপ্টি হইবে বিষম মেরু। একটি 
ইক শলাকা যদি এ দণ্ডের সন্নিকটে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে নূতন 
চুদকদণ্ডের ছুইটিপ্রান্তই একরূপ আচরণ, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিবে। এইরূপ 
চ্ঘকদণ্ডের অপর মেরু থাকে মাঝখানে । সাধারণতঃ চুঘকদণ্ের মাঝখানটা 
উদাসীন অঞ্চল। কিন্তু এই ইনকদত্ডের মাঝখানে লোঁহচুরণ স্পর্শ করাইলে 
উহা লাগিয়া থাকিবে । ্রাস্তদেশ ব্যতীত অন্তত্র যে মেরু সঞ্জাত হয় তাহাকে 
বলা হয় উপমেরু । ) 
" চৌম্বক সম্প্‌ক্তি-চুন্বকের মাত্রার একটি উচ্চ সীমা রহিয়াছে। ইহ! 
আণবিক তত্ব হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়। চৌম্বক শক্তি প্রয়োগ করিয়া কোন, 
চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত কর! চলে । এই চৌধক শক্তি যত বেশি বৃদ্ধি 
করা যাইবে, পদার্থের চুম্বকত্বও তত বেশি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু একটি লৌহ- 
খণ্ডের সমস্ত আণবিক চুম্বক গুলি একযুখী হইয়া সমন্তই সমান্তরাল হইয়া গেলে, 
উহাতে যে শক্তি সঞ্জাত হইল, সেই শক্তিকে আর বৃদ্ধি করা চলে না। এই 
অবস্থায় উহার চৌম্বক সন্পূক্তি ব। Magnetic saturation হইয়াছে বলা 
চলে । 


চুব্বকত্বের বিলোপ সাধন_( Demagnetisation )—আমর| চৌম্বক. 
পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করিয়াছি। চৌম্বক পদার্থের অন্থগুলিকে একমুখী) 
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করিয়া সঙ্জিত করিয়া উহাকে চুম্বকে পরিণত করা হইয়াছে। এইরূপ 
অণুগুলির সঙ্জিতকরণ দ্বারা চুম্বকত্ব করিবার প্রক্রিয়া যেমন সম্ভব, তেমনই 
উহার সজ্জা ভাঙ্গিয়া দিয়া চুম্বকত্বের আংশিক বা সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনও 
সেইরূপই সম্ভব । 

(ক) চুন্বকত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ-_() চুম্বকত্বের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন 
বৈদ্যুতিক উপায়ে সহজেই করা যাইতে পারে। আমরা পূর্বে যে বৈহ্যুতিক 
কুগুলীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেইরূপ একটি কুণ্ডলীর মধ্যে চুম্বকটি লইতে 
হইবে । কিন্তু উহার মধ্য দিয়া যে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিচালনা করা হইবে তাহা 
হইবে পরিবর্তী বা ৪1655878 প্রবাহ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে এই প্রবাহের 
গতির দিক কয়েকবার পরিবতিত হইয়া যাইবে । এইরূপভাবে পরিবর্তী তড়িৎ 
প্রবাহের পরে এঁ দণ্ডটি টানিয়া বাহির করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, এ 
দওটির চুম্বকত্ব একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে । ইহাই Demagnetisation | 
ঘড়ির 1191 51108 চম্বকিত হইয়া গেলে ঠিক সময় দেয় না, তখন hair 
spring-(ক demagnetise করিতে হয়। Demagnetise করিলে 
ঘড়ি আবার ভাল সময় দেয়। 

(7) তাপ প্রয়োগ করা হইলেও চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। 
চুম্বকের উষ্ণতা যতই বুদ্ধি করা যায়, ততই তাহার চুম্ধকত্ব হ্রাস পাইতে থাকে। 
যদি উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়! লওয়া যায়, তাহা হইলে 
উহা আবার চুম্বকত্ব ফিরিরা পাইতে পারে। কিন্তু যদি উষ্ণত| একটি বিশেষ 
স্তর অতিক্রম করিয়া যায় তাহা হইলে চুম্বকের চুম্বকত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া 
যাইবে এবং উহাকে শীতল করিলেও উহা আর পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবে না। 
উষ্ণতার যে স্তরে পৌছাইলে চুম্বকত্ব সম্পূর্ণ বিলোপ পায় তাহাকে বলা হয় 
কুরীবিন্দু বা Curie Point | নিয়ে কোবান্ট, লোহা ও নিকেলের কুরীবিন্দু 
দেওয়া হইল । 


ধাতু কুরী বিন্দু 
কোবাণ্ট ১১৩০ সে 
খাঁটি লোহা ৮২০ সে 
নিকেল Al 


চুন্বকত্বের আংশিক বিলোপ-বদি চুম্বকে কোন আঘাত লাগে বা উহার 
নিকটে সমমেরু থাকে, তাহা হইলে উহার চুম্বকত্ব ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। 


৮ 


১১৪ * পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


চুম্বকে আঘাত লাগিলে কি হয়? মৌলিক চূম্বকগুলির দীর্ঘ শৃঙ্খল ভাঙিয়া 
যায় এবং উহারা বিশৃঙ্খল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকিলে চুম্বকশক্তি 
স্বভাবত:ই হ্রাস পাইয়া! যাইবে । সমমেরুর জন্য আবিষ্ট চুম্বকের শক্তি কমিয়া 
যার। 
আত্ম বিচুন্বকন ( Self-demagnetisation ), 
চুম্বকদণ্ডের নিজ নিজ মেরুর প্রভাবেও চুম্বকের শক্তি হ্রাস পাইতে পারে। 
একটি চুন্বকদণ্ডের দুইটি মেরু থাকে--একটি NN ও অপরটি 51 ইহার মধ্যস্থান 
উদাসীন অঞ্চল । দুইটি মেরুপ্রান্ত মধ্যস্থলের উদাসীন অঞ্চলকে চুন্বকিত করিতে 
চেষ্টা করে। ইহার ফলে চুম্বকদণ্ডের মধ্যস্থিত উদাসীন অঞ্চলের আণবিক 
চুম্বকের সঙ্জা এমনি হইতে থাকে যাহাতে মধ্যস্থলে দুইটি মেরুর উদ্ভব হয় এবং 
প্রাস্তমেরুর বিপরীত দুইটি মেরু এখানে দেখা যায়। ইহার ফলে চুম্বকের 
দেহে যে প্রকার চুম্বকস্থ থাকে, উহার নিজস্ব মেরুই বিপরীত মেরুর সৃষ্টি করিয়া 
চুম্বকের শক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। চুদ্বকদণ্ডের চুইটি প্রাস্তস্থিত মেরুর ক্রিয়ার 
ফলে উহার নিজন্ব দেহেই যে আবেশ সৃষ্টি হয় তাহাই বিচু্কনের কারণ 
হইয়া দাড়ায়। এইজন্ত বিচুঘকন বন্ধ করিবার জন্য মেরুর এইরপ ক্রিয়া নষ্ট 
করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে দুইট বিপরীতমুখী চুঘকদণ্ডে পরম্পর 
সমাপ্তরালভাবে স্থাপন করিয়া উহাদের প্রত্যেকটি প্রান্তে এক এক খণ্ড করিয়! 
কাঁচা লোহা রাখিয়া দিতে হয়। বিচুম্বকন বন্ধ করিবার জন্য এই জাতীয় 


কাঁচা লোহা যাহা এঁ কার্ধে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বল! হয় চৌম্বক রক্ষক বা 
Magnetic Keeper | 


চৌদ্বক পদার্থের কয়েকটি বিশেষ গুণ 

(ক) চৌন্বক প্রবণতা-_বে চৌথক পদার্থ যত সহজে চৌত্বকিত হয় সেই 
পদার্থের চৌম্বক প্রবণতা তত বেশি। কাচা লোহা চু্বকের সানিধ্যে ইল্পাত 
হইতে বেশি চুঘকিত হইয়া থাকে। এইজন্য ইলে্টো-ম্যাগনেট তৈয়ারী 
করিবার সময় কীচা লোহা, ইন্পাত অপেক্ষা ভাল। অতএব কাঁচা লোহাতে 
চৌধবক প্রবণতা ইস্পাত হইতে বেশি আবার কাচা লোহা হইতে Mu-Metal 
নামে একটি সংকর ধাতুর চৌম্বক প্রবণতা বেশি। 


(খ) চুম্বকত্ব ধারণ ক্ষমত|--চুকের সাহায্যে চৌথক পদার্থের আবেশ 
হইয়া থাকে। ও চুম্বক যদি সরাইয়া লওয় হয় তাহা হইলে চৌখ্বক পদার্থের 


চুম্বকত্ব > ১১৫ 


চুম্বকত্ব সাধারণতঃ কমিয়া যায়। যে চৌম্বক পদার্থের চুম্বকত্ব বেশি থাকে 
তাহার চুম্বকত্ব ধারণ ক্ষমতা বেশি বলিতে হইবে । ইহার জনই স্থায়ী চুম্বক 
করিতে হইলে ইস্পাতের ব্যবহার বেশি করিতে হয় । 

(গ) চুম্বকের বাধ্যকারী ক্ষমতা (Coercivity)-আবেশ স্বষ্টকারী 
চুক সরাইয়া লইলেও পদার্থ যে চুম্বকত্ব ধরিয়া রাখে কোন কোন অবস্থায় 
তাহা সহজে কমান যায় এবং কোন কোন স্থানে তাহা করা কঠিন হয়। যে 
সব পদার্থে উহা করা কঠিন হইয়া থাকে, তাহার বাধ্যতাকারী ক্ষমতা বা 
0০০:7515 বেশি বলা হয়। যে পদার্থ হইতে স্থারী চুম্বক তৈয়ারী হইবে, 
তাহার 0০৩:০1%109 বেশী হওয়া প্রয়োজন, তাহা না হইলে চুম্বকের শক্তি 
সহজেই হ্রাস পাইয়া যাইবে। 
চৌম্বক ক্ষেত্র ( Magnetic Field ) 

কোনও স্থানে যদি একটি চুন্বক রাখা যায়, তাহা হইলে চুম্বকের প্রভাব 
চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। কোন চুম্বকের চারিদিকে উহার যে ক্রিয়া 
অনুভূত হয়, তাহাকে এ চুৰকের চৌন্বক ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে । 


পৃথিবীর চৌন্বক প্রভাব 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে কোন চুর্ঘককে বদি মুক্ত£অবনথায় ঝুলাইয়া 
রাখা যায়, তাহা হইলে উহা, উত্তর-দক্ষিণে মুখ করিয়া থাকে । এ অবস্থান 
হইতে যদি চুন্বককে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও উহ! পুর্বের অবস্থানেই 
পুনরায় ফিরিয়া যাইতে চায় ও শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে । পৃথিবীর সকল স্থানেই 
চুম্বকের উ একইরূপ আচরণ দেখা যায়। ইহা হইতে অন্গমান করা অসমত নয় 
যে, পৃথিবীর সকল স্থানে কে যেন চুম্বকের এক মেরুকেঃউত্তর দিকে এবং অপর 
মেরুকে দক্ষিণ দিকে বিকর্ষণ করিতেছে । কিন্ত চু্বক্ককে কে বিকর্ষণ করিতে 
পারে? একমাত্র চুষকই চুককে বিকর্ষণ করিতে পারে। অতএব ইহা 
হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পৃথিবী একটি চুম্বক । 

এই সিদ্ধান্তে প্রথমে উপনীত হন ডক্টর গিলবাট। তিনি স্বাভাবিক চুম্বক 
প্রস্তর দিয়া একটি গোলক তৈয়ারী করেন এবং তাহার সন্নিকটে ছোট ছোট 
চুন্বক রাখিয়া দেখেন যে ওঁ সমস্ত চুম্বকের আচরণ এবং পৃথিবীর নানা স্থানে 
রাখা! চুঘকের আচরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহা হইতেই প্রমাণিত 
হয় যে পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক । ত 


১১৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা , 


নৌ-কম্পাস ( Mariners, Compass ) 

চুম্বকের অন্যতম ধর্ম হইতেছে, চুম্বকশলাক! উত্তর-দক্ষিণে মুখ করিয়া থাকে 
এবং অন্থভূমিকভাবে অবাধে ঘুরিতে পারে। দিক্‌দর্শী কম্পাস চুম্বকের এই ধর্মকে 
অবলম্বন করিয়াই তৈয়ারী করা হইয়াছে। সমুদ্রে নাবিকেরা যে সব কম্পাস 
ব্যবহার করিয়। থাকেন তাহাকে বলা হয় নৌ-কম্পাস। নৌ-কম্পীসে আছে 
নীচে একটি গোল কার্ড, ও কার্ডের সঙ্গে কয়েকটি ছোট চুম্বক শলাকা৷ আটকানো 
আছে। চুম্বক শলাকাগুলির উত্তর মেরু যেদিকে রহিয়াছে কার্ডের উপরে 
সেইদিকে উত্তর দিক চিহ্নিত করা হয় এবং গোলাকার স্কেল অঙ্কিত করা হয়। 
এই গোলাকার স্বেলটিকে ৩২ ভাগে বিভক্ত করিয়া বৃত্তের ব্যাসার্ধ দ্বারা বিভিন্ন 
দিক স্থির করিয়া চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। বৃত্তের কেন্দ্রে কোন শক্ত 
পাথরের টুকরা আটকাইয়া উহাকে হুচালো দণ্ডের উপর অনুভূমিক করিয়া 
বসান হয়। জাহাজ ছুলিলেও যাহাতে চুন্বকসমেত কার্খান! না ছুলিতে পারে, 
তাহার জন্য নৌ-কম্পাসে নানারূপ ব্যবস্থা আছে। 


তড়িৎ (Electricity) 
ভূমিকা__বর্ধাকালে আকাশের গায়ে মেঘের বুকে চোখ-ধাধানো তীব্র 
আলোক এবং রূপালী রেখার সিল নৃত্য দেখিয়া মানুষ বিশ্ময়ািত হইয়াছিল। 
উহার কারণ মানুষ জানিতে পারে নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে 
সাথে মান্য উহার (উৎপত্তির মূল কারণের সন্ধান পাইয়াছে এবং বুঝিতে 
পারিয়াছে জিনিসটি কি। 
বেঞ্জামিনফ্রাঙ্কলিন ( Benjamin Franklin) ছিলেন আমেরিকান 
বৈজ্ঞানিক । তিনিই প্রথম প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন, মেঘের মধ্যে ষে 
রূপালী রেখার সপিল নৃত্য, উহা বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও 
প্রমাণ করিলেন যে, তড়িৎ যন্ত্রের সাহায্যে যে তড়িৎ উদ্ধৃত হয় তাহার সহিত 
মেঘের বিহ্যুতের কোনই পার্থক্য নাই। বিদ্যুতের বা তড়িতের শক্তির রূপ 
একই। তড়িং বা বিহ্যতের আঘাতের ফলে ঘরবাড়ী চুর্ণ-বিচুৰ্ণ হইয়া যাইতে 
পারে এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইলে মানুষের বা জীবজন্র মৃত্যুও হইতে পারে। ইহা 
তাঁপশক্তিতে রূপাস্তরিত হইতে পারে এবং আগুনের স্থ্টি করিতে পারে। 
তাহা ছাড়া ইহা আলোক শক্তি ছারা অন্ধকার দূর করিতেও সক্ষম হয় এবং 


তড়িৎ ) ১১৭ 


উহা যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইলে কলকারখানার যন্ত্রাদি, ট্রাম, রেলগাড়ী 
ইত্যাদিও চালাইতে পারে। ইহার সাহাব্যে বিনা তারে ইথার তরগের মাধ্যমে 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্যন্ত বার্তা প্রেরণ করা চলে । তাহা 
হইলে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, মানুষের অনেক সুবিধাই তড়িৎ শক্তি 
দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে ও হইয়াছে । তড়িৎ শক্তি আজ আমাদের জীবনের 
সহিত ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত । 

ঘর্ধণে ভড়িতের উৎপন্তি_-গ্রীক দার্শনিক ৬০০ খ্রীষ্পূর্ব অব্দে জানিতেন 
যে, কোন সোলেমানী পাথর বা 4101061-কে যদি শুকনা কাপড় দ্বারা বা 
পশমের টুকরা দ্বারা ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে উহ| কাগজের টুকরা কিংবা 
অন্ত কোন হালকা জিনিসের টুকরাকে অনায়াসে আকর্ষণ করিতে পারে। 
পরবর্তীকালে অন্তান্ত জিনিসৈর মধ্যেও এই আকর্ষণ-শক্তি দেখা যায়। যেমন 
কাচ, রবার, গন্ধক ইত্যাদিকে ঘর্ষণ করিলেও একই ক্রিয়া দেখা যাইয়া থাকে । 
শীতের দিনে বদি গাটাপার্চ৷ বা রবারের চিরুনির সাহায্যে চুল আচড়ান যায়, 
তাহা হইলেও একই আকর্ষণ অনুভূত হইবে। চুলের সাথে ঘর্ষণে চিরুনি 
আকর্ষণ করিবার শক্তি অর্জন করিয়া থাকে । তখন মাথায় চিরুনি ধরিলেই 
কয়েকগাছি চুল খাড়া হইয়া উঠিবে। তখন এওঁ চিরুনি দ্বারা ছোট 
ছোট কাগজের টুকরাও আকর্ষণ করা চলে । কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, বাতাসে 
বা! চুল যদি ভিজা থাকে তাহা হইলে আর এরূপ হইবে না । 

ঘর্ষণের ফলে বিভিন্ন বস্তুর এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস আকর্ষণ করিবার 
শক্তিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি। ঘর্ষণ করিবার ফলে 
এমব জিনিস-সমূহের কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং উহার! নূতন ধর্ম লাভ করিয়া 
থাকে । কোনও পদার্থের ষদি এইরূপ কোন পরিবর্তন হয় তাহা হইলে আমরা 
বলিয়া থাকি যে উহার! ভড়িগগ্রস্থ বা আঁহিভ বা Charged বা Electrified 
হইয়াছে। তড়িং-গ্রস্তু বস্তুকে আহিত বস্তু বা Charged or Electrified 
০0৫ বলা হইয়া থাকে 
পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থ (Conductors and Insulators) 

অনেক বস্তু আছে যাহাদের কোনও অংশে যদি তড়িতের সঞ্চার ঘটিয়া 
থাকে, তবে বস্তুটির সর্বত্র উহ! ছড়াইয়া পড়ে। যে বস্তুর মধ্য দিয়া তড়িৎ 
এইভাবে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তাহাকে পরিবাহী (0০260010:9) বলে 
বথা মানুষের দেহ, ধাতুদ্রব্য, আযাসিড দ্রব্য ইত্যাদি 


১১৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্ভা , 


পক্ষান্তরে এমন কতকগুলি বস্তু আছে, যেগুলি তড়িৎগ্রন্ত হইলে 
তড়িৎ এ স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে, উহ! ছড়াইয়া পড়ে না। এই জাতীয় বস্তুর 
নাম অপরিবাহী বস্ত ([॥sulater বা non-conductor), বথা__কাচ, রেশম, 
ইবনাইট, চিনামাটি ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল বে, কোন বস্তুই 
সম্পূর্ণ অপরিবাহী নয়। মোম, গন্ধক প্রভৃতি খুবই অপরিবাহী সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তাহাদের মধ্যেও তড়িৎ ক্রিয়া ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। 

পজিটিভ ও নিগেটিভ তড়িও-_ তড়িৎ ছুই প্রকারের হইয়া থাকে । 
আমরা একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে, তড়িৎ দুই 
প্রকারের হইয়| থাকে । একটি শক্ত রবারের একটি প্রান্ত যদি পশমে ঘর্ষণ 
করিয়! রেশমী তায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা হইলে ওঁ দণ্ড তড়িৎগ্রন্ত 
হইবে এবং কাগজের কুচি বদি এ প্রান্তের নিকট ধর্রা'যায় তাহা হইলে এগুলি 
আক্ষ্ট হইবে। কিন্ত আর একটি রবারের দণ্ড যদি একইরূপভাবে ঘষিয়া' 
প্রথম দুটির ঘষা প্রান্তের নিকটে আনা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, 
উহাদের মধ্যেও পরস্পর বিকর্ষণ হইতেছে । কিন্ত কোনও একটি কাচের দণ্ড যদি 
ঘর্ষণ করিয়া উহাকে পশম দ্বারা ঘষা রবার দণ্ডের কাছে আনা যায় তাহা 
হইলে উহাদের পরস্পর আকর্ষণ হইতেছে দেখা যাইবে। রেশমে ঘষা কাচদণ্ডটি 
ঝুলাইয়া রাখিয়া যদি অপর একটি রেশমে-ঘষা কাচদও উহার নিকট আনয়ন 
করা বায় তাহা হইলে দেখ| যাইবে উহাদের মধ্যেও বিকর্ষণ ঘটিতেছে। এই 
পরীক্ষাগুণি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কাচ ও রবারে একইভাবে 
ঘর্ষণ করিলে যে তড়িৎ সঞ্চিত হয় তাহাতে উহাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে 
দেখা যাইবে। কিন্তু কাচ ও রবারে বিকর্ষণ ঘটবে । রেশমের দ্বারা কাঁচ 
বদি ঘর্ষণ করা বায়, তাহা হইলে যে তড়িৎ পাওয়া যাইবে, তাহা হইবে 
পজেটিভ (০০911) তড়িৎ এবং পশমের দ্বারা রবার ঘষিলে যে তড়িৎ 
পাওয়া যাইবে, তাহা হইবে নিগেটিভ (৩৫815) ভড়িং। 

পরমাণু ইলেকট্রন ও ভড়িৎ-আধান-_-তড়িং-আখান বা Electric 
০8818 কি এবং কি করিয়া কোন বস্তুতে তড়িৎ সৃষ্টি হয় তাহ! জানিতে 
হইলে পদার্থের পরমাগু-গঠনের কথা জানিতে হইবে। মৌলিক পদার্থের 
পরমাণু কয় জাতীয় কণিকায় গঠিত তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক ৷ ইহারা 
তিনজাতীয় কণিকা ইলেকট্রন (Electron), প্রোটন (Prot০n) এবং নিউট্রন 
(Neutron)। এই তিন জাতীয় কণিকার মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন ইলেকট্রন 


Nd 
তড়িৎ ১১৯ 


হইতে প্রায় ১৮৩৬ গুণ বেশি ভারী। পরমাণুর মধ্যে এই কয় জাতীয় কণিকার 
বিত্তাস-রীতি অনেকটা সৌরজগতেরই মত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও 
নিউট্রন, কেন্দ্রের এই অংশের নাম নিউক্লিয়াস (Nucleus) | ইলকট্রনসমূহ 
এই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘোরে । 

ইলেকট্রন এবং প্রোটনের বিশেষ বিশেষ ধর্ম আছে। ইহাদের ধর্মের 
প্রকাশকেই আমরা তড়িৎ বলিয়| থাকি। পরীক্ষা করিয়। দেখা গিয়াছে ষে 
ইলেকট্রনের তড়িৎধর্ম নিগেটিভ তড়িৎ-ধর্মের মত। এইজন্ত ইলেকট্রনকে 
নিগেটিভ তড়িৎকণা বলা হইয়া থাকে। প্রোটনকে বলা হর পজিটিভ তড়িৎকণা 
এবং নিউট্রনের কোন তড়িৎ ধর্ম নাই বলিয়া উহাকে বলা হয় উদাসীন ৷ 

ইলেকট্রন ও প্রোটনের তড়িৎ-ধর্ম বিপরীত-ধর্মী তাহা বলা হইয়াছে এবং 
প্রতি ইলেকট্রনে যতটুকু * নিগেটিভ তড়িৎ আছে, প্রত প্রোটনে ঠিক 
ততটুকুই পজিটিভ তড়িৎ রহিয়াছে। এইজন্য ইলেকট্রন ও প্রোটন যদি 
পরস্পর পরস্পরের নিকটে থাকে তাহা হইলে উহাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে 
কোন তড়িৎ-ধর্ম প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না। একটি পরমাণুতে বিপরীত-ধমী 
নিউট্রন ও প্রোটন একে অন্তের তড়িৎ ক্রিয়াকে নষ্ট করিয়। দিয়। থাকে। 

যদি কোন পরমাণুর ভিতর বিশেষ প্রক্রিয়ার দারা ইলেকট্রন ও প্রোটনের 
সংখ্যার মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে একজাতীয় কণিকা 
বেশি হইয়া যাইবে এবং তখন পরমাণু তড়িংগ্রন্ হইতে পারিবে। পরমাণুর 
ভিতর ইলেকট্রন ও প্রোটন একে অন্যের আকর্ষণে আবদ্ধ তাহা আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি । অতএব উহাদের যদি বিচ্ছিন্ন করিতে হয় তাহ! হইলে বাহিক 
বল প্রয়োগ প্রয়োজন | ঘর্ষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া, তাপ প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে 
ইলেকট্রনকে পরমাণু হইতে যুক্ত করা যায়। পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা 
হাস পাইলে প্রোটনের আধিক] হইবে এবং উহা! পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত হইবে । 
এদিকে পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনসমূহ অন্ত কোন পরমাগুতে যুক্ত হইয়া 
ইলেকট্রনের সংখ্যা বুদ্ধি করিয়। দিবে এবং তাহার ফলে উহা নিগেটিভ তড়িৎ- 
গ্রস্ত হইবে । এইরূপ তড়িৎগ্রস্ত পরমাণুকে বলা হয় আয়ন (Jn) 1 

পরমাণু হইতে ইলেকট্রনকে.বিচ্ছিন্ন করা খুব কঠিন! কাজ নহে। কিন্ত 
ঞ্োটনকে বিচ্ছিন্ন করা মোটেই সহজ সাধ নয়। পূর্বেই ই্দিত দেওয়া হইয়াছে 
যে সাধারণ অবস্থায় যে কোনও পদাৰ্থখণ্ডেসমপরিমাণ প্রজিটিভও নিগেটিভ তড়িৎ 
থাকে। কিন্তু ইলেকট্রন কণিকা কোনও ভাবে কমাইতে পারিলে পজিটিভ তড়িৎ. 


১২০ “পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে যদি ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটা যায় তাহা হইলে নিগেটভ 
তড়িৎ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পজিটিভ চার্জ 
হইলে ইলেকট্রনের ঘাটতি হুইবে এবং নিগেটিভ চার্জ হইলে 
ইলেকট্রনের বাড়তি হইবে। 


হইলে যে পদার্থে ইলেকট্রনের বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল, সেই পদার্থ হইতে 
ইলেকট্রন অপর পদার্থে চলিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে দুইটি পদার্থ বিপরীত 
ভাবে তড়িংগ্রস্ত হইয়া যাইবে। ইলেকট্রন একটি হইতে মুক্ত হইয়া অন্যটতে 
চলিয়া যায়। তাহা হইলে একটির পজিটিভ চার্জ অন্ঠটির নিগেটিভ চার্জের 
সমান হইয়া যাইবে। 
কাচের দণ্ডকে যদি রেশমের কাপড় দিয়া ঘর্ষণ করা যায় তাহা হইলে 
কাচের অণু ইলেকট্রন মুক্ত হইয়া গিয়া রেশম বন্তে যাইয়া মিশিবে। 
ফলে কাচ হইবে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত এবং রেশম বন্ধ হইবে নিগেটিভ তড়িংগ্রস্ত। 
পরিবহন দ্বারা আহিতকরণ-_কোন পরিবাহী বস্তুকে যদি অপরিবাহী 
! অস্তরক পদার্থ দারা তৈয়ারী আসনের উপর রক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে 
উহা অস্তরিত বা Insulated অবস্থায় রাখা হইয়াছে বলিতে পারা যায়। 
অভ্তরিত বা Insulated অবস্থায় আহিত বা Charged বস্তুর 0118129 বা 
আধান অক্ষুন্ন থাকিয়া যায়। যদি কোন অন্তরিত অনাহিত পরিবাহীকে 
অন্তরিত অথচ আহিত পরিবাহী দ্বারা স্পর্শ করা যায় তাহা হইলে আহিত 
পদার্থ হইতে কিছুটা আধান অনাহিত পদার্থে চলিয়া যাইয়া থাকে। ফলে 
যে বস্তুটি ছিল অনাহিত, তাহা আহিত হইয়া যাইবে। এইরপে স্পর্শ 
দ্বারা যে তড়িৎগ্রস্ত করানো হইয়া থাকে, তাহাকে পরিবহন দ্বারা আহিতকরণ 
বলা হইয়া থাকে। 
কেন এইরূপ হইয়া থাকে? ধরা যাউক প্রথম পরিবাহীতে ইলেকট্রনের 
ঘাটতি আছে অর্থাৎ ইহার চার্জ পজিটিভ তড়িংশুষ্ঠ একটি পরিবাহী যদি 
পজিটিভ চার্জযুক্ত পদার্থটির নিকট আনা যায় তাহা হইলে অনাহিত পরিবাহীর 
কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হইয়! পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত পদার্থের আকর্ষণে চলিয়া যাইবে 
এবং দ্বিতীয় বস্তুটিতে ইলেকট্রনের ঘাটতি হইলেই উহা পজিটিভ তড়িংগ্ৰন্ত 


তড়িং ১২১ 


হইয়! যাইবে । এইভাবে পরিবাহী বস্তসমূহ নিজেদের মধ্যে তড়িৎ বণ্টন 
করিয়া লয়। আহিত পরিবাহী বস্তুটি যদি নিগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত হয় তাহা হইলে 
স্পর্শের ফলে উহার ইলেকট্রন অনাহিত পরিবাহীতে চলিয়া যাইবে। 

তড়িও-বীক্ষণ__কোনও পদার্থ আহিত কিনা এবং উহা যদি আহিত হইয়া 
থাকে তবে উহা পজিটিভ কিংবা নিগেটিভ তাহা জানিবার জন্য এক জাতীয় যন্ত্র 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে | এ যন্কে তড়িৎ-বীক্ষণ বা Rlectro5০০Pe বলা হয়। 
তড়িৎ-বীক্ষণ যন্ত্র দুইট ধরনের, একটি হইতেছে পিথবল তড়িৎ-বীক্ষণ 
(Pithball Electroscope) এবং অন্যটি হইতেছে স্বর্ণপাত্র তড়িৎ-বীক্ষণ 
(0০1৭ leaf Electroscope) 

(ক) পিথবল ভড়িৎ-বীক্ষণ-_ইহাতে সোলার হালকা একটি ক্ষুদ্র গোলক 
সিন্ধের স্থতার সাহায্যে বুঁলান থাকে। ইহাই পিথবল। কোন বস্তু আহিত 
কিনা জানিতে হইলে বস্তুটি উহার কাছে আনিতে হইবে । যদি বস্তুটি আহিত 
থাকে তাহা হইলে পিথবলকে উহা! আকর্ষণ করিবে। আকর্ষণের ফলে 
উভয়ের মধ্যে সংস্পর্শ ঘটবে এবং ফলে বলটি সমজাতীয় তড়িৎ আধান পাইবে, 
তখন উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটবে । আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে 
পিথবলকে প্রথমে জানা চার্জ দিতে হইবে । যেমন কাচদণ্ডে রেশম ঘষিয়া 
উহা পিথবলে ছোঁয়ান হইলে পজিটিভ আহিত হইবে কিংবা ইবনাইট দণ্ডকে 


পশমে ঘষিয়া পিথবলে ছোয়াইলে নিগেটিভ আহিত হইবে । ধরা যাক পিথবল 


পজিটিভ ভাবে আহিত হইল। এখন যদি এমন কোন বস্তু পিথবলের কাছে 
আনা যায় যাহাতে পিঁথবলের বিকর্ষণ ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ 
বস্তুটি পঙিটিভ ভড়িগগ্রস্ত । যদি এমন কোন বস্তু আনা যায় যাহাতে 


আকর্ষণ ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে উহা নিগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত বা অনাহিত। 


সুতরাং, আকর্ষণ হইলে উহা নিগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত বা অনাহিত 


‘তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তবে সঠিক পরিমাপ কিভাবে সম্ভব ? 


যদি উহাকে নিগেটিভ তড়িৎগ্রস্তের কাছে নিয়া যাওয়া যায় এবং তাহতে 
বিকৰ্ষণ হয়, তাহা হইলে উহা নিগেটিভ তড়িৎপ্রন্ত। এইরূপ করিতে হইলে 
বিপরীত চার্জযুক্ত দুইটি পিখবল দ্বারা আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করা 


স্থবিধাজনক হইবে। 
(খ) হ্বর্ণপত্র ভ়্িৎ-বীক্ষণ--এই যন্ত্রের সাহায্যে আধানের প্রকৃতি নি্ণর 


ঠিকভাবে করা যায়। এই যন্ত্রে পিতলের একটি দণ্ডের উপরে একটি চাকতি 


১২২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


এবং নীচে এক জোড়া স্বর্ণপত্র থাকে । পত্র দুইট খুবই পাতলা । দণ্ডসহ 
্বণপত্র দুইটি অস্তরিক বস্তু নিগিত ছিপিসহ একটি কচিপাত্রে রাখা থাকে৷ 
কাচপাত্রে নীচে এবং পাশে কিছুটা দূর অবধি রাঙের পাত লাগানো থাকে । 


যন্ত্রটি ছইটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (১) আধানের অস্তিত্ব জানার জন্য ও - 


(২) উহার প্রক্কৃতি নির্ধারণ করিবার জন্য ৷ 

চার্জের অস্তিত্ব বিচার করিতে হইলে বিচারাধীন পদার্থকে অস্তরিত হাতলে 
ধরিয়া যন্ত্রের চাকতির নিকটে আনিলে যদি নীচের স্বর্ণপত্র দুইট ফাঁক হইয়া 
যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ষে বস্তুটি তড়িৎ গ্রস্ত । 

যদি আধানের প্রকৃতি নির্ণর করিতে হর, তাহ| হইলে রেশম দ্বারা কাচ 
ঘর্ষণ করিয়া সেই কাচের পজিটিভ চার্জ চাকতি মারফৎ ও দণ্ড মারফত স্বণপত্রে 
পরিবাহিত হইবে। পাতা দুইটির তড়িৎ একই প্রকার বলিয়া উভয়ের মধ্যে 
বিকর্ষণ হইবে এবং উহার! ফাক হইয়া গিয়া সেই অবস্থায় থাকিবে। এইভাবে 
পরিবহণ দ্বারা তড়িৎ-বীক্ষণকে আহিত করা সম্ভব । যদি পরিবহন দ্বারা 
নিগেটিভ তড়িৎগ্রন্ত করিতে হয় তবে পশম দ্বারা গন্ধক বা ইবনাইট ঘর্ষণ করিয়া 
চাকৃতির উপর স্পর্শ করিতে হয়। সেই সময়ও পাত দুইটি ফাক হইয়া থাকে। 


তাই কোন বস্তুর আহিত হওয়ার প্রকৃতি স্থির করিতে হইলে প্রথম অবস্থায়ই - 


একটি আহিত স্বণপত্ৰ তড়িৎ বীক্ষণ বঞ্ন লইতে হইবে। যদি পরীক্ষনীয় 
জানা-গ্রক্কতির তড়িৎ-বীক্ষণ যন্ত্রের বস্তু চাকতির কাছে আনা যায় এবং পত্র 
ছুইটির বিস্ফোরণ বৃদ্ধি পায় তবে স্বণপত্রের চার্জের অনুরূপ হইতেছে 


বস্তুর চার্জ। কিন্তু যদি বিস্ফোরণ করিয়া যায়, তাহ! হইলে স্বর্পপত্রের চার্জের 
বিপরীত জাতীয় চার্জ হইতেছে বস্তুর চার্জ । 


বৈদ্যুতিক আবেশ (Electrostatic Induction)—বদি কোন 
আহিত বস্তু কোন অনাহিত বস্তুর নিকট আনয়ন করা যায় তাহা হইলে উহাদের 
মধ্যে সংস্পর্শ না ঘটলেও অনাহিত বস্তুর মধ্যে আহিত হওয়ার লক্ষণ দেখিতে 
পাঁওয়া বায়। এইভাবে আহিত বস্তুর প্রভাব দ্বারা কোন বস্তুতে চার্জ সঞ্চার 


করাকে বৈদ্যুতিক আবেশ বা [॥॥০০৷৷ বলা হয়। যে চার্জ আবেশ সৃষ্টি 


করে তাহাকে বলা হয় আবেদী আধান বা Inducing Charge এবং আবেশ 
সঞ্জাত চাজকে আবিষ্ট আধান বা Induced Charge বলা হয়। 


এই আবেশ কেন হয়? আমরা জানি বিপরীত-ধর্মী তড়িৎ পরস্পরকে - 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। একটি পজিটিভ চার্যুক্ত বস্তু নিগেটিভ চার্জযুক্ত বস্তুর: 


তড়িৎ ৫ ১২৩, 


কাছে আনীত হইলে দ্বিতীয় বস্তুটির আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনগুলি কিছু সংখ্যায় 
প্রথম বস্তুটির পজিটিভ প্রান্তের সন্নিকটে চলিয়া আসে এবং সেই কারণে উহার, 
দূরবর্তী প্রান্তে পজিটিভ চার্জের আধিক্য ঘটিয়া থাকে এবং পদাথটির দুইটি 
প্রান্তেই একই সময়ে বিপরীত-ধর্মী সমপরিমাণ তড়িতের উদ্ভব হইয়া থাকে । 
ইহাই বৈদ্যুতিক আবেশের কারণ। 

আবেশ আকর্ষণের পুর্বণীী_ দুইটি বস্তু যদি বিপরীত তড়িংগ্রস্ত 
থাকে তাহা হইলে তাহারা পরস্পরকে অতি অবশ্যই আকর্ষণ করিবে। কিন্ত 
দেখা যায় তড়িংগ্রস্ত বস্তু তড়িৎ বিহীন বস্তকেও আকধণ করিয়া থাকে । 
ইহার কারণ কি? তড়িংগ্রস্ত বস্তু ভড়িংবিহীন বস্তুতে [৫1০৮০ম দ্বার! 
নিকটতম প্রান্তে বিপরীত ধরনের চার্জ ও দূরতর প্রান্তে সমজ্বাতীয় চার্জের ক্ষ 
করিয়া থাকে । ফলে কাছাফাছি দুইটি প্রান্তের বিপরীত চার্জের দরুন আকর্ষণ 
হইয়া থাকে । এই জন্য বলা হয় যে, আকর্ষণের পূৰ্বগামী হইতেছে আবেশ বা 


Induction | 


জাহিত পরিবাহীতে আধান পরিবাহীর পৃষ্ঠে অবস্থান করে 

যদি কোন পরিবাহী বস্তু তড়িৎগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তড়িতের সমন্তটুকুই 
বস্তুটির উপরিভাগে নিবন্ধ হইয়া থাকে, উহার ভিতরে কোন চার্জের লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিবাহীর ধর্মের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে মনে 
করিয়া দেখিতে পারি | পরিবাহীর মধ্য দিয়া চার্জ স্বচ্ছন্দে যাওয়া আসা 
করিতে পারে এবং সমধর্মী চার্জ সর্বদা বিকর্ষণ করিয়া থাকে ইহা 
আমরা জানি। এই কারণে চার্জের কোন অংশ অপর কোন অংশ হইতে 
দুরে সরিয়া ঘায়। পরিবাহীতে দূরে সরিয়া যাইবার সুযোগ আছে বলিয়া! চার্জ 
পরিবাহীর উপরিভাগে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, ওঁ অবস্থাতেই 
চার্জের বিভিন্ন অংশের দূরত্ব বেশি হইতে পারে। অপরিবাহী বস্তুতে এইরূপ 
সম্ভব নয়, কারণ চাজের এক স্থান হইতে অন্তন্থানে যাতায়াতের কোন স্থবিধা 
নাই । বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 
পরাক্ষাগুলি হইল বিও-র পরীক্ষা, ফ্যারাডের প্রজাপতি জাল পরীক্ষণ এবং 
ফ্বীপ| পরিবাহীর আধান পরীক্ষা । 
বজ্র (Thunder) এবং বিদুৎ (Lightning). 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি হইল মেঘ । এই সব জলকণা! প্রায়ই প্রাকৃতিক 
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কারণে তড়িত্থস্ত হইয়া থাকে। এই তড়িৎ দুই প্রকারের, পজিটিভ ও 
নিগেটভ। কোন কোন সময় সম্পূর্ণ মেঘে একই প্রকার চার্জ 
দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কখনও কখনও উপরে ও নীচে বিপরীত ধরনের 
চার্জ পাওয়া যাইয়া থাকে । 

বজপাত- তড়িতগরস্ত মেঘ যখন ভাসিয়া ভানিয়া চলে তখন উহ! নীচের 
সমস্ত বস্তুকে আবেশ বা [5010005 সঞ্চার করিয়া যায়। মেঘের চার্জ 
এবং ভূমিস্থ আবেশ সঞ্জাত তড়িৎ বা induced charge-এর মাধেয আকর্ষণ 
টয়া থাকে। মেঘের নিয়ে ভূপৃষ্ঠের যে বস্তুটি সবচেয়ে উচু তাহাতে আবেশ 
সঞ্চাত তড়িৎ উপরের ভাসমান মেঘের সবচেয়ে কাছে। এই দুইটি চাজের মধ্যে 
আকর্ষণ যদি খুব বেশি হয়, তাহা হইলে বস্তু ও মেঘের মধ্যবর্তী বায়ুর স্তর 
ভেদ করিয়া বিরাট ঘলিঙ্গের আকারে চার্জমেঘ হইতে বস্তুতে যায়। এইরূপ 
বখন হয় তখন আমরা এ বস্তাটর উপর বজ্রপাত হইয়াছে বলিয়া থাকি। বজ্রপাত 


যদি জীবদেহে হয় তাহা হইলে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত । কোন অষ্টালিকাতে 
পড়িলে এ অট্টালিকা ভা্গিয়া যায় 


বিছ্যুচ্চমক-_উপরিউক্ত চার্জের গতিপথে এক তত্র আলোক উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। অগণিত ইলেকট্রন ীত্রগতিশীল বলিয়া এইরূপ আলোকের 
স্কুলিঙ্গ সঞ্চার করিয়া থাকে। উহাদের আঘাতে বায়ুকণাগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া 
বায় এবং ইণেকট্রনগুলি অণু হইতে বিমুক্ত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই 
ইলেকট্রনগুলি বিচ্ছির অণুতে যাইয়া যুক্ত হয়। ইহাতেই আলোকের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । কখনও কখনও বার বার এবং পর পর ও ক্ষ, লিঙ্গ ক্ষরিত 
হইতে দেখা যায়। ইহা ব্যতীত দুইটি বিপরীত তড়িংগ্রস্ত মেঘখও যখন একে 
অপরের নিকট আলে তখনও চার্জ ক্ষরণ হয় এবং ভাহাতেও বিদ্যুৎ চমকাইয়া 
থাকে । 

বজ্জনাদ_ু লিঙ্গ যখন যে পথে যায়, সেই পথের বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া 
বায় এবং প্রসারিত হয়। উহা পরক্ষণেই আবার শীতল হয়। ইহার ফলে 
বাহিরের অধিক চাপের বায়ু উহাকে চাপিয়া ধরিয়া সংকুচিত করিয়া দেয়। 
বায়ুর এই জাতীয় দ্রুত প্রসারণ এবং সঙ্কোচনের ফলে শব্দ তরঙ্গের স্থষ্টি হইয়া 
থাকে। ইহাকেই বলে বজনাদ। পূর্বেই বিদ্যুচ্চমক দেখা যায় এবং তারপরে 
শোনা যায় ব্নাদ। ইহার কারণ কি? আলোকের গতিবেগ বেশি এবং শব্দের 
গতিবেগ কম বলিয়া এইরূপ হয়। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল 


| 
তড়িৎ c ১২৫ 


এবং শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ১১২০ ফুট । অতএব বজনাদ শুনিতে 
বজ্রপাত পাইবার অনেক পূর্বেই শেষ হইয়া যাইয়া থাকে। অতএব কেহ যদি 
বজনাদ শুনিতে পান তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা এ বজ্রপাতে আর 
থাকে না। 

রক্ষা ব্যবস্থা-_-উ'চু উচু বাড়ী বভ্রাপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বজরক্ষী 
দণ্ড বা Lightning r০d ব্যবহার করা হয়। ইহা ধাতু নিগিত একটি দণ্ড 
এই দণ্ডটর উপরে কয়েকটি সুচীমুখ থাকে এবং স্চীমুখ অত্যন্ত তীক্ষ। দণ্ডটি 
মাটির নীচে ভেজান্তরে পৌতা ধাতুপাতের সঙ্গে সংযোগ করা হইয়া থাকে। 
দণওটির স্ুচীমুখ অট্টালিকার বা রক্ষিত বাড়ীর অনেকটা উঁচুতে স্থাপন করিতে: 
হইবে এবং মোটা তার দিয়া দণ্ডের সঙ্গে মাটির নীচের ধাতুপাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে ।* 

তড়িৎগ্রস্ত মেঘের আবেশের জন্য নীচের দিকে যে চার্জের সঞ্চার হইয়া 
থাকে তাহা দণ্ডের 'সুচীমুখে ক্ষরিত হইয়া যাওয়ায় মেঘের চাজের পরিমাণ 
কমিয়া যায়। ইহাতে বজ্রপাতের সম্ভাবনা কমে। ক্ষরিত তড়িৎ কুচীমুখগ্ুলির 
মধ্যে আকৃষ্ট হয় এবং দণ্ড ও ধাতুপাতের মধ্য দিয়া তড়িৎ ভূমিতে চলিয়া যায়। 
এইরূপ করার ফলে ঘরবাড়ী রক্ষা পাইয়া থাকে। 

বিছ্যৎ্ঝটিকার সময় যদি কেহ বাহিরে থাকে তবে বজ্রপাত হইতে রক্ষা! 
পাইবার উপায় কি? যদি নিকটে ইস্পাত কাটামো বাড়ী, lightning 
arrester সংযুক্ত বাড়ী, মোটরগাড়ী, গুহা, খড়ি ইত্যাদির যাহা পাওয়া 
যাইবে, তাহাতেই আশ্রয় লইতে হইবে। গাছ, দেওয়াল ইত্যাদি উচ্চন্থানের 
কাছে থাকা কখনও উচিত নয়। কিছু না থাকিলে সামনে গর্ত থাকিলে 
তাহাতেই নামিতে হইবে এবং তাহা না পাহলে মাটিতে শুইয়া পড়িতে হইবে। 

তড়িৎ-বিভব (Electric Potential)—তড়িৎ-বিভব শব্দটি তড়িৎ" 
বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় । তড়িৎ-বিভব সম্পর্কে প্রাথমিক 
ধারণা লাভ করিতে হইলে জলপ্রবাহ সম্পর্কে ধারণা করা প্রয়োজন । জলপ্রবাহ 
পাহাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া সমুদ্রে গিয়া মিশে। সাধারণতঃ জল নীচু হইতে 
উচুর দিকে যায় না। ভড়িতের ক্ষেত্রেও একইরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 
কোনও পরিবাহী অন্ত কোন পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ-সঞ্চার করিবে কিন তাহা 
পরিবাহীর তড়িতাবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পরিবাহীর এই 
তড়িতাবস্থাকে বলা হয় তড়িৎ-বিভব (Electric Potential) 
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পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুইটি ভড়িতাহিত পরিবাহীর মধ্যে যদি 
সংযোগ স্থাপন করা যায় ভাহা হইলে দেখা যাইবে বে, উচ্চ বিভববিশিষ্ট পদার্থ 
হইতে নিম্ন বিভববিশিষ্ট পদার্থের দিকে তড়িৎ চলিতে থাকে এবং যতক্ষণ না 


ছুই পদার্থের বিভব সমান হয় তক্ষণ পর্যন্ত তড়িৎ-প্রবাহ চলিয়া থাকে । আবার : 


ইহাও দেখা যায় যে, যদি তড়িৎগ্রন্ত পরিবাহীর সহিত তড়িৎ্বিহীন পদার্থের 
সংযোগ স্থাপন করা যায় তাহা হইলে তাঁড়ৎ-বিহীন পদার্থ তড়িৎগ্রস্ত পরিবাহী 
হইতে তড়িৎ গ্রহণ করিয়া থাকে। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ছই পদার্থের মধ্যে যদি উচ্চতার পার্থক্য 
থাকে তাহা হইলে একটা চাপের স্থষ্ট হইয়া থাকে ॥ তড়িৎ-ক্ষেত্রে দেখা যায় 
বিভব বৈষম্যের জন্য তড়িৎ-চাপের স্থটি হয়। এই বিভব-বৈষম্যকে ভোণ্ট (৮০16) 
একক দ্বারা স্থচিত করা হইয়া থাকে । ত 

তড়িৎ-প্রবাহ (Electric Current) 

দুইটি তড়িতাহত বস্তু যদি অদমান বিভব-বুক্ত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উচ্চ বিভববুক্ত বস্তু 
হইতে নিম্ন বিভবধুক্ত বস্তুর দিকে এক প্রবাহ চলিতেছে। যতক্ষণ পর্যস্ত ন| 
এই দুইটি বস্তুর বিভব সমান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবাহ চলিতে থাকে । 
এই প্রবাহের নাম তড়িৎ-প্রবাহ | তড়িৎ-প্রবাহ যখন একই দিকে চলে তখন 
তাহাকে বলে সমপ্রবাহ্‌ বা Direct Current বা D. ০। কিন্তু যখন 
নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রথাহের পরিবর্তন হইয়। থাকে তখন তাহাকে বলা 
হয় পরিবর্তা প্রবাহ ব| Alternate Current বা A. 0 

ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, দুইটি পৃথক বিভববিশিষ্ট 
তড়িগ্গ্রন্ত বস্তু তারের দ্বারা সংযুক্ত করিলে তড়িৎ-প্রবাহের স্থষ্ট হইয়া থাকে। 
বল! বাহুল্য ইহা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, কারণ দুইটি বস্তুর বিভব যখন সমান 
হইয়া যাইবে, তখন প্রবাহও বন্ধ হইয়া বাইবে। অতএব প্রবাহকে যদি স্থায়ী 
করিতে হয় তাহা হইলে বিভব-বৈষম্য স্থায়ী করিয়। রাখিতে হইবে। 

সরল ভোণ্ট য় কোষ বা! ভড়িৎ-কোষ-স্থামী তড়িংকোষ যদি স্থষ্টি 
করিতে হয় তাহা হইলে রাসারনিক শক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন। যে 
প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া রাসায়নিক শক্তির বালে ্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ স্থষ্ট 
করা হইয়া থাকে তাহাকে তড়িৎকোষ বলা হয়। ভোণ্ট! সর্বপ্রথম এই 
তড়িৎ-কোষ আবিষ্কার করেন । তাহারই নাম অনুসারে এই তড়িৎ-কোষের 
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নামকরণ হইয়াছে ভোণ্টীয় কোষ । ভোণ্টীয় কোষে রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
এমন ব্যবস্থা করা যায় যে ছুই পরিবাহীর মধ্যে বিভব বৈষম্য সর্বদাই বজায় 
থাকিয়া যায় এবং ছুই পরিবাহীর মধ্য দিয়া সর্বদাই ভড়িৎ-প্রবাহ চলিতে 


থাকে । 


এইরপে ড্যানিয়েল, কোষ, লেকল্যান্স কোষ, নিজল দেকল্যান্স 
কোষ, সঞ্চয়ক কোষ ইত্যাদি হইতে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করা যায়। 

তড়িৎ-প্রবাহের ফল-_কোন পবিবাহী তারের মধ্য দিয়া যদি তড়িৎ-প্রবাহ 
চালিত থাকে, তাহা হইলে তড়িৎ-প্রবাহের কতকগুলি ক্রিয়া দেখা যাইয়া 
থাকে । তড়িৎ প্রবাহের ক্রিয়া নিয়রপ £ 

জীবদেহের উপর ক্রিরা_কোন তারের মধ্য দিয়া যখন তড়িৎ-প্রবাহ 
চলিতে থাকে তখন উহা স্পর্শ করিলে শরীরে ‘শক’ বা 917০০]. লাগিয়া থাকে । 
“শক? বা ঝাকুনি লাগার অর্থ হইতেছে এই যে তার যখন স্পর্শ করা যার তখন 
তড়িৎপ্রবাহ শরাঁরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বায়, এবং তাহার ফলে 
মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । এই শক্‌ বা ঝাকুনি অনেক সময় এত 
তীব্র হয় যে তাহার ফলে প্রাণীর জীবনাস্ত পর্যন্ত হয়। 

তাপীয় ফল-_কোনও পরিবাহী তারের মধ্য দিয়া যখন তড়িৎ-প্রবাহ 
চলিতে থাকে তখন পরিবাহী তারটি খুবই উত্তপ্ত হইয়া ওঠে । 

এই প্রলঙ্গে একটি পরীক্ষা কাষ পরিচালনা করা যাইতে পারে । একটি 
কাচ পাত্রকে (০) তরল পদার্থ দ্বার! পূর্ণ করিয়া লইয়া উহার মধ্যে একটি তারের 
কুণ্ডলী ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। তারের দুইটি গ্রান্তকে তড়িৎ-উৎস একটি 
ব্যাটারির সাথে যুক্ত করিয়া দিলে তারের মধ) দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলিতে 
থাকিবে এবং তরল পদার্থ ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। প্রথম অবস্থায় 
তরল পদার্থের তাপমাত্রা নিয়া রাখিতে হইবে এবং পরে চূড়ান্ত তাপমাত্রা 
দেখিয়া তাপের পরিমান বুঝা যাইতে পারে। তার যত সরু হইবে, ততই 
তাপের পরিমান বৃদ্ধি পাইবে । তার হইতে তখন আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত 
হইতে থাকিবে । তপ্ত তার যদি বাতাসের সংস্পর্শে আসে তাহা হইলে উহা 
জনিয়া যাইবে। এই কারণে বৈদ্যুতিক বাতি বা Rlectri০ ul তৈয়ারী 
করিবার সময় ফাপ! বয়ুখুন্ত কাচের গোলাকার বলের মধ্যে খুব সরু তার প্রবেশ 
করাইয়। দিতে হয় এবং তাহার মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরণ করা হইয়া 


াকে। ইহার ফলে আলো জলিতে থাকে । ইলেকাটক ষ্টোভ, ইস্রি, উন্নন 
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প্রভৃতি সকলই বৈদ্যুতিক প্রবাহে তাপ সঞ্চারের ফলে যে ক্রিয়া দেখা যায়, 
তাহার উদাহরণ । 

(৩) রাসায়নিক ফল__গ্যাসিড, লবণ, ক্ষার প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের 
জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া যদি তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরণ করা! যায়, তাহা হইলে, 
উহাদের মধ্যে এক রাসায়নিক বিয়োজন বা Decomposition হইবে । 
এইরূপ ক্রিয়াকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ বা [21007015515 বলে এবং যে বস্তুয় 
সাহায্যে তড়িৎ পরিবহন হয় তাহাকে বল৷ হয় তড়িৎ দ্রব বা 78106051661 

তড়িৎ বিশ্লেষণের বিবিধ প্রক্রিয়া আছে এবং সেই সব প্রক্রিয়ার ফলে ধাতু 
নিগিত কাটা, চামচ, থালা, বাটি প্রভৃতির উপর সোনা, রূপা, নিকেল ইত্যাদি 
ধাতুর স্থায়ী প্রলেপন দেওয়া চলে। ইহাকে বলে ইলেকষ্রো প্লোটং বা 
Electroplating | 

(৪) চুন্বকীর ফল-_বৈজ্ঞানিক এইচ, সি, ওরশেডি প্রথম ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
চুম্বকের উপর ভড়িৎ-গ্রবাহের ক্রিয়া লক্ষ্য করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বার! 
প্রমাণিত করিয়া দেন যে, যখন কোনও একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়া তড়িৎ- 
প্রবাহ পরিচালিত করা বায় তখন উহার চারিদিকে একটি চৌম্বক 
ক্ষেত্র স্ষ্টি হয়। ইহাকে তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় ফল বলা হয়। 

তড়িৎ-চুন্মক-_আমর চুম্বক সম্পকিত আলোচনা কালে তড়িৎ-চুক বা 
Electromagnet কাহাকে বলে তাহা জানিয়াছি। তড়িৎ চুম্বক সম্বন্ধে 
কয়েকটি তথ্য আমরা এইখানে আলোচনা করিব। তড়িৎ চুম্বকের 
শক্তি খুব বেশি হয় এবং প্রয়োজন মত চুম্বকত্ব নষ্ট করা যায়। এই কারণেই 
শিল্প জগতে তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার ও আদর এত বেশি। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা». 
টেলিগ্রাফ, রেডিওর লাউড স্পিকার প্রভৃতিতে তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার হইয়া 
থাকে । 

(১) বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (78159515৩1)__বৈহ্যুতিক চুম্বকের ব্যবহারিক 
প্রয়োগ হইতেছে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা । এই ঘণ্টা বৈদ্যুতিক প্রবাহের ফলে বাজান 
হইয়া থাকে। অশক্ষরাকৃতি একটি লৌহ দণ্ড একটি কাঠের পাঁটাতনের 
উপর বসান থাকে । এই দণডটির দুই বাহুর চতুদিকে অন্তয়িত বা insulated 
তামার তার বিপরীত পাকে জড়ান অবস্থায় থাকে। অশ্বক্ুরাক্কতি দণ্ডের এক 
প্রান্তের সহিত তামার কুগুলীর একটি প্রান্ত, একটি সংযোজক যন্ত্রের 
সঙ্গে সংযুক্ত । একটি নরম লোহার আর্মেচার থাকে । উহার এক প্রান্ত একটি, 
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এর সহিত সংযুক্ত তামার তারের অপর প্রান্ত এই শ্প্রিং-এর মাথায় 
যুক্ত রহিয়াছে। আর্মেচারের শেষ প্রান্তে আছে একটি হাতুড়ি । ইহা 
ঘণ্টাটির অতি নিকটে অবস্থিত। আর্মেচারের স্প্রিং সাধারণতঃ একটি 
স্কুকে স্পর্শ করিয়া থাকে। ক্রুটি তার দ্বারা অপর সংযোজকের সাথে যুক্ত। 
দুইটি গ্লু টেপা-চাবির মধ্য দিয়া একটি ব্যাটারির দুইটি মেরুর সহিত 
যুক্ত করিতে হয়। তারপর চাবিটি টেপা হইলে হাতুড়িটি বার বার 
ঘণ্টাকে আঘাত করিয়া থাকে এবং তাহার ফলেই ঘণ্টাধ্বনি হয়। 
তড়িৎ প্রবাহ যখন ক্লু এবং স্পিং-এর মধ্য দিয়া অশ্বক্ষুরাকৃতি দণ্ডে পৌছায় 
তখন উহা তড়িৎ চুম্বকে পরিণত হয় এবং নিকটস্থ কাচা, লোহাকে 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। উহার ফলে হাতুড়িটি ঘণ্টাকে আঘাত করে ও 
শব্দের স্থষ্টি করে। কিন্তু সাথে সাথেই আর্শেচারের সঙ্গে স্রু-এর সংযোগ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । তখন বর্তনীতে ছেদ হয় এবং তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়। 
তড়িৎ চুম্বকের চুম্বকত্ব তখন নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন আর উহা আর্মেচারটিকে 
আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। তখন আবার আর্সেচারটি পূর্বাবস্থা ফিরিয়া 
পায় এবং আবার ঘণ্টাধ্বনি করে। এইরূপে যতক্ষণ চাবি টেপা থাকে 
ততক্ষণ পর্যন্ত তড়িৎ-বর্তনী পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হয়, ফলে ঘণ্টা 
অনবরত বাজিতে থাকে । 
টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদিতেও এইরূপ ইলেকট্রো ম্যাগনেট ব্যবহার 
হইয়া থাকে । 


শক্তিরূপে তড়িৎ 

তড়িৎকে একপ্রকার শক্তি বল! হইয়া থাকে । তড়িৎ-শক্তিরও অন্তান্ত 
শক্তির ন্যায় রূপান্তর হয়। তড়িৎ-শক্তি সহজেই আলোক-শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি, 
তাপ-শক্তি প্রচৃতিতে রূপান্তরিত হইয়৷ থাকে । তড়িৎ-শক্তির কাজ অত্যন্ত 
দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন, সুইচ টিপিবামাত্রই আলোক 
গ্রজ্জপিত হয়। অর্থাৎ তড়িৎ-শক্তি অত্যস্ত দ্রুত আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত 
হইয়া যায়। যদি হিটারের সুইচ টেপা যায়, তাহা হইলে সুইচ টেপামাত্রই 
হিটার গরম হইতে আরম্ভ করে অর্থাৎ তড়িৎ-শক্তি তৎক্ষণাৎ তাপ-শক্তিতে 
রপাস্তরিত হইয়া যায় । এই তড়িৎ-শক্তি, বর্তমান সময়ে নানাপ্রকার কার্ষে 
্রবক্ত কর! হইয়াছে এবং বহকার্ধ, যাহা মানুষ দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া 


৯ 
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সম্পন্ন করিতে পারিত না তাহা, তড়িৎ-শক্তিতে সম্পন্ন করিতে সক্ষম 
হইয়াছে। 

(১ বৈদ্যুতিক মোটর-_ইহা একটি যন্ত্র যাহার তড়িৎ-শক্তি দুর্ণন- 
শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে একট সুক্ম তামার তারের কুণ্ডলী 
রহিয়াছে। ইহাকে বলা হয় আর্মেচার। এইরূপ তামার তার অন্তরিত বা 
Insulated থাকে । একটি শক্তিশালী চুন্কের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর 
মধ্যে আর্মেচারটি রাখা হয় এবং উহা এমনিভাবে থাকে যাহাতে ইহা একটি 
অক্ষের চারিদিকে ঘুরিতে পারে। আর্নেচার কুগুলীর দুইটি প্রান্ত 
দুইটি পাতের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই ছইটি পাতকে একসাথে কমিউটেটর 
(Commutators) বলা হয়। এই কমিউটেটর ছুইটিও অন্তরিত। ইহার 
দুইটি ধার ছইটি ত্রাশের সাথে বৃক্ত হইয়া আছে। এই অবস্থায় দুইটি 
ব্রাশ যদি তড়িৎ কোষের পজিটিভ ও নিগেটিভ মেরুর সঙ্গে যুক্ত 
করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর্মেচারের তারের মধ্য দিয়া ভড়িৎপ্রবাহ 
চলিবে । ইহার ফলে যে চৌন্বক ক্ষেত্র স্থষ্টি হইবে তাহাতে চৌম্বক ক্ষেত্রের 
মধ্যে যে পারম্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হইবে, তাহাতেই আর্শেচারটি ঘুরিতে 
থাকিবে। ভড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে এবং শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার 
করিলে আর্মেচারটিকে প্রবল ভাবে ঘু্ণন করান যাইতে পারে এবং ইহার ফলে 
অনেক কার্য কর| যার। ইহাই হইতেছে ডি.সি. মোটরের (9. 0. Motor) 
রীতি। কারখানা, কাপড়ের কল, ট্রামগাড়ী, বৈদ্যুতিক ট্রেন, বৈদ্যুতিক পাখা, 
ছাপাখানা, রোলিং মিল ইত্যাদির কার্যে বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহৃত হইয়| 
থাকে। 

(২) বৈদ্যুতিক ল্যাম্প-__এই বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, একটি কীপা বান্ধের মধ্য হইতে বাতাস বাহির করিয়া 
তাহার মধ্যে আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি নিন্ধিয় গ্যাস প্রবেশ করান হয়। বানের 
মধ্যে যে তারের সুক্ষ্ম কুগুলী থাকে তাহার গলনাঙ্ক খুব বেশি বলিয়া তাহাতে 
অন্ত কোন পদার্থের সাথে রাধায়নিক ক্রিয়া যাহাতে :ন! ঘটে তাহার জন্ঠই 
উপরে উক্ত নিন্ধিয় গ্যাস ভরিয়া দেওয়| হয়। 

প্রতিপ্রভ বাতি বা টিউব বাঁতি-_এই প্রকার বাতিতে একটা কাচের 
নলের ভিতরে অল্প চাপে আর্গন ও নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে । * তাহা ব্যতীত 
ইহার মধ্যে এক ফৌটা পারদও রাখা হইয়া থাকে। নলটি হয় ১৫ ইঞ্চি 


|| 
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মোটা ও ২ হইতে ৪ ফুট লম্বা । নলের দুইটি প্রান্তেঃ্ুইটি কুগুলী থাকে । উহাতে 
যখন তড়িৎ প্রবাহ চলে, তখন নলে পারদের বাষ্পের মাত্রা বেশি হইয়া যায় । 
ইহার ফলে নলের ভিতর হইতে উজ্জল আলোর বিকীরণ হইতে থাকে । 

(৪) বৈদ্যুতিক স্টোভ-_ইহার ভিতরে একটি রোধ কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া 
শক্তিশালী তড়িৎ প্রবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে । তড়িৎ চালনা করিবার ফলে 
কুণ্ডলীতে যে তাপের স্থষ্টি হয় তাহাই স্টোভের তাপের উৎন। 

(০) বৈদ্যুতিক হিটার বা তাপ উৎপাদ্ক-_ইহার মধ্যে বৈদ্যুতিক 
স্টোভের মত উচ্চরোধ-যুক্ত তারের কুগডলীর ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ 
চালনা করা যায়। ফলে তীব্র তাপের সঞ্চার হইয়া থাকে । শ্রীতপ্রধান 
দেশে ঘর-বাড়ী গরম করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্রের ব্যবহার করা হইয়া থাকে । 

(৬) বৈদ্যুতিক ইক্ত্ি_-এই যন্ত্রের মধ্যে নাইক্রোমের সরু তার একটি 
অভের ফ্রেমের মধ্যে কুণ্ডলীয় মত করিয়া জড়ানো থাকে । একটি ত্রিভূজাকৃতি 
মন্থণ-তলবিশিষ্ট লোহার আবরণের মধ্যে উহ! রাখা হইয়া থাকে । নাইক্রোমের 
কুগডলীটি লোহার আবরণের ভিতরে এমনি ভাবে থাকে যে, উহা যেন-বহিরা- 
বরণের গাত্রের সঙ্গে না লাগিয়া যায়। কুগুলীর দুইটি প্রান্ত দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ 
চালিত হইলে কুগুলীটি উত্তপ্ত হয় এবং সাথে সাথে উহার বহিরাবরণটিও উত্তপ্ত 
হইয়া থাকে । বহিরাবরণটি উত্তপ্ত হইলে কাপড় জামা ইন্সি করা চলে । 

(৭) বৈদ্যুতিক চুল্লী-_কোনও একটি ফাপা নলের মধ্যে রোধ কুওলী 
জড়ানো থাকে ; যে বস্তুটিকে উষ্ণ করিতে হইবে, সেই বন্তটকে রাখিতে হইবে 
নলের ভিতরে । নলের ভিতরের উষ্ণতার কমবেশি তড়িত-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া করিতে পারা যায়। উহাতে নাইক্রোমের তার ব্যবহার করিয়া 
১০০০ সে. পর্যন্ত উত্তাপ পাওয়া যাইতে পারে । 

বার্ত। এ্রেরণে ভড়িৎ__তড়িতের সাহায্যে বার্ভাও প্রেরণ করা যায়। 
টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, বেতার চিত্র-প্রেরক ও বেতার চিত্র-গ্রাহক, 


টেলিভিসান ইত্যাদি তড়িৎ শক্তির বার্তা প্রেরণের প্ররুষ্ট উদাহরণ । 


টেলিগ্রাফ_তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে কতকগুলি সাঙ্কেতিক লিপি 
পাঠানো হয় এবং সংবাদ আদান-প্রদানও হইয়া থাকে । ইহাই টেলিগ্রাফ। 
টেলিগ্রাফের চারিটি অংশ আছে, যথা_€ক) প্রেরক যন্ত্র বা Transmitter, 
(খ) গ্রাহক যন্ত্র বা Receiver, (গ) লাইন তার বা Line wie এবং 
(ঘ) ব্যাটারি,__লেকল্যা বা স্টোরেজ সেল। 
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(ক) প্রেরক যন্্র__এই যন্ত্রট একটি বৈদ্যুতিক চাবি। এই চাবির 
সাহায্যে ইচ্ছামত তড়িৎশক্তি প্রেরণ ও বন্ধ করা যাইতে পারে। ইহাতে 
একটি স্তন্ত এবোনাইট প্লেটের উপর লম্ব অবস্থায় থাকে। উহার সহিত একটি 
দণ্ড যুক্ত থাকে । দণ্ডটি একট লিভারের মত। এই দণ্ডের একটি প্রান্তে' 
একটি এবোনাইট নির্মিত চাবি থাকে এবং অপর প্রান্তে থাকে একটি শ্তিং। 
যে স্তম্ভের সহিত লিভার যুক্ত এখানে স্টেশনের গ্রাহক যন্ত্রের মধ্য দিয়া তারের 
সঙ্গে যোগ থাকে । লিভার দওটির উভয় প্রান্তের দিকে দুইটি খুঁটি থাকে_-একটি 
খুঁটি তারের ছারা, ব্যাটারির পজিটিভ মেরুর সহিত যুক্ত থাকে এবং 
ব্যাটারির নিগেটিভ মেরু তারের সাহায্যে মাটির মধ্যে একটি ধাতুনিগিত 
ফলকের সঙ্গে বুক্ত হইয়া থাকে । দণ্ডটর একটি প্রান্ত অপর খুঁটির সঙ্গে যুক্ত 
থাকে । 

একটি স্টেশন হইতে অপর স্টেশন পর্যন্ত তারের লাইন থাকে । 

যখন চাবি টেপ! যায়, তখন তড়িৎ-শক্তিগ্রবাহ লাইন ধরিয়া দুরের স্টেশনে 
চলিয়া যায়। লাইনের দুর প্রাস্তটও ভূমির সাথে সংঘুক্ত । ফলে তড়িৎ-বর্তনী 
লাইন ও ভূমির মধ্য দিয়া! সম্পূর্ণ হয়। চাবি অল্পক্ষণের জন্য টিপিলে প্রবাহ 
্বল্নকালছ্থারী হয় এবং চাবি বেশি সময় টিপিয়া রাখিলে প্রবাহ বেশি সময় 
স্থায়ী হইবে। এইরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী ও স্বপ্লকালস্থায়ী প্রবাহের নানাবিধ 
সংযোগের ফলে বর্ণমালার যে বর্ণগুলি তৈয়ারী হইয়াছে তাহাকে বলা হয় 
মৰ্সে'র সঙ্কেত বা Morse’s Code । 

(খ) গ্রাহক যন্তর_গ্রাহক যন্ত্রের একটি লিভার দণ্ড আছে। ইহার নীচে 
কাচা লোহার দণ্ড একটি যুক্ত রহিয়াছে। একটি এবোনাইটের ' 
পাটাতনের উপর একটি তড়িৎ-চুন্বক রহিয়াছে। তড়িৎ চুম্বকে জড়ান যে 
তার আছে, সেই তারের এক প্রান্ত পাটাতনের উপর অবস্থিত একটি সু 
এর সাহাব্যে মাটির সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে এবং অপর প্রান্ত অপর একটি স্রু-এর 
সাহায্যে লাইন তারের সঙ্গে যুক্ত ৷ 

গ্রেরক যন্ত্রে যখন চাবি টেপা যায় তখন লাইনে তড়িৎ-প্রবাহ চলে 
এবং তাহাতে গ্রাহক বস্ত্র তড়িৎ চুন্বকটি সক্রিয় হর এবং উহা লিভারের 
কাচা লোহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তখন লিভার নামিয়া আসে। 
প্রেরক যন্ত্রের চাবি যখন ছাড়িয়৷ দেওয়! হয়, তখন প্রবাহ বন্ধ হয় এবং যন্ত্রের 
শ্রিং উপরে উঠিয়া যায়। প্রেরক যন্ত্রের লিভারের গতি যেরূপ সেইরূপ গতিই 


ঃ তড়িৎ ১৩৩ 
গ্রাহক যন্ত্রে হইয়া থাকে । গ্রাহক যন্ত্রের স্ুতে যখন আঘাত হয় তখন ঠক 
করিয়া শব্দ হয়। লাইনে বেশি বা কম সময়ের জন্য তড়িৎপ্রবাহ পাঠাইবার 
ফলে দুই শব্দের ব্যবধান কম বা বেশি হইয়া থাকে। বেশি বা কম সময়ের 
অন্তরকে ড্যাস ও ডট বলা হয়। 

ডট ও ড্যাস কিরূপ এবং উহা দ্বারা কি অক্ষর সুচিত হয় তাহার একটু 
নমুনা নীচে দেওয়া হইল। 
A.— 
BM. 


Ds 

(২) টেলিফোন যন্ত্র-টেলিফোনে বৈহ্যুতিক ব্যবস্থার সাহায্যে শব্দকে 
একস্থান হইতে অন্ত স্থানে পাঠান সম্ভব। ইহা তড়িৎ-চুম্বকীয় 
আবেশের ফলে সন্তব হইয়াছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাওার গ্র্যাহাম 
বেল এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। এই যন্তুটির মধ্য দিয়া দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত 
দুইজন মান্য কথাবার্তা বলিতে পারে। ইহাকে টেলিফোন যন্ত্র বলা হয়। 
এই টেলিফোন বেল টেলিফোন নামে প্রসিদ্ধ। টেলিফোনের তিনটি অংশ, 
(ক) প্রেরক যন্ত্র, থে) গ্রাহক যন্ত্র ও (গ) লাইন তার। এই যন্ত্রের মধ্যে প্রেরক 
ও গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । 

প্রেরক যন্ত্রের সন্মুখে যখন কথা বলা হয় তখন বাতাসে যে শব্দ তরঙ্গ 
উথ্থিত হয় তাহার ক্রিয়ায় ভিতরকার ইন্পাতের চাকতি কম্পিত হয় 
এবং চুম্বক হইতে ইহার দুরত্ব হ্াস-ৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে । ইহাতে চৌম্বক 
বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন ঘটয়া থাকে । আবিষ্ট প্রবাহের মাত্রা চাকতির 
কম্পন রীতির ছার! নির্দিষ্ট হয়। গ্রাহক যন্ত্রের কুগলীতে যখন এই প্রবাহ 
নার হয় তখন প্রবাহের ক্রিয়ায় উহার মেরুর চুম্বক শক্তির পরিবর্তন হইয়া 
থাকে। ইহাতে চাকতি কম্পিত হইতে থাকে । এই কম্পন হইতেই শব্দ- 
তরঙ্গ হুষ্টি হয়। প্রেরক যন্ত্রে যেরূপ কম্পন হয় ঠিক সেইরূপ কম্পন 
গ্রাহক যঞ্েও হইয়া থাকে। ইহার ফলে প্রেরক যন্ত্রের অনুরূপ শব গ্রাহক 
যন্ত্রে হইয়া! থাকে। 


শি 


দ্বিতীয় খণ্ড 


সমাজবিদ্যা 
প্রথস অন্যান 
সমাজ সৃষ্টির পূর্বাভাষ 
মান্য সামাজিক জীব। সে সমাজবন্ধভাবে থাকিতে ভালবাসে। আবার 
অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ একা থাকিতেও ভালবাসে । হয়তো প্রকৃতির 


সৌন্র্যই তাকে এমনিভাবে মুগ্ধ করিয়াছে যে, সে প্রকৃতির কোলে গিয়া 
নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গেই মিশাইয়া দিতে চাহিতেছে। হয়তো প্রকৃতি 


-তার কাছে খুব ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য ? আমাদের 


দেশের সাধু-সন্তজন হয়তো হিমালয়ের কোলে গিয়া সাধন-ভজন করিতে 
পারেন- সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভগবানের সানিধ্য লাভ করিবার জন্ত প্রয়াসী 


হইতে পারেন । কিন্তু এ জাতীয় লোক কতজন ? তবে ই'হাদেরও যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা 
আসিতে 


একেবারে নাই তাহাও নয় । তাহারাও খাদের জন্য হয়তে| লোকালয়ে 
পারেন। তাছাড়া যে সব প্ররুতিমুখা মানুষের কথা বণিয়াছি তাহারাও প্ররুতি 


হইতে রস গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই আবার মানব সমাজে ফিরিয়া আসেন । সমাজ 


ছাড়া মানুষের কোন গতি নাই। আমাদের জীবন ক্রমশঃই জটিল হইয়া 
পড়িতেছে। এই জটিলতাময় জীবনে সমাজকে এড়াইয়া গেলে চলিবে কেন? 
এমন একটা সময় ছিল, যখন জীবন এত জটিল ছিল না। সমাজ না হইলেও 
মানুষের চলিত, জীবন ছিল সহজ ও সরল। মানুষ খাদ্য খুঁজিত, খাত থাইত, 
রিত, নিজের খুশিমত চলাফেরা করিত, সমাজের তোয়াক্কা 


জীবনধারণ কা 
করিত না, সমাজের প্রয়োজনীয়তাও সে অনুভব করিত না। প্রকৃতপক্ষে তখন 
পরিবর্তন হইয়াছে । মানুষ নির্ভর 


সমাজের অন্তিত্বও ছিল না । কিন্তু সময়ের 
করিতেছে সমাজের উপর ৷ কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইল তাহাই এখন 
বিবৃত করা হইতেছে । 

পৃথিবীপৃষ্টে মান্য আলিয়াছে অপেক্ষাত অনেক পরে। তাহার 
পূর্বে আদিয়াছে অন্ঠান্ত জীব । তাহাদের কথা সংক্ষেপে না বলিলে মানুষের 
সংঘবন্ধতার কাহিনী সুস্পষ্ট হইবে না। 

আমরা প্রথম খণ্ডে পড়িয়াছি যে, পৃথিবী প্রায় ২৩ শত কোট বৎসর পূর্বে 
স্থষ্ট হইয়াছে । এই সময়ের অর্ধেক সময় পর্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবী স্থির পর প্রায় 


| 


১৩৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা . 


একশত দেড়শত কোটি বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনওরূপ জীবনের চিহ্নমাত্র 
ছিল না। কি করিয়া জীবন পৃথিবীপৃষ্ঠে দেখা গেল তাহা কেহই বলিতে পারে 
না। কিন্তু এ আশ্চর্যজনক ঘটনা একদিন সংঘটিত হইয়াছিল ‘এবং জীবন- 
প্রবাহও দেখা গিয়াছিল। 

পত্ডিতগণ মনে করেন যে, প্রথম জীবসমূহ ছিল অতি ক্ষুদ্র, বিশেষ কোন 
আকারহীন “জেলি'মাছের মত এবং এগুলি দেখা গিয়াছিল স্থির জলের মধ্যে । 
জীবের এই অণুকোষগুলিই নির্জীব পদার্থ যথা, পাথরের টুকরা, মাটি ইত্যাদি 
হইতে তিনটি বিষয়ে বিভিন্ন ছিল। প্রথমতঃ এই অণুকোষ-বিশিষ্ট জীবসমূহ 
খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হইত । দ্বিতীয়তঃ এইগুলির এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইবার দক্ষতা ছিল এবং তৃতাঁয়তঃ এই জীবের একটি 
হইতে অনুরূপ কোষবিশিষ্ট অন্ত জীবও জন্মগ্রহণ করিত। এই সব জীবের মধ্যে 
কিছু সমুদ্রের তলদেশে যাইয়া সামুদ্রিক গাছপালার স্থষ্টি করিল, আর জলের 


উপরিভাগে ভাগিয়া মৎস্ত সৃষ্টি হইল। এই জীবের অণুকোষগুলি হইল: 


আমাদের মানুষের আদি পিতৃপুরুষ বা সুত্র । 
পরে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে একমাত্র প্রাণী হিসাবে রহিল 


কিছু সামুদ্রিক গাছপালা ও সামুদ্রিক মাছ। তারপর আসিল উভচর প্রাণী, 


(যথা _ব্যাঙ্।) ইহারা জলে ও স্থলে উভয় স্থানে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাইতে 
পারিত এবং আসিল উভয় স্থান অর্থাৎ জল ও স্থল জুড়িয়া জন্মে এমন সব 
গাছপালা । ব্যাঙ জাতীয় উভচর প্রাণী হইতেই পরে সরীস্থপ জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব 


ইয়, বথা--সাপ কিংব| বিরাট বিরাট টিকটিকি ইত্যাদি। সরীস্থপ হইতে. 


পরে দুইটি বিপরীতমুখী প্রাণীর ভাগ ্থষ্টি হয়, একটি হইতেছে ডানাওয়ালা 
পাখী_-অপরটি হইতেছে পদবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী জীব । 

স্তন্তপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইল। মেয়ে. 
ভ্পায়ী প্রাণীরা নিজেদের দেহেই গর্ভস্থ সন্তানকে প্রতিপালন করিত aR 
যতদিন না সন্তান উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি পাইয়া বাচিয়া থাকিবার মত অবস্থায় আসিত, 
ততদিন পর্যন্ত উহা মেয়ে স্ত্তপায়ীদের দেহেই থাকিত। মেয়ে স্তন্তপায়ীদের 
দেহে স্তন দেখা দিল। সেই স্তনের দুগ্ধ পান করিয়া এসব শিশুর! বাচিয়া. 
থাকিত। মাছ ঝাকে ঝাঁকে চলিত অর্থাৎ একত্র হইয়া চলিত, কিন্ত স্তন্পায়ীদের 
মধ্যে সমাজ ও পরিবার ক্রমশঃ দৃষ্ট হয়। 


স্তন্তপায়ীদের মধ্যে এক জাতের স্তন্পায়ী হইতেছে বানর শ্রেণীর প্রাণী ৷ 
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গত উনবিংশ শতাব্দীতে চাললন ডারডইন, মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা 
করিয়া আমাদের জ্ঞানরাজ্যের একটি গবাক্ষ আমাদের কাছে উন্মুক্ত করিয়া 
দিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, বানরই ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষে পরিণত 
হইয়াছে। 

কোন কোন জাতীয় বানর নিজেদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করিয়| কিভাবে 
পিছনের দুটি পা দিয়া দ্রাড়াইতে হয় তাহা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিয়া হািবার 
ও দৌড়াইবার দক্ষতা অর্জন করে। ইহাই হইতেছে মানবন্ষ্টির প্রথম ধাপ। 
বানর হইতে মান্ষ_এই রূপ-পরিবর্তন যে খুব তাড়াতাড়ি সংঘটিত হইয়াছে 
এমন নহে । বহু হাজার বৎসর ধরিয়া বানর-মান্য হীটিয়া বেড়াইত। পরে 
উহার বানর রূপটি খসিয়া যার, তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে মানুষ । 
আজ প্রায় পঞ্চাশ হাজার 'বংসর হইল মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। 

নীচের তালিকাপত্রটি দেখিলেই জীব ও মানুষের স্থট্রিকাহিনী বুঝিতে 


পারাযাইবে। « 


প্রাণী সৃষ্টি 
অণুকোষ-বিশিষ্ট জীব 
| ] 
সামুদ্রিক গাছ-পালা না 
] — নর 0) প্রাণী 

জল ও স্থলের স্থলের উপযুক্ত রর 

উপযুক্ত গাছপালা গাছপালা রা ঈ 
রা পদসহ 


বানরজাতীয় বানর গা বিভিন্ন জাতের 
জীব | বানর 
মানুষ 


এসকে আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । অতশত প্রাণী 
পৃথিবীতে স্থষ্টি হইল। কাহার! বাচিয়া থাকিবে, কাহারা লয় পাইবে 


$e: পারবেশ-পরিচিতি ও সমাজবি্ঞা 
তাহাই হইল সমন্তা। কি ত্র অনুসারে প্রাণী বাচিয়া থাকিবে ? 
-বাঁচিয়া থাকিবার মূল সুত্র শক্তিও নয়, হিংঅতাও নয়। ডারউইন 
বলিয়াছেন যে, কোন জাতের প্রাণীর মধ্যে বদি সঙ্যবদ্ধতা থাকে তবে সেই 
জাতীয় প্রাণীই বেশি দিন বাঁচিয়া থাকিবে, অর্থাৎ সেই জাতীয় প্রাণীই ধরাপৃষ্ঠে 
“বেশি দিন বাচিয়া থাকিবে, যাহাদের মধ্যে সহযোগিতা রহিয়াছে এবং একে 
অন্যকে অন্ত জাতীয় প্রাণীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ৷ 
বিভিন্ন জাতের প্রাণীদের ভিতরে প্রতিযোগিতা ও ছন্দ রহিয়াছে। তাহার! 
খাদ্যের জন্য কিংবা বাসোপোষোগী স্থানের জন্য প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। 
কিন্তু একই জাতীয় প্রাণীর মধ্যে সহযোগিতার ভাব বর্তমান রহিয়াছে। যাহারা 
একত্র বাস করে তাহারাই বাচিয়া থাকিতে পারে আর যাহার! চিরকাল দ্বন্দ 
করিয়া থাকে তাহারা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ হইয়া যায় এই কারণেই দেখা 
বা যে, সামাজিক ও নয প্রকৃতির প্রাণী গরু, হরি ও ঘোড়া হিং ও দন্দপরায়ণ 
ব্যাগ্ত ও সিংহ ইত্যাদি হইতে সংখ্যায় অনেক বেশি, নিরীহ প্রাণীরা একত্র 
থাকিয়া হিং প্রাণীদের আক্রমণ রোধ করিয়া থাকে। নিরাপত্তার জন্যই 
এই সঙ্ঘবন্ধতা। ; 

খাগ্ সংগ্রহের ব্যাপারেও প্রাণী সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় দেয়। পিগীলিকাদের 
মধ্যে একটি দৃঢ় ও উন্নততর সমাঁব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। পিপীলিকারা 
সকলের জন্য পরিশ্রম করে, অর্থাৎ নিজেদের দল ও সমাজের জনত পরিশ্রম করে, 
_খাঞ্ধ সংগ্রহ করে, দুদিনের জন্য খান্ত জমাইয়া রাখে, পিপীলিকা রাণীর 
শিশুদের পালন করিয়া থাকে এবং মাথা গু'জিবার স্থান বা বাসা নির্মাণ করিয়াও 
থাকে। পিগীলিকাদের মধ্যে স্বার্থপরতা মোটেই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিভিন্ন 
দলীয় পিপীলিকাদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা যায়। শুধু পিপীলিকা নয়, নানা 
ধরনের পোকামাকড়-পাখীদের মধ্যেও এইরূপ সজ্ঘবদ্ধতা দেখা যায়। 

শুধু খা সংগ্রহ ও নিরাপত্তার জন্তই যে প্রাণীরা সজ্ববদ্ধ হয়, এইরূপ 
অনুমান করা মোটেই উচিত হইবে না। প্রাণীদের সমগ্র জীবনে এ দুইটি অংশ- 


বিশেষ মাত্র । সঙ্যবদ্ধতার আরও কারণ রহিয়াছে__কারণগুলি হইতেছে খেলা- 
খা, অপরের প্রতি স্নেহ ও প্রেম, একত্র 


অন্ত খেলাধূলার জন্য, দৌড়ের জন্য 
চিবার জন্ত একত্র হয়,_-অনেক পাখী 
গানের জন্যও একত্র হইয়া থাকে । এছাড়া 


“একত্র হয়, অনেকে গান করিবার জন্য, ন 
আকাশে একসাথে উড়িবার জন্য বা 


০০৫৫ ১০১৯, 
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দয়া, মায়া, সহানুভূতি ইত্যাদির জন্তও তাহার! একত্র হইবার আগ্রহ বোধ করিয়া 
থাকে। 

তাহা হইলে দেখা যায়, প্রাণীদের মধ্যে এই যে সজ্ববন্ধতা তাহার মূলে" 
রহিয়াছে ছুইটি জিনিস__-একটি হইতেছে ভালবাসা এবং অপরটি হইতেছে ভীতি । 
ভীতি হইতেছে অন্ত জন্তর আক্রমণ ও না খাইয়া থাকার আশঙ্কা । 

এই সমাজ বা সঙ্ঘববন্ধতার ইতিহাস মানুষের স্থ্টি নয়, ইহা সহজেই বুঝিতে 
পারা যায়। মান্গুয সত্যকারের মানুষ হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। 
কিন্ত স্থষ্টিরি আবর্তনের মধ্যে মানুষের স্থান শেষ পর্যায়ে হইলেও মানুষের মস্তি 
এমনি ভাবে উন্নত হয় যে, মানুষই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে জয় করিতে সমর্থ 
হয়। মানুষ শুধু দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতিকে জয় করে নাই, 
বুদ্ধির সাহায্যেই জয় করিগ্নাছে। বাচিয়া থাকিতে হইলে সহযোগিতার মধ্যেই 
বাচিয়া থাকিতে হইবে, মানুষও তাহাই করিয়াছে । দ্বন্দের মধ্য দিয়া যদি_ 
মানু অগ্রসর হই, তাহা হইলে মানুষও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। 

সমাজ (9০০19%5)__কোন জনসমাষ্ট যদি সজ্ববদ্ধ হইয়া বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য ব্রতী হয় তাহা হইলে তাহাকে সমাজ বলে। সমাজের অন্তর্গত 
ব্যক্তিরা বিভিন্ন কারণে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে। মানুষ 
সামাজিক জীব, কারণ মানুষ অপরের সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত বান করিতে 
পারে না। সমাজ-ছাড়া অবস্থায় মানুষ অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া থাকে । 
পাহাড় অঞ্চলে, বনে-জঙ্গলে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতে মানুষকে দেখা যাইয়া 
থাকে । কিন্তু উপায় নাই বলিয়াই মানুষকে এভাবে বাস করিতে হয়। 
মানুষের মধ্যে থাকিয়া সহযোগিতা করিয়া জীবনধারণ করাই মানুষের পক্ষে 
অপরিহার্য, কারণ সহযোগিতা ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব বলা চলে । এই 
জন্যই গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলিয়াছেন, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। 


সমাজস্ুষ্টির পথে 

প্রাণীদের মধ্যে মানুষের স্থষ্টি সব চাইতে পরে হইয়াছে তাহা পুবেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ প্রথম অবস্থাতে বর্বর জীবনযাপন করিত। 
হিংজ প্রাণীদের মতই তাহারা ক্রুর শ্বভাবসপ্পন্ন ও হিংস্র ছিল। ওঁ সময় 
মানুষেরা বুনো জন্তর মতই বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়। বেড়াইত এবং সেই কালের 
মানুষদের চেহারাও ছিল বুনো চেহারা। তবু মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে 


১৪২ পঁরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা ! 
একটি তফাত ছিল। সেইটা হইতেছে মানুষের হাতে ছিল হাতিয়ার। এই 
হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ পশুদের হইতে পৃথক ছিল। ওঁ হাতিয়ারের 
সাহাব্যেই মানুষ সভ্য হইতে পারিয়াছে এবং দেশ-বিদেশে নূতন সভ্য 
সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। 
মানুষ প্রথমে বাস করিত উষ্ণমণ্ডল বা নীতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অরণ্যের 
মধ্যে । তাহারা জন্তদের ভীষণ ভয় করিত। হিংস্র জন্তদের হাত হইতে 
বাচিবার জন্য তাহারা পরস্পরের সহযোগিতা প্রার্থনা করে । এইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত 
ভাবে মানুষ মানুযের সাথে একত্র হইয়া মিশিতে থাকে। এক সঙ্গে থাকিতে 
হইলে একটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইল কথা বলা। মান্য 
নিজেদের মধ্যে কথা বলিতে শিখিল। 
একদল পণ্ডিত যেমন মানুষের ক্র স্বভাব ও হিংস্রতার কথা বলিয়াছেন, 
‘তেমনি আর একদল পণ্ডিত সেই প্রাচীন যুগের মানবের প্রশংসাও করিয়াছেন। 
তাহারা বলিয়াছেন, মান্য থাকিত একক ভাবে, হিংসা? দ্বেষ ইত্যাদির 
বালাই ছিল না। সকলেই ছিল সমাজবন্ধ ৷ রশ্বর্ষের বালাই ছিল না, অভাব 
অনটনের সমন্তাও ছিল না। 
কিন্তু অতীত সম্বন্ধে এতটা উচ্ছুসিত প্রশংসা! করিবারও কারণ নাই, 
যেমন কারণ নাই অতীত যুগের লোকদের ক্রুর ও হিংস্র বলিয়া বর্ণনা করার । 
এই দুইয়ের মাঝামাঝি ছিল মানুষ। অতীত বুগের মানুষকে আমরা আর 
বর্বর বলিব না। আমরা তাহাদের বলিব আদিম যুগের মানুষ । 
এখন কথা হইতেছে, আদিম যুগের মান্য কি ধরনের সমাজ স্যটি 
করিয়াছিল? এই কথার উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কারণ এতিহাসিক ও নৃততব- 
বিদ্গণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন না। 
একদল পণ্ডিত মনে করেন যে, মানুষ ক্রমে ছোট ছোট পরিবারে বাস 
করিতে গুরু করে। পরিবারে সাধারণতঃ ছিল একটি বয়স্ক পুরুষ একটি 
বা দুইটি স্ত্রীলোক এবং কয়েকটি শিশু । ঠিক বর্তমান যুগের পরিবারের মত | 
ইহার পর এই ছোট ছোট পরিবারগুলি গোঠীতে (৫82) পরিণত হইল এবং 
তারপর স্থষ্টি করিল উপজাতি (6199)। বলা বাহুল্য, গোঠী হইতেছে ছোট 
এবং উপজাতি হইতেছে একটি বৃহৎ সংস্থা। 
et অত চিন্তা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন 
৮ ’ শ্াপন্ত। এবং অন্তন্ঠি স্থুখ-সুবিধার জন্ত ছোট 
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ছোট পরিবার গড়ে নাই, তাহারা প্রথম হইতেই বড় উপজাতি হিসাবে বাস 
করিতে আরম্ত করে এবং প্রথম হইতেই সঙ্ববন্ৃতার পরিচয় দেয়। তাহারা 
প্রথমে গোষ্ঠী বা উপজাতিতে বাস করিতে আরম্ভ করে এবং পরে এই সব 
“উপজাতি ও গোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট পরিবারে পরিণত হয়। 

মান্য এই উপজাতি-জীবন অপর প্রাণিসমৃহের অতীত জীবনের 
ইতিহাস হইতেই গ্রহণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। ব্যাঘ্, সিংহ ইত্যাদি 
মাংসাশী কয়েক ধরনের প্রাণী ছাড়া বানর, গরিলা, শিল্পাঞ্জী প্রভৃতি 
স্তন্যপায়ী জীব এক সাথে দলদদ্ধ ভাবে বাস করিত। মানুষও সেই 
রীতি অনুযায়ী একত্রে বাস করিতে আরম্ভ করে। এক- কথায় বল! যাইতে 
পারে, মানুষের সমাজনীতি জন্বদের সমাজনীতিরই সম্প্রসারণ ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

আমরা বর্তমানে উপজাতি-জীবন কিভাবে গঠিত হইয়াছিল এবং উপজাতি- 
জীবনে বিভিন্ন ব্যাক্তির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহা বিচার করিয়া 
দেখিব। উপজাতি কতটা বড় ছিল? উপজাতির সভ্য ছিল কাহারা এবং 
কি সুত্রে তাহারা আবদ্ধ ছিল? কি ভাবে তাহার! বাস করিত এবং তাহাদের 
জীবনধারণের উপায় কি ছিল? উপজাতির শাসনভার কাহারও উপয় 
ছিল কি? 

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি বে, মানুষ একক ভাবে ও সঙ্ঘবন্ধ 
ভাবে পশুশিকার করিত, মাছ ধরিত এবং তাহাদের ছিল হাতিয়ার । 
হাতিয়ার কি ধরনের ছিল? গাছের ডালের তৈরা বর্শা, মুগুর ইত্যাদি 
ছিল তাহাদের হাতিয়ার । তাহারা গাছ হইতে ফল সংগ্রহ করিত, মাটি 
হইতে গাছের মূল সংগ্রহ করিত | খাদ্য উৎপাদন, যথা-__ধান, তরি- 
তরকারি উৎপাদন সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না। এই কারণে এই 
লব উপজাতি-মানবদের বন-জঙ্গলের ব| নদীনালার কাছে দেখা যাইত। 
কারণ বন-জঙ্গলে থাকিত বহুসংখ্যক পণ্ড ও নদী, নালা, সমুদ্র ইত্যাদিতে 
পাওয়া বাইত প্রচুর মাছ। মান্য তখন দিন-আনা দিন-খাওয়া এই ভাবে 
খান্ত সংগ্রহ করিত। তাহারা ছুর্দিনের জন্ত মংগ্রহ করিয়া রাখিতে জানিত 
না। যখন তাহারা পাইত তখন প্রচুর খাইত, আর যখন কিছু সংগ্রহ কন্ষিতে 
পাঁরিত না, তখন তাঁহারা উপবাস করিয়া থাকিত। 

ও যুগে উপজাতির নকল বয়স্ক পুরুষ মান্ুষেরাই একত্রে শিকার করিতে 
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যাইত এবং সন্ধ্যার পূর্বেই তাহারা শিকারসংগ্রহ করিয়া উপজাতির মেয়ের দল ও- 
শিশুদের কাছে ফিরিয়া আসিত। খান যাহা সংগ্রহ করা হইত, তাহা তাহারা 
এক সাথে গ্রহণ করিত এবং পরে নাচ, গান ইত্যাদি করিয়া উল্লাস 
প্রকাশ করিত। একটি বিষর এইখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত। 
তাহা হইতেছে উপজাতির সকল লোকই কোনও রূপ ঝগড়াঝাটি না করিয়াই 
সংগৃহীত খাগ্ত গ্রহণ করিত। নিজস্ব সম্পত্তির ধারণা তখনও জন্মে নাই, 
অতএব সংগৃহীত খাদ্য সকলেরই সম্পত্তি ছিল । কোনও মান্য কোন পশু একলা: 
শিকার করিয়া একলা উহ! ভক্ষণ করিয়াছে, এমন নজির তখন পাওয়া: 
যাইত না। এইরূপ কেহ করিলে তাহাকে গোষ্ঠীর কাছে বিশ্বাসঘাতক- 
হিসাবে প্রতিপন্ন হইতে হইত । বর্তমান কালেও আদিবাসী যাহারা বনে- 
জঙ্গলে এখনও বাদ করে, ষথা__অস্ট্রেপিয়ার বুশম্যান, আফ্রিকার নিগ্রো, 
আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ও এপ্িমো__ইহাদের যদি কাহাকেও কিছু খাইতে 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার! উপজাতির অপর সকল্পুকে ডাকিয়া উহা 
ভাগ করিয়| খাইয়া! থাকে । এর পরও ইহাদের ‘বর্বর’ আখ্যা দেওয়া 
যায় কি? 

আদিম যুগে কোন কোন উপজাতির ভিতর মানুষ খাওয়ার রীতি প্রচলিত 
ছিল। কিন্ত এক উপজাতির মানুষের ভিতর উহার প্রচলন ছিল না। বিভিন্ন 
উপজাতির মধ্যে বুদ্ধ হইত এবং এ যুদ্ধে বিপক্ষের মৃত লোকদের অন্তপক্ষ 
ভক্ষণ করিত। পণ্ডর সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এবং খান্য উৎপাদনের রীতি না 
জানার জন্যই মানু খাওয়ার রীতি কোন কোন উপজাতির মধ্যে তখন 
প্রচলিত ছিল। 

ও যুগে মানুষের পৃথক ব্যক্তিত্ব কিছুই ছিল না। মান্য উপজাতির সাথে 
একেযারেহ মিশিয়া ছিল-_ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে কিছু ছিল না, ব;ক্তিগত 
আধিক অনটন বলিয়াও কিছু ছিল না। সকলের ভন্ত সকলে, প্রত্যেকের জন্ত 
প্রত্যেকে, এই ছিল তখনকার দিনের নীতি। কিন্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি, যুদ্ধ ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। 
অতএব সাম্যই বল আর ভ্রাতৃত্ববোধই বল, সবই ছিল নিজেদের উপজাতির 
মধ্যে, উপজাতির বাহিরে নয় । 

বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যুদ্ধই শাসক সমপ্রদায় সুষ্টি করে। যতদিন পৰ্যন্ত 
উপজাতিরা শান্তিপূর্ণভাবে শিকার করিত, খাদ্ধ সংগ্রহ করিত, ততদিন পৰ্যন্ত: 
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উপজাতির কোন “নেতা, রাজা যা শাসনকর্তার প্রয়োজন দেখা যায় নাই। 
তখন ছিল পূর্ণ সাম্য ও অবস্থা ছিল অনেকটা গণতান্ত্রিক। প্রচলিত 
রীতি-নীতি ও প্রথাই ছিল একমাত্র আইন। যখন উপজাতির একে অন্ঠের 
পণ্ু-শিকারক্ষেত্র এবং মৎস্ত-শিকারক্ষেত্রের উপর স্বীয় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা 
করিত, তখনই স্থষ্টি হইত দ্বন্দের এবং এই ছন্দের ফলে যে লড়াই হইত সেই যুদ্ধ 
পরিচালনার জন্যই নেতার সৃষ্টি হইয়াছিল। 

প্রথম অবস্থায় যুদ্ধ শেষ হইলেই নেতার কাজও শেষ হইত। কিন্তু পরবর্তী 
কালে যতই দিন যাইতে লাগিল, মানুষের জীবন জটিলতার পথে অগ্রসর হইল, 
ততই নেতার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হইল। সেই 
যুদ্ধকালীন নেতা তাহার জীবনকাল পর্যন্ত উপজাতির নেতা হইয়াই থাকিতে 
লাগিল । কিছুকাল পরে দেখা গেল, যে নেতা ছিল, তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্র নেতার আসনে উপবেশন করিয়াছে। বংশ-পরষ্পরায় এই নেতৃত্ব নেতাকে 
বসাইয়াছিল রাজাননে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা বহুদিন পরে, 


ঘটিয়াছিল। 
পশুপালন-এই উপজাতি-সমাজের মধ্যে প্রথম যে পরিবর্তন দেখা যায় 


তাহা হইতেছে, মানুষ ধীরে ধীরে কোনও কোনও বন্পগুকে পোষ মানাইতে 
আরম্ভ করে এবং এ সমস্ত পশু গৃহপালিত পশুরূপে গণ্য হয়। মানুষের প্রথম 


পালিত পশু হইতেছে কুকুর ৷ কুকুরই মানুষের আদিম পশু-বন্ধু এবং তারপরে 
আসে গরু, ঘোড়া, উট, ছাগল ইত্যাদি। আদিম উপজাতির মানুষ এই সব 


পশুর উপর নির্ভর করিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করিত। গৃহপালিত পণ্ডসমূহ দুগ্ধ ও 
মাংস মানুষদের সরবরাহ করিত, আর দিত তাহাদের লোম, সেই লোম দ্বারা 
মানুষ তাহাদের গাত্রাবরণ ইত্যাদি তৈরী করিত । কিন্তু গাত্রাবরণ তৈরী অনেক 
পরের কথা। প্রথম যে কাজ গৃহপালিত পশুরা করিয়াছিল তাহা হইতেছে 
দুধ ও মাংস সরবরাহ ৷ 

আমরা তাহা হইলে দুই দলের আদিম উপজাতির লোক দেখিতে পাইলাম 
__.এক দল শিকারীর দল, আর এক দল পশুগালকের দল । এই ছুই দলের মধ্যে 
একটি বিশেষ মিল দেখা বায় । এ উভয় উপজাতির লোকদের স্থায়ী 
ল নাঁ। তাহারা এক স্থান হইতে অন্তস্থানে যাযাবরের মত 


বাসগৃহ ছি 
ঘুরিয়া বেড়াইত। এক স্থানে কিছুকাল থাকিবার পরই তাহারা অন্ত স্থানে 


চলিয়া যাইত । 
১০ 


১৪৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা f 


খাছ উৎপাদ্ন-মানব জীবনের স্বষ্টকাল হইতে বহুদিন পর্যন্ত উপজাতির 
মানুষ পশুশিকার ও পশুপালন করিয়াই জীবনধারণ করে এবং তাহারা এক 
স্থানে বসতি স্থাপনও করিত না। মানবজীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা 
গিয়াছে সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ ছয় হইতে আট হাজার বৎসর আগে। ও যুগেই 
কৃষিকার্ধের আবিষ্কার প্রথম হয়। 

আদিম উপজাতির মানবসমূহ কৃষিকাজ জানিত না। কিভাবে কৃষিকাজের 
কথা তাহার! জানিল তাহা আমরা জানি না। বলা! বাহুল্য, কৃষির আবিষ্কার 
মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বর্তমান পৃথিবী 
ইহার উপরই গড়ির। উঠিয়াছে। মানুষ যদি কৃষিকাজ আবিষ্কার করিতে না 
পারিত তাহা হইলে মানুষ আজও শিকারী ওপশুপালক রূপেই জীবন কাটাইত। 

কৃষিকাজের আবিষ্ধার মেয়েরাই করিয়াছে বলিয়! মনে হয়। পণ্ডিতেরাও 
তাহাই অনুমান করেন। পুরুষ মান্ষেরা দিবাভাগে শিকারের নিমিত্ত বনে- 
জঙ্গলে চলিয়া যাইত এবং মেয়েরা ফল-মূল ইত্যাদি সংগ্রহ, করিয়া রাখিত। 
গাছ হইতে তাহার! ফল পাঁড়িত আর গাছের গোড়া হইতে তীহারা মূল আহরণ 
করিত। এইরূপ করার মধ্য দিয়াই তাহারা একদিন লক্ষ্য করিল যে, বীজ 
হইতে গাছ জন্মে। গাছ হইতে ফসল পাওয়া যায় তাহাও তাহারা একদিন 
লক্ষ্য করিল। এইভাবে ্ৃষিকার্ধের আবিষ্কার হইল। মানুষের সবচেয়ে বড় 
সমন যে খাগ্দমন্তা তাহার সুরাহা হইল। মানুষ পাইতে লাগিল উপযুক্ত খা 
সরববাহ, শুধু শিকার ও পণুপালনের উপর তাহাদের নির্ভর করিয়া থাকিতে 
হইল না। কিন্তু শস্য উৎপাদনই নয়, কাঁটপতন্দ, পাখী ইত্যাদির কাছে আদিম 
মান্য দুদিনের জনয খাগ্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিবার নীতিও শিক্ষা করিল। মানুষের 
অর্থনৈতিক জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইল । 

মানুষের রুষি আবিষ্ধার অন্যদিকে মান্নষের জীবনধারাকে সম্পূর্ণভাবে 
পাণ্টাইয়া দিল। মান্য স্থায়ী ভাবে বাস করিতে শিখিল। যাযাবরের ্তায় 
স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার আর প্রয়োজন রহিল না। বড় বৃক্ষ 
জন্মিতে সমর লাগে আর বহুদিন ধরিয়া উহা ফলদানও করিয়া থাকে । ফসল 
ফলিতে সময় লাগে--অতএব উহাকে ফেনিয়া গিয়া নূতন স্থানে এরূপ 
কাজই করিতে হইবে, তাই এক স্থানে বমির! ফলভোগ করাই বাঞ্ছনীয় । 


করিত ক্ষেত্রের ফদল নিশ্চিত। অনিশ্চিত অকর্ষিত ভূমি হইতে উহা শ্রেয়। 
অতএব মান্য স্থানান্তরে যাওয়া! বন্ধ করিয়া দিল। 


সমাজ সৃষ্টির পূর্বাভাষ ১৪৪ 


মানুষের জীবনে আরও নানারূপ পরিবর্তন দেখা গেল। মানুষ যখন 
এক জায়গাতেই বসবাস করিবে, তখন আর অস্থায়ী কাঁচা ঘরবাড়ীতে বাস 
করিয়া লাভ কি? তাই তাহারা পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বাস করিতে 
'লাগিল। 

মানুষের জমাঁজ-ব্যবস্থা_আদিম মানুষের বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা ও 
মানুষের বিবর্তনের কাহিনী আমরা জানিয়াছি। এইক্ষণে আমরা বিভিন্ন 
সমাজবব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সমগ্র বিষয় আলোচনা করিব। 
মানুষ অতি অল্পদিনই এককভাবে থাকিয়াছে। মোটেই থাকে নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। খাগ্ ও নিরাপত্ীর প্রয়োজনে মানুষ একত্র হইয়াছে-_এক 
উপজাতিভূক্ত হইয়াছে । 

মানুষ প্রথমে আগুনের ব্যবহার জানিত না। সাধারণ হাতিয়ার দিয়া পণ্ড 
শিকার করিত। পাথর,ছিল অস্ত্র, তাও ধারাল নয়। এ সব অন্তর দিয়াই 
তাহারা পণ্ড শিকার£করিত ও কাচা মাংস খাইত। ইহা হইল পুরাতন প্রস্তর 
যুগের কথা। 

বহুদিন পর মানুষের কিছুটা পরিবর্তন হইল। মানুষ পাথরকে ধারাল 
অস্ত্রে পরিণত করিল। আদিল নূতন প্রস্তর যুগ। পাথরের ধারাল 
অন্ত দিয়া পশুশিকার সহজ হইয়া আসিল। আর আবিদ্ধার হইল 
আগুনের ৷ মানুষ কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন জালাইতে শিখিল। নূতন প্রস্তর 
যুগের মানুষ মাংস ঝলসাইয়া খাইতে আরম করিল। তারপর তাহারা মৃত 
পশ্তর চামড়া খুলিয়া লইয়া শুকাইয়া উহা পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করিতে 
শিথিল 

মানুষ একসাথে এক উপজাতিতে থাকিতে আরম্ভ করিল। উপজাতি 
ইহতে গোষ্ঠী । গোষীর ছোট একটি অংশ হইল ‘জন’ | এই ‘জন’ শব্দটি সংস্কৃত 
ভাষা হইতে উদ্ভূত । ‘জন’-এ যে খুব বেশি লোক থাকিত তা নয়। সকলে 
মিলিয়াই কাজ করিত, সকলেরই সমান মর্যাদা ছিল। ব্যক্তির কোন পৃথক 
সত্বা ছিল না, গোষ্ঠীর মধ্যে শাস্তি বিরাজ করিত। উপজাতির মধ্যেও তাই। 
বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে লড়াই চলিত। 

মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ নান! রকমের জিনিস তৈরী 
করিতে শিথিল। গাছ কাটিয়া তক্তা তৈয়ারী করিল, তক্তা দিয়া! নৌকা, 
কাঠের বাড়ী। শত্ত উৎপাদন করিতে শিখিয়া আদিম উপজাতির লোক ভাল 


১৪৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ভা ॥ 


ভাল বাড়ীঘরও তৈয়ারী করিতে শিখিল। পণুর লোম, গাছের আশ ইত্যাদি 
দিয়! কাপড় তৈয়ারী করিতেও তাহার! লাগিয়া গেল। ফলে দৈনন্দিন 
কাজের মাত্রা বুদ্ধি পাইল। সমন্তাও বাড়িয়া গেল। সমস্তা সমাধানের জন্য 
দেখা দিল কর্ম-বিভাগ। এদিকে উপজাতি হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে ‘জন’, 
‘জন’ হইতে হইল পরিবার । ছোট ছোট পরিবার সষ্ট হইল। পুরুষ, মেয়েলোক 
ও শিশুসন্তানরা মিলিয়া পরিবারের স্থষ্টি করিল। কিন্তু তাহাদের ‘জন’, 
গোষ্ঠী ও উপজাতির প্রতি আনুগত্য রহিয়াই গেল। ধীরে ধীরে দেখা দিল 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ৷ 
মান্য ক্রমে কাদা-মাট দিয় বাসন প্রস্তুত করিতে শিখিল,_হইল ঘৃৎশিঞ্জের 
আবিষ্কার। মানুষ পশুপালন করিতে শিখিয়াছিল। ইহা ছাড়া মান্য নানা 
জিনিস তৈয়ারী করিতে শিখিল। সমাজ ক্রমশ£ই জটিলতর হইতেছিল। 
জটিলতর সমাজ-ব্যবন্থায় কাজেরও অস্ত নাই, তাই বহু রকমের কাজের সৃষ্ট 
হইতে লাগিল। জটলতর সমাজে সকলেই সকল কাজ*মম্পন্ন করিতে পারে 
না, তাই যেমন হইল কর্ম-বিভাগ তেমনই দেখা! দিল দ্রব্য বিনিময়ের 
প্রয়োজন। বেশির ভাগ বিনিময় হইত পশুর মাধ্যমে । একটি জিনিসের 
বিনিময়ে আর একটি জিনিস পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু চাহিদা যদি একরূপ 
না হইত তাহা হইলে বিনিময় হইত পণ্ুর সাহায্যে। পণ্ড ছিল যেন টাকা। 
প্রথমে নিজ নিজ উপজাতির মধ্যে বিনিময় চলিত, কিন্ত পরে বিভিন্ন উপ- 
জাতির মধ্যে লেন-দেন চলিতে থাকে । 
চাষের জমি ছিল উপজাতির অধীন। উপজাতি বিলি করিত গোষ্ঠীকে ৷ 
- গোষ্ঠী ‘জন’-এর মধ্যে জমি বিলি করিয়া দিত, আর ‘জন’ জমি বিলি করিত 


পরিবারের মধ্যে । জমি ও পশু ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত 


হইয়া! 
গেল। এ 


এই সঙ্গে শিল্পকর্মেরও বিশেষ প্রসার হয়। পাথর ব্যতিরেকে নানা 
ধাতু দিয়াও নানা জিনিস তৈয়ারী হইতে লাগিল। আবিদ্কৃত হইল তামা, 
লোহা, টিন, ব্রোপ্, সোনা, রূপা ইত্যাদি। কাপড় তৈয়ারী পূর্বেই আরম্ভ 
হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মান্য বহু কাজে লিপ্ত হইয়া 
যাইতে লাগিল। কাঠের লাঙ্গলে ফলা পরান হইতে নানারপ লোহার 
জিনিসের প্রয়োজন অন্তুভূত হইল। নানালোকে বিভিন্ন কাজ করিতে লাগিল ॥ 
টি হইল বিভিন্ন লোক সমাজের । বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার স্থা্ি হইয়াছিল, 
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সমাজ স্থা্টর পুর্বাভাষ ১৪৯ 


মানুষের অগ্রগতির সাথে সাথে এবং মানুষের সমাজ জটিলতর হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে । 

পরিবার__-আমরা সমাজবিবর্তনের রূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। 
সেইখানে আমরা দেখিয়াছি, মান্য প্রায় প্রথম হইতেই উপজাতির সভ্য হিসাবে 
বাস করিয়া আসিতেছে। ইহা একটি মতবাদ মাত্র । আমর! আর একটি 
মতবাদও উল্লেখ করিয়াছি। সেই মতবাদ অনুসারে মানুষ প্রথম হইতেই 
পরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের মতে পরিবার সমাজ-জীবনের 
আদি রপ। 

পত্ডিতগণের মতে পরিবার গঠন মানবের জীবনরক্ষার পক্ষে একান্তই 
অপরিহার্য। শৈশবে যদিণৎ শিশু পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের নেহ-ভালবাসা 
না পায় তাহা হইলে শিশু বাচিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব শেষ হইলেই 
যে পরিবারের সহায়তা মানুষ আর চায় না, এমন নহে । মানুষ যতদিন না৷ বয়স্ক 
ব্যান্তিতে পরিণত হয় ততদিন সে পিতামাতা, ভাইবোন, অন্ঠান্ত আত্মীয়- 
স্বজন সকলের সাহায্য পাইয়াই বড় হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কোন মানুষই 
নিঃস্গভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না, পরিবারের লোকেরাই তাহার 
নিকটতম লোক, অতএব তাহাদের সাহচর্যই মানুষের কাম্য ৷ 

পরিবার গঠন সমাজগঠনের প্রথম ধাপ মাত্র। যখন একটি পরিবারের 
জনসমট বৃদ্ধি পায়, তখন উহা কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইয়া যায়। ধর! 
যাউক এক ভদ্রলোকের পাচ পুত্র। পাঁচ পুত্রের পরিবার বৃদ্ধি পাইয়া একটি 
বৃহৎ পরিবারের স্থাষ্টি হইল। সেই পরিবার তখন ভাঙ্গিয়া পাঁচটি পরিবারে 
বিভক্ত হইয়া যাইবে । কিন্তু ভাগ হইলেও এই পাঁচটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা- 
বন্ধন থাকিয়া যাইবে। এই সবগুলি পরিবার মিলিয়া একটি গোষ্ঠী (0189) গঠন 
করিবে । সমাজ-জীবন গঠনের ইহাই হইতেছে দ্বিতীয় স্তর । 

ইহার পর আবার গোষ্ঠীগুলির বৃদ্ধি হয়, তখন গোষ্ঠী কুল কিং 
(109) এ পরিণত হয়। অর্থাৎ কয়েকটি গোষ্ঠী মিলিয়া হয় এক 
সমাজ-জীবনের বিবর্তনে উপজাতি গঠন তৃতীয় স্তর 

ইহার পর বিভিন্ন উপজাতির সম্মেলনের ফলে যখন জাতিগত একাত্মবোধের 
উৎপত্তি হয় এবং সমাজের বৃহত্তর ্বার্থরক্ষাই উদ্দেশ্য হয়, তখন সৃষ্টি হয় রাষ্টর 
(5196) । সমাজ-জীবনের বিবর্তনে ইহাই চতুর্থ ভুর। 


বা উপজাতিতে 
টি উপজাতি । 


১৫০ 'পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
+ পিতৃতান্তিক ও মাতৃতান্ত্িক পরিবার 
(Patriarchal and matriarchal families) 

পরিবার কিভাবে গঠিত হইয়াছে তাহা আমরা জানিয়াছি। কিন্ত 
পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি কে? বর্তমান সময়ে পিতাই হইতেছে পরিবারের 
প্রধান ব্যক্তি। পিতাই সকল কাজে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। পরিবারের 
সকল সভ্য তাহার অধীনে একে অন্তের সহিত কর্তব্য-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। 
পিতার দিক হইতেই উত্তরাধিকার, বংশানুক্রম ইত্যাদি স্থির করা হয়। অর্থাৎ 
পিতাই হইতেছে পরিবারের কেন্দ্র । স্তর হেনরী মেইন (Sir Henry 
Maine) নামক একজন আইনজ্ঞ মনীষী বলিয়াছেন যে, পিতাই আদিমকাঁল 
হইতে পরিবারে কতৃত্ব করিয়া আসিতেছে, অতএব মানবসমাজ পিতৃতান্ত্রিক 
এবং মাতৃতান্ত্িক পরিবার হইতেই গোষ্ঠী, উপজাতি এবং রাষ্ট্র সুষটি হইয়াছে। 
কিন্ত এই মতবাদের খুব বেশি এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা সেই বিষয়ে 
গভীর সন্দেহ আছে। বর্তমান জীবনে পরিবারের রূপ দেখিয়া তাহাকে 
আদিম যুগের সাথে একইভাবে সনিবেসিত করা উপযুক্ত হইবে না। 

অন্যান্য মনীষী, বথা মরগ্যান (110788%) ইত্যাদি কিন্ত মেইনের মতের 
বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার! বলেন যে, পুরুষকে অবলম্বন করিয়া বংশ 
নির্ণয় করিবার পদ্ধতি প্রাচীন কালে কখনও হইতে পারে না। তাহার! বলেন 
থে, বর্তমান যুগের মত বিবাহ-ব্যবস্থা তখন ছিপ না। এক পুরুষের এক স্ত্রী 
এইরগ বিবাহ-ব্যবস্থা তখন ছিল বিরল। এরূপ বিবাহ-ব্যবস্থা যদি তখন 
থাকিত, তাহা হইলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার-গঠনের কথা মানিয়া লওয়া যাইত 
কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা তখন ছিল না । পরন্ত সেই আদিম যুগে বিবাহ-প্রথাই প্রচলিত 
ছিল না। এক স্ত্রীলোক একই সময়ে এক বা বহু স্বামী গ্রহণ করিতে পান্তি। 
অতএব সন্তানদের ণিতৃপরিচয় কতটুকু, বংশানুক্রমের নিশানাই বা কোথায়? 
অতএব আদিম যুগে পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্িক, পিডৃতান্রিক কিছুতেই ছিল না। 
মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের উৎপতিই ছিল স্বাভাবিক। আদিম যুগে পুরুষদের 
মধ্যে বহুবিবাহ বা 2০178877 অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের বহুপতি-এহণ বা 
£০1585৫5 প্রথা বেশি প্রচলিত ছিল। এই কারণে আদিম যুগে পরিবার 
মাতৃতাদ্্িক ছিল বণিয়াই সহজে অনুমান করা যায়। মহাভারতে দ্রৌপদীর 
পঞ্চ স্বামীর কথা জানা যায়। দক্ষিণ ভারতে ও হিমালয়ের পাদদেশে এখনও 
কোন কোন স্থানে এই প্রথার প্রচলন আছে জানা যায় | 


° 


সমাজ সৃষ্টির পূৰ্বাভাষ 56% 


রাষ্ট্র সৃষ্টি 

আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষের নিরাপভার জন্য তাহারা 
একত্রীভূত হইয়া একজন শাসক বাছিয়া লয়। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন ইশ্বর কর্তৃক রাষ্ট্র স্পট 
হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, বল প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, 
আবার কেহ কেহ সামাজিক চুক্তি মতবাদের কথা উল্লেখ করেন। 

আমরা সমাজগঠন সম্বদ্ধে অনেক কথা ভানিয়াছি। এখন আমরা সেই 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামাজিক চাক্ত মতবাদ বা S০cial Contract Theory 
সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

এই মতবাদ অনুযায়ী ব্রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তি অন্ুযারী রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
হইয়াছে। এই মতবাদ বহুকাল যাবৎ প্রচলিত পাকিলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে হব, ঘক ও রুশো এই মতবাদটিকে প্রসিদ্ধ করেন । 

হব্ন্‌ বলেন যে, লোকেদের মধ্যে প্রত্যেকের থে প্রত্যেকের, গ্রতোকের 
সহিত সকলের এবং সকলের সহিত প্রত্যেকের চুক্তি হইয়াছিল এবং চুক্তির 
ফলে তাহার! অধিকার-শূন্ঠ হইয়া রাজার হাতে সব ক্ষমতা তুলিয়। দিয়াছিল। 
লকের মতে নিরাপত্তার অভাব দূর করিবার জন্ত লোকের সঙ্গে রাজার চুক্তি 
হইয়াছিল। লকের মতে চুক্তি হয় দুইটি, মানুষ প্রথমে নিজেদের মধ্যে চুক্তি 
করে, পরে রাজার সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রূশোর 
মতে প্রাকৃতিক অবস্থাতে পূর্ণ শাস্তি ও আনন্দের অবস্থা ছিল। কিন্ত 
জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য মানুষের সমাজে আধিক সংঘাত দেখা যায়। ইহা 
দুরীকরণের জন্য মানুষ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িতে শুরু করে। 

ইহাই হইল রাষ্ট্রহুষ্টর গোড়ার কথা। রাইন সঘন্ধে আরও নানা 
মতবাদ আছে, কিন্তু “সামাজিক চুক্তি মতবাদই' আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। 
কারণ মন্ুয্যসমাজের যে উন্নতিবিধান দেখিয়াছি তাহা চুক্তি মতবাদের 


দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় অনুমান করাই স্বাভাবিক। 


(9০০1615 ) এবং সম্প্রদায় (0017075:5)-এর 
মধ্যে পার্থক্য 
মানুষ সংঘবদ্ধ অবস্থায় সমাজ অথবা সম্প্রদায়ে বাস করিয়া থাকে । 
এই দুইটি শব্দ সমাজ ও সম্জদায়। অস্ততঃপক্ষে ইংরেজীতে 5০০15 এবং 


২ সমাজ 


১৫২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


‘Comumnity বুঝাইতে, প্রায় একার্থ-বোধক হইয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে 
পার্থক্য হইতেছে দলের মধ্যে, সংগঠনের মধ্যে আর মানুষের সামাজিক 
জীবনের চেতনার পার্থক্যের মধ্যে । দুই-এর মধ্যে কতকগুলি বিষয় সাধারণ 
(০০771107) আছে, যথা! কোন ভৌগোলিক অবস্থান, এবং একই,দলের অন্তর্গত 
হওয়ার মত চেতনা । 

Community বা সম্প্রদার বলিতে একটি বৃহৎ সংস্থা বুঝায় এবং 
১০০1০ বা সমাজ বলিতে একটি বিশেষ ধরনের সম্প্রদায় বুঝিতে পারা যায়। 
5০০1৩ বা৷ সমাজ শব্দটি যখন সাধারণ ভাবে অর্থাৎ সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে 
নির্দেশ করে এবং ‘সমাজ’ যখন একটি নির্দিষ্ট স্থানের সমাজকে নির্দেশ করে 
তখনই অন্থবিধা দেখা যায়। তবে সাধারণ ভাবে মানুষ যখন 9০36 বা 
সমাজ শবটি ব্যবহার করে তখন কোন অন্ুবিধা হয় না। কিন্তু এই ছুই-এর 
পার্থক্য যখন প্রয়োজন, তখন এই দুই-এর পার্থক্য কোথায় তাহা আমাদের 
বিশেষ ভাবে জানাও প্রয়োজন | R. G. 001117%০০৫-এর মতে সম্প্রদায় 


বা ০m munity বলিতে বুঝায় বয়স্ক, শিশু, সামাজিক, অসামাজিক মানুষ, . 


যাহারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে, এবং যেখানে সকলেই একই জাতীয় জীবন 
যাপন করে, কিন্ত সকল সভ্যই 0০%110519-র উদ্দেগ্য ও সংগঠন সম্বন্ধে 
সচেতন নয়। ১০০1০ বা সমাজও এক প্রকারের সম্প্রদায় বা 0০200001016 
কিংবা একটি Community-র অংশ | এই সমাজের সভ্যগণ তাহাদের 
জীবনধারণের রীতি-নীতি সম্বন্ধে সামাজিকভাবে সচেতন এবং সকল সভাই 
একই সাধারণ উদ্দে্ ও মূল্য সম্বন্ধে সংযুক্ত ও মিলিত। 

এইখানে আমরা 002224510 ব| সম্প্রদায়কে বড় করিয়া দেখিয়াছি, 
এবং ৪০০5 বা সমাজকে তাহার অঙ্গীভূত করিয়া দেখিয়াছি । কিন্ত 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন মান্য 50০১৫) বা সমাজ বলিতে বিভিন্ন মত 
পোষণ করেন। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যখন কিছু লোক সংঘবন্ধ হয় তখনই 
উহাকে সমাজ আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং সমাজের হইল দুইটি বৈশিষ্ট্য, 
(১) সংঘবদ্ধত| ও (২) বিশেষ উদ্দেশ্য । তাহা হইলে শ্রমিকদের সংঘ হইল শ্রমিক 
সমাজ। পল্লীর অধিবাসী পল্লী সমাজের অন্তর্গত ইত্যাদি 

কিন্তু সংঘবদ্ধতা না থাকিলেও সংঘবদ্ধতা কল্পনা করিয়া মানবসমষ্টিকে 
মানব সমাজ আখ্যা দেওয়। হয়। ভারতীয় সমাজ বলা হয় ভারতের সকল 
লোককে লইয়া। কলিকাতাবাসী সমাজ, পূর্ববঙ্গ সমাজ, চট্টগ্রাম সমাজ, 


টি স্পা শব রসি, 


সমাজ সৃষ্টির পূর্বাভাষ 09 


ব্যবসায়ী সমাজ, শিক্ষক সমাজ, হিন্দু সমাজ, খ্ৰীষ্টান সমাজ, মুসলমান সমাজ, 
ইংরেজ সমাজ ইত্যাদি বহুবিধ সমাজের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই, এবং 
উহাদের অনেকের ক্ষেত্রেই 5০০iety এবং C০mmUNEY মিশিয়া গিয়াছে । 
বলা বাহুল্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজের বিভিন্ন রূপ বিভভ্তীকরণ সম্ভব । 
কিন্ত আমরা মনে রাখিব Community বলিতে বৃহত্তর সংস্থা বুঝাইবে, 
9০160 বলিতে বুঝাইবে উহার অঙ্গীভূত কোন সংস্থা। যেমন বাংলার 
্বর্ণকাঁর সম্প্রদায়, ভারতের স্বর্ণকার সম্প্রদায়, কিন্ত কলিকাতা স্বর্ণকার সমাজ। 
পন্চিমবঙ্গের তাঁতী সম্প্রদায় কিন্ত ধনেখালির তাঁতী সমাজ । ধনী, দরিদ্র, 
মধ্যবিত্ত ইত্যাদি সম্প্রদায় স্থচিত করে, কিন্তু কলিকাতার ধনী সমাজ, বীকুড়ার 


মধ্যবিত্ত সাজ ইত্যাদি। , 
তাহা ছাড়া আমরা Community এবং Society-র মধ্যে পার্থক্য 


দেখিতে গিয়া R. (৯ Collingwood-এর কথা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি 
সংগঠন সম্বন্ধে সচেতনতা এই দুই-এর পার্থক্য সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া 
অবলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সম্প্রদায় ব Community-র স্ভ্যগণ তাহাদের 
সংস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলে সচেতন নাও হইতে পারে, কিন্ত 9০০৪:"র 


বা সমাজের সভ্যগণ নিজ নিজ সংস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতন | 
এই হিসাবে বিদ্যালয়ের শিশুদিগকে গ্রাম সম্প্রদায়ের অস্তভূর্ত করা চলে 
কিন্তু গ্রাম সমাজের অন্তভূর্ত করা চলে না। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, এসব 


শুধু কথার মারগ্যাচ ও জালবোনা। কারণ গ্রাম সম্প্রদায় ও গ্রাম সমাজের 
মধ্যে এক মাত্র চেতনাবোধ ব্যতীত পার্থক্য কোথায়? শিশুরা যতদিন পর্যন্ত না 
গ্রাম সমাজের উদ্দেগ্ঠ সম্বন্ধে সচেতন হইবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার! গ্রাম 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত থাকিবে, গ্রাম ঘমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না) বলা 
বাহুল্য শিশুরা গ্রাম সমাজের ভবিষ্যৎ সভ্য, কারণ তাহারা বিদ্যালয়ে থাকিয়া 
গ্রাম সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইবে | 


বর্তমান সমাজের কথা 


ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বর্ণাশ্রম। মানুষ তখন নিজের কৌলিক 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিত। এ্ধুগে শাসক সম্প্রদায় সামাজিক আইন 


প্রণয়ন করিতেন না, ব্রাহ্মণগণ যে আইনের বিধান দিতেন, রাজা তাহাই 


সামাজিক আইন বলিয়া মানিয়া লইতেন। এই জন্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের 


১৫৪ 'পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


মর্যাদা ছিল সমাজে বেশি। সমাজের স্থিতি, কার্যক্রমের সম্ীারণ ইত্যাদি 
সকলই নির্ভর করিত ইহাদের উপর । বর্ণাশ্রমের পিছনে যে অর্থনৈতিক 
মেরুদণ্ড ছিল তাহ! ব্রিটিশ শাসন যুগে ভাঙ্গিয়া পড়ে । ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের 
সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা গ্রামীণ সমাজকে যে কোনও রূপ 
সাহায্য করিয়! অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবে, সেইরূপ ক্ষমতা আর তাহাদের 
নাই। সেইজন্য ত্রান্গণ-ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপরাপর সম্প্রদায় আর উচ্চ বর্ণকে মোটেই 
সম্মান প্রদর্শন করে না। যাহারা নীচু বর্ণের বলিয়! পরিগণিত ছিল, আজ 
তাহার! উচ্চবর্ণের পাশাপাশি আসিয়া দ্াডাইয়াছে। ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য 
হওয়ার ফলেই এইরূপ দীড়াইয়াছে। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। সমাজ 
পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, পরিবতিত হইবে, আরও পরিবর্তনের পথে 
অগ্রসর হইয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু গ্াচীনপন্থীরা হয়তো 
বলিবেন যে, ভারতীয় সমাজ রসাতলের পথে যাইতেছে, কিন্তু পরিবর্তন 
হওয়া ও রসাতলে যাওয়! কি এক? 

প্রাচীন কালেও আমাদের সামাজিক দিক দিয়া কর্ম পরিবর্তন ভোগ করিতে 
হইয়াছে। এককালে মেয়ে ও ছেলে এক সাথে প 


ডাশুন! করিত, শিক্ষার 
অধিকার সকলেরই সমান ছিল । কিন্ত মন্থুর যুগ হইতে মেয়েরা হইয়া গেলেন 


অন্ধন্প্া, গৃহ হইতে তাঁহার! বাহির হইতেন না, পুরুষদের সংস্পর্শে 
আনিতেন না, ইত্যাদি। প্রাচীন কালে নিয়োগ-র্ম অবলম্বনে স্ত্রীলোকের 
সন্তান উৎপাদন বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত, আবার সেই যুগেই বিধবাবিবাহ 
সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ হয় এবং স্ত্রীলোকের নহমরণ সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে 
দেখা হইত। অতএব সমাজ পরিবর্তনশীল এবং সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 
চলিবেই। 
সমাজে অগ্নোৎপাদনের ও ধনবন্টনের ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রতিনিয়ত 
হইতেছে। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের পরিবর্তন হইতে বাধ্য ৷ 
দ্বিতীয় পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের পর আমাদের সমাজজীবনে যে কত 
পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যার না। সবারই মূলে অন্নোৎপাদন' 
ও ধনবণ্টন সমস্তা রহিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ অনিচ্ছাসত্বেও 
জড়িত হইয়া পড়ে, অন্নসমনত! বল হইয়া দেখা দেয়। ভারতবর্ষের 
রক্ষণশীল সমাজ ভায়া পড়ে। ভারতবর্ষ প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। 
মেয়েদের আমর! আফিসে চাকরি করিতে দেখি নাই, খুব কম কলেজেই সহশিক্ষা 


সমাজ স্থট্টির পূর্বাভাষফ * ১৫৫ 


ছিল। কিন্ত মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের পরিবর্তন হইল, মেয়েরা 
অধিক সংখ্যায় শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল, অফিস, কাছারিতে চাকরির জন্য 
ভিড় জমাইতে লাগিল। ভারতের এই বহিমু্খথী নারী সমাজ দ্বারা ভারতের 
উপকার কি অপকার হইয়াছে, সে আলোচনায় আমরা প্রবেশ করিব না, কিন্ত 
সমাজের পরিবর্তন হইয়াছে এবং পরিবর্তন ছাড়া উপায়ও ছিল না। 

মানব সমাজের পরিবর্তন ধনবন্টনের জন্য ও অন্নোৎপাদনের জন্য সাধিত 
হইয়াছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও একটি কারণকে উপেক্ষা করিলে 
চলিবে না, তাহা হইতেছে কামনার ক্ষেত্র । কামনার ক্ষেত্রে মানুষের সমাজ- 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছে। যদি কামনার ক্ষেত্র বা প্রেম" 
ভালবাসার ক্ষেত্র সামাজিক নিয়ম দ্বারা সুনিয়নতিত না করা হইত, তাহা 
হইলে আজ পৃথিবীতে অস্তর্ন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিত না, বহু লোকের 
প্রাণহানি হইত, পৃথিবীতে আজ এক চতুর্থাংশ লোক 'বাচিয়া থাকিতে পারিত 
কিন। সন্দেহ । বর্তমানেও যে ইহ! লইয়| মামুযের দন্দ নাই এমন কথা বলিতে 
পার! যায় না, কিন্ত নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে তাহার প্রকাশ অত্যন্ত কম। 
এদিকে অন্বোৎপাদন এবং ধনবণ্টনের মধ্যে যেমন পরষ্গার সহযোগিতার 
একান্ত দরকার, সেইরূপ কামনার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন এবং 
তাহা যদি না থাকিত তাহা হইলে সংসারে বাস করা সম্ভব হইত না, সর্বদা 
রাগ, দ্বেষ, দন্দ, কলহ লইয়| ব্যাপৃত থাকিতে হইত ৷ 

অতএব মানুষ শুধু অন্নের জন্যই নয়, সঙ্গিনী খুঁজিবার জন্ত অর্থাৎ বিবাহের 
জন্তও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন করিয়া তুলিয়াছে। 
এই কথ! শুধু আমাদের বাঙ্গালী সমাজের পক্ষেই সত্য নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সভ্য 
ও অসভ্য জাতির মধ্যেই একইরূপ, কিন্ত তাহার প্রকাশে অব্য ইতর বিশেষ 
থাকিতে পারে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের পরিবর্তনের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইতে 
হইতেছে। জীবন স্থিতিণল নয়, গতিশীল । সমাজকেও গতিশীল সময়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে পরিবতিত হইয়া চলিতে হইতেছে ৷ নদীর রূপ যেমন পরিবর্তন- 
গ্রীল, সমাজের রূপও তেমনি পরিবর্তনশীল । 

নবীজীর সমাজ-ব্যবস্থার কথ! 

গান্ধীজী তাহার সমাজ-ব্যবন্থার কি রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহ! জানিতে 

হইলে আমাদের কিছু আগে হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি 


১৫৬ 'পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


কিভাবে সমাজ স্থষ্টি হইয়াছিল। প্রথম ছিল সহযোগিতা, মানুষ অন্নসংগ্রহের 
অন্ত এবং একত্র বাস করিবার লোভে সমাজ স্থষ্টি করিয়াছিল। কিন্ত যখন 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল তখন এক ব্যক্তির প্রচেষ্টার সাথে অন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টার 
সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা বাইতে লাগিল। দেখা গেল হিংসা ও সংঘর্ষ ঞ্ 
সময় হইতেই মানুষ হিংসা ও সংঘর্ষকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা বায়, তাহার ভজন্ত 
চেষ্টিত হয়। মানুষ স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও শাস্তি স্থাপনের জন্য প্রথমেই রাজতন্ত্র 
সৃষ্টি করে। তখন হইতেই কেন্্রবাদের আরম্ভ হয়। রাজতন্ত্র স্থির সঙ্গে সঙ্গ 
দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়_াজন্বর্গ ও জনসাধারণ ক্রমে রাজনতবর্গ আর্ধিক ক্ষেত্রে 
লেনদেনের সাহায্যে এমনভাবে তাহাদের জীবনের পথ করিয়া লইলেন যাহাতে 
তাহারা স্বীয় শ্রম ব্যতিরেকেও সমাজের আধিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান 
করিয়া লইতে পারেন। দেখা গেল, যে কেন্দ্রশক্তির সাহায্যে মানবসমাজ 
হিংসাকে সংহত করিতে চাহিয়াছিল, সেই কেন্দ্ৰশক্তিই শোষণের রূপ লইয়া 
অগ্রসর হইয়া আসিল। প্রজারা হইল বিপদাপন্ন। মানুষ একদিন তাহাদের 
সকলের ভার এক কেন্দ্রীয় শক্তির হস্তে সমর্পন করিয়াছিল। এখন তাহারাই 
তাহাদের নিজের হাতে সমস্ত শক্তি ফিরাইয়া আনিতে চাহিল। তাহারা 
কেন্দ্রীয় শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবিতে লাগিল। ইহাই গণতন্ স্থাপনের 
ইল কথা। কেন্জীয় শক্তি গণতন্ত্রের বিনাশ করিবার জন্তু অগ্রসর হইয়া আসে, 
ফলে রাজায়-প্রজায় সংঘর্ষ দেখা যায় এবং বিপ্লব আরম্ভ হয়। 
এদিকে আর এক বিপদ ঘনাইয়া আসিল। জনগাধারণ গণতন্ত্র স্থাপনে 
অগ্রসর হইল এবং কিছুটা সাফল্যমত্তিত হইল। শিল্প এবং উৎপাদন ক্ষেত্রেও 
তাহাদের ক্ষমতা স্বীকৃত হল | এমন সময় আবিফত হইল বান্পীয় শক্তি এবং 
উৎপাদন যন্্। কারিগর আর উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পাঁরিল না, 
উৎপাদন-কার্ধে নিযুক্ত শ্রমিকবর্গকে আধিক দৃষ্টিকোণে মালিকের উপর নির্ভর 
করিতে হইল। ফলে যে সমাজ কেন্দ্রশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া বিকেন্্রী- 
করণের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার গতি-প্রক্কতি ভিন্নমুখী হইয়া গেল। 
এদিকে পুঁজিপতিরা যন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া সমাজের 
উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর কতৃত্ব করিতে লাগিল। এইভাবে তাহারা শাঁসনযন্তরে 
উপরও অধিকার স্থাপন করিয়া ফেলে। যাহাদের হাতে উৎপাদন যন্ত্র, তাহাদের 
হাতেই আসিল শাসন যন্ত্র । রাজতন্ত্রের হয়তো অবসান হইল, কিন্ত দেখা গেল 
পুঁজিবাদ । কি বিপত্তি! কলকারখানাতে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হওয়ার ফলে শ্রমিকের 


১. 


সমাজ স্থষ্টির পূর্বাভাষ ১৫৭ 
প্রয়োজন কমিয়া গেল এবং পুজিপতিদের পক্ষে শোষণ করা খুবই সহজ হইয়া 


 আসিল। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ বৃদ্ধি পাইয়া গেল । এদিকে 


শ্রমিকেরাই যে শুধু অন্তুবিধায় পড়িল তাহা নহে, কৃষক এবং অন্থান্ত লোকেরাও 
এই ব্যবস্থার ফলে খুবই অসুবিধায় পড়িয়া যায়) ২ 

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে আরও একটি বিশেষ অন্থুবিধা দেখা গেল। 
পুঁজিপতিরা নিজেদের খেয়ালথুশিমত উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। 
সমাজে কোন্‌ জিনিস কতটা প্রয়োজন তাহা লক্ষ্য করা হইল না। কোন্‌ কীচামাল 
কিরূপ পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইবে তাহার কোন নির্দেশনা না থাকায় 
কৃষকেরা কীচামাল যথোপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিল না। ফলে 
কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দীড়াইল ৷ 

ক্রমে সমাজকে পুঁজিবাদী সংকট হইতে রক্ষা করিবার ভন্ত দুইটি ধারা দুষ্ট 
হইল । একটি হইল__স্থযোগ্য সবল একটি দল স্থষ্টি করিয়া পুঁজিপতি ও 
জনসাধারণ এই ছুই শ্রেণীর উপর অধিকার স্থাপন করিয়া সমাজকে ভাল করিয়া 
গড়িয়া তোলা এবং দ্বিতীয়টি হইল__পুজিপতি ও কৃষক এই ছুই শ্রেণীকে 
বলগ্রয়োগ দ্বারা বিলুপ্ত করিয়া মন্ত ক্ষমতা শ্রমিকদের পক্ষ হইতে একটি 
শক্তিশালী দলের উপর দেওয়া। কিন্তু উভয় প্রকার প্রচেষ্টার মূলে ছিল 
ব্যাপক হিংসার মাধ্যমে এক-নায়কত্ব স্থাপন | 

ইহার পর গান্ধীজীর চিন্তাধারা দেখা গেল। তিনি দেখিলেন, উপরে উক্ত 
কোন পদ্ধতিতেই সামাজের উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ উৎপাদন ও শাসনবন্ত্ 
কেন্্রিত থাকিলে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসিতেই পরিবে না। শাসনযন্ত 
ও উৎপাদন যন্ত্র যদি বিকেন্িত হয়ঃ তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার কোন 
গ্রয়োজনই নাই । যাহারা অহিংস সমাজ রচনার কথা চিন্তা করিয়া থাকেন, 
[বস্থার কোন প্রয়োজন নাই । সমাজকে 
হওয়া একান্ত 
সৃষ্টি করিতে 


তাহাদের মতে কেন্দ্রীভূত শাসন ব 
যদি শাসনহীন করিতে হয় মানুষের ভিতর স্বাতন্ত্রের বিকাশ 
গ্রয়োজন। এই জন্যই সাধারণ মন্ুষ্যসমাজে স্বাবলম্বী বৃত্তি 
হইবে। 
গান্ধীজী বলেন, জনসাধারণের মধ্যে স্বাবলন্বী বৃত্তি শিক্ষার মধ্য দিয়া 
স্থাপন করা যায় এবং মেই শিক্ষার মধ্য দিয়াই অহিংস শোষণহীন 

[র বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি সাধন করা সম্ভব। মান্য 


সমাজ স্থাপন, শাসন বাব 
যতদিন পর্যন্ত না নিজের আবশ্যকতার পরিপৃতি করিতে পারিবে, ততদিন 


১৫৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


পর্যন্ত স্বাবলম্বী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবিবে না। গান্ধীজী তাই শিল্প- 
আধারিত কাজ দিয়া শিক্ষার্ধিগণকে বস্তু ও বিষয় সমন্ধে ভান দান করিয়া 
রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনা জাগ্রত রাখিবার ব্যবস্থা তাহার প্রচলিত 
ুনিয়াদী শিক্ষা এবং 'নঈ তালিমের' মধ্য দিয়া করিতে চাহিয়াছিলেন। এই 
শিক্ষার ফলে মানুষের সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ এমন ভাবেই হইবে যে, 
তাহারা আর কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হইয়! থাকিবে না এবং সামাজিক এবং. 
আধিক সমন্তাসমূহের সমাধান আবিষ্কার করিয়া নিজেদের শাসন নিজেরাই 
করিতে পারিবে। ইহাই হইতেছে গান্ধীজীর ‘ন তালিমের’ উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি । 
'নঈ তালিমের’ মাধ্যমে মানুষ তাহাদের মধ্যে বিভেদ ভুলিয়া যাইবে, তাহারা 
শারীরিক পরিশ্রমের কাজকে কোনও সম্মানহানিকর কাজ বলিয়া মনে করিবে 
না। সকলেই উৎপাদন করিবে, ভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকিবে না, শোষণ করিবার 
মত কোনও রূপ শোষণশযন্্ও থাকিবে না। অতএব যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে 


তাহা হইবে সকলের মঙলার্থে শ্রেণীহীন, শোষণহীন বিজেন্দ্রিত শাসনব্যবদ্থা- 
সম্মত সমাজ। 


হ্িতীক্ম অন্যান 


ভাল্রতীয় গ্রাম 


ভারতে বর্তমানে শতকরা ৮২ জন লোক গ্রামে বাস করিয়া থাকেন । প্রায় 
৫০ বৎসর আগে শতকরা প্রায় ৮৯ জন লোক গ্রামে বাস করিতেন, আর বাকী 
১১ জন বাস করতেন শহরে । বর্তমান যুগে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হেতু 
এবং গ্রামের অবস্থার অবনতির জন্য কিছু কিছু লোক গ্রাম হইতে শহরে 
আসিয়া বসবাস করিতেছেন। তাই বর্তমান গ্রামবামীর সংখ্যা দাড়াইয়াছে 
শতকরা ৮২ ভাগের কিছু বেশি। 

গ্রামের লোকেরা এত বেশি সংখ্যার গ্রামে আছে কেন এবং গ্রামগুলি টিকিয়া 
আছে কেন, তাহা জানিতে হইলে আমাদের গ্রামের হালচাপের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে হয়। গ্রামের লোকেরা এতদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ব্রিটিশদের 
আসার পূর্ব পর্যন্ত কি করিয়াছেন? তাহারা নিজেরাই নিজেদের শাসন 
করিয়াছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তাহারা নিজেরাই করিয়াছেন, সামাজিক 
ও মংস্কৃতিমূলক ব্যবস্থাও তাহারা নিজেরাই করিয়াছেন। তাহাদের কখনও 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় নাই। তাহারা যাহা উৎপাদন করিয়াছেন 
তাহা তাহারা করিয়াছেন গ্রামের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, বেশি উৎপাদন করিয়া 
তাঁহার! বেশি অর্থ প্রাপ্তির আশায় শহরের দিকে তাকাইয়া থাকেন নাই। 
তাহা ছাড়া তাহারা সকল রকমের উৎপাদন যাহ! গ্রামবাসীদের কাজে 
প্রয়োজন তাহাই তাহারা করিয়াছেন, ফলে দে অর্থের জন্ত তাহারা শহর- 
বাসীদের দিকে তাকান নাই, তেমনি কোন দ্রধ্যের জিও তাহাদিগকে শহরের 
উপর নির্ভর করিতে হয় নাই। তাহা ছাড়া সামাজিক অনুশীমন ছিল গ্রামকে 
অবলঘন করিয়া ॥ আচার-আচরণ সবই গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে বিধিবদ্ধ 
হইত। তাহাতে বাহুল্যের কোন অবকাশ ছিল না। ভারতে বিভিন্ন সময়ে 
আনিয়াছে গ্রীক, পারমীক, শক, হন পাঠান, মুবল,কিন্ত এই কারণে 
তাহারা ভারতের গ্রাম-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। 
কত রাজ্যের উথান ও পতন ঘটয়াছে কিন্তু ভারতীয় গ্রামগুলি তাঁহাদের 
অন্তিদ্ব হারাইয়া ফেলে নাই। স্বায়ন্ত শাসনের গুণেই গ্রামগুলি এইরূপ 
করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই কারণেই উনবিংশ শতাবীতে সাল চাস 


১৬০ »পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া 


মেটকাফ লিখিয়াছিলেন যে, গ্রামীণ সমাজগুলিযেন ছোট ছোট গণতান্ত্রিক রাজ্য 
ইহাদের মধ্যে অভাব কিছুই নাই, সব কিছুই আছে) ইহারা কোন 
বৈদেশিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যেন আর আগ্রহী নয়। এই কারণেই যখন কোন 
কিছু জিনিসই দীর্ঘস্থায়ী নয়, তখন তাহার মধ্যেও যেন গ্রামগুলি নিজ নিজ 
স্বাতন্ত্য লইয়া বাচিয়া আছে। গ্রামীণ সমাজগুলির সংঘ, যেগুলি প্রত্যেকটি 
একটি যেন আলাদা রাষ্ট্র__সেগুলি হইতেছে জনসাধারণের সুখের কারণ এবং 
তাহাদের স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতার প্রধান হেতু । 

“The village communities are little republics having 
every thing they want within themselves and almost 
independent of foreign relations. ‘They seem to last where 
nothing else lasts, ‘The union of “Village communities. 
each one forming a little state in itself 19 in a high degree 


conducive to their happiness and to the enjoyment of a 
great portion of freedom and independence.” 


গ্রামগুলির টিকিয়া থাকার আর একটি কারণ হইল এই যে, গ্রামগুলি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার দরুন মান্গষের যেমন বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ছিল না, এবং 
গ্রামগুলিকে অন্ত কোন সুযোগের উপরও যেমন নির্ভর করিতে হইত না, তেমনি 
শহরগুলি এমন আকর্ষণ স্থষ্ট করিতে পারে নাই যে, গ্রামবাসীর! গ্রাম ছাড়িয়া 
শহরাঞ্চলে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব গ্রামবাসিগণ নিজের গ্রামের উন্নতি- 
বিধানেই মন দিয়াছেন, বিধাবিভক্ত মন লইয়া গ্রামে বাস করেন নাই। 
অপর কারণ হইতেছে, গ্রামের যাহারা নেতাস্বরূপ তাহারা গ্রামের সমস্ত 
ব্যাপারে নিজেদের মিশাইয়৷ দিয়া সকল সমন্তার সমাধানের প্রতীক হইয়া 
দাড়াইয়াছেন। নেতাদের এন্ূপ দেখিলে. সাধারণ মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া 
থাকিবে কি করিয়া? তাহারা ও অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে । 
আর একটি কারণ হইতেছে দরদ--একের প্রতি অপরের দরদ ও ভালবাসা 
পূর্বে গ্রাম্য সমাজকে টিকাইয়! রাখিয়াছে। যাহারা বাহিরে যাইবেন তাঁহারা এত 
ভালবামা ও দরদ পাইবেন কোথা হইতে? 
্বাথত্যাগ অপর একট কারণ। যাহার অজস্র আছে, তাহার স্বার্থ বেশি । 
তাহার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাও কষ্টকর কিন্ত গ্রামের লোকের প্রয়োজনা- 
ভিরিক্ঞ কিছু ছিল না, কিন্তু হৃদয় ছিল বড়। অপরের প্রয়োজনে নিজের 


ভারতীয় গ্রাম + SS 


স্বার্থ ক্ষুদ্র হইলেও তাহা বলিদান করিতে তাহারা ভ্রক্ষেপ করিতেন ন! । এমন 
স্বৰ্গ ছাড়িয়া কে কোথায় যাইবেন ! অতএব গ্রামগুলি টিকিয়া ছিল। 

গ্রামবাসীরা বিলাস শিক্ষা করেন নাই) বিলাস দ্রব্য উৎপাদন করিতে 
গিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনে অবহেলা করেন নাই। গ্রাম্য 
শিল্প তাহারা রক্ষা করিয়াছেন। গ্রামের এইসব স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্যই গ্রাম 
এতদিন টিকিয়! গিয়াছে। বিকেন্দিত শাসন ব্যবস্থার জু ভারতের গ্রামগুলি 
নিজনিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, কেহ তাহাদের উচ্ছেদ করিতে পারে নাই। 

কিন্তু অবশেষে তাহা করিয়াছে ব্রিটিশ শাসকের দল। মুঘল বাদশাহর! 
যাহা পারেন নাই, ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাহাই করিয়াছে। গ্রামের স্বায়ত্ত শাসন 
ব্যবস্থা তাহারা ভাগিয়া দিয়াছে । তাহারা শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, 
ফলে গ্রামের স্থায়ন্ত শাসন ব্যবস্থা আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 
গ্রামের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্পিবার মূলে ছিল গ্রামীণ শিল্প নষ্ট হওয়া। 
ব্রিটশ শাসকেরা নিজেদের সুবিধার জন্য গ্রাম হইতে কীচামাল সংগ্রহ করিয়া 
লইয়া গিয়াছে, গ্রামকে কীচামাল হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তথা শিল্প হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছে। শুধু তাহাই নয় নিজেদের প্রয়োজনে তাহারা এমন সব জিনিস 
গ্রামে উৎপাদন করাইয়াছে, যাহার প্রয়োজন গ্রামবাসীদের কাছে অত্যন্ত 
নগণ্য । ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক ও ্বয়ংসম্পূর্ণতার কাঠামো একেবারে 
ভাঙ্গিয়া যার। গ্রাম তখন কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়। বিকেন্দিত শাসন 
ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া যায়। যাহারা গ্রামের নেতা ও কর্ণধার ছিলেন, যাহার! 
গ্রামের উৎসাহ ও উদ্যমী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার! গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া বাস 
করিতে লাগিলেন শহরে। ফলে গ্রামগুণিতে স্বাভাবিক নেতার অভাব 
ঘটয়াছিল। গ্রামগুলি যে সকল দৃঢ় ভিত্তির উপর দাড়ইয়াছিল তাহা লব গেল 
__ অর্থনৈতিক ভিত্তি, শিল্পের ভিত্তি, সামাজিক ভিত্তি, স্বায়ত্ত শাঘনের ভিত্তি, 
সব কিছুই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। গ্রামগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়া 
আর তাহাদের কিছু রহিল না। ফলে গ্রামগুলি হইল সমন্তা-জর্জরিত। 
দিন দিনই গ্রামের অবস্থা! অবনতির দিকে যাইতে লাগিল, আধিক অনটন, 
খাগাভাবঃ রাস্তাঘাটের অন্থবিধাঃ রোগ ইত্যাদি দিন দিন প্রকাশিত হইতে 
লাঢ়ীল এবং গ্রামকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। কে গ্রামকে দেখিবে ! দরদী 
শিক্ষিত লোকের অভাব, নেতার অভাবঃ কর্মীর অভাব” 


লোকের অভাব, 
দ্বীরে অবনতির পথে চলিল। এইভাবে ব্রিটিশ 


অভাব চতুদিকে | 
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গ্রাম ধীরে 


১৬২ পরিবেশ-পরি চিতি ও সমাজবিগ্ঠা 


শাসনের শুরু হইতে গ্রাম অবনতির পথে বাইয়া স্বাধীনতা প্রাণির সময় 
কঙ্কালদার হইয়া দাড়াইল । ভারতের গ্রামগুলি নষ্ট হইয়া গেল । 
গ্রামের দুর্বলতা__ভারতের গ্রামগুলি শক্ত কাঠামোর উপর দীড়াইয়াছিল, 
ফলে গ্রামগুলি প্রীসম্পন্ন ছিল, বিকেন্দ্রি শাসন ব্যবদ্থায় গ্রাম এশ্ববশালী 
হইয়! উঠিয়াছিল। কিন্তু ব্ৰিটিশ শাসনের অধীনে আপিয়া কেন্দ্রীভূত শাসনের 
ফলে গ্রামগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রধান দুর্বলত! দেখা গিয়াছিন 
অর্থনৈতিক কাঠামো! ভাঙ্গিয়া পড়ায় । ফলে গ্রামীণ শিল্পসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। 
ব্রিটিশ শাসকেরা আমাদের গ্রামগুলি হইতে কীচামাল লইয়া গিরা নিডদেশে 
উহা! পাক মালে পরিবর্তন করিয়া এই দেশের শহরে ও গ্রামে বিক্রয় করিতে 
লাগিল। ফলে আমাদের দেশের শিল্প নষ্ট হইল॥ গ্রামে ঢুকিপ বিদেশী 
জিনিস। অথচ বিদেশী জিনিস ক্রয় করিবার মত অর্থ নাই। কীচামাল 
বিক্রয় করিয়া গ্রামের লোকেরা যে অর্থ পাইয়াছিল, তাহার ভ্রিগুণ অর্থ বাহির 
হইয়া গেল পাকা মাল কিনিতে। গ্রামীণ শিল্প নষ্ট হইল। মানুষ কৃষি 
দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্যও মহাজনের দ্বারস্থ হইল । গ্রাম ক্রমে নিঃস্ব 
হইয়া! গেল । 
গ্রামের অপর এক দূর্বলতা শিক্ষার ক্ষেত্রে । গ্রামগুলি অশিক্ষার অন্ধকারে 
নিমহ্দিত হইয়। গেল । পূর্বে দেশীয় বিপ্ালয় বা পাঠশাল| বা টোল-চতুষ্প।ঠাতে 
যাহা পড়া হইত, তাহাতে গ্রামে থাকার মত বিদ্ধ প্রায় সকলেই অর্জন করিত। 
কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রদার হইলেও, উহা গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে গিয়া পৌছিল 
না। আর শিক্ষার প্রয়োজনে যাহারা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিলেন, তাহারা 
গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আগিলেন চাকরির সন্ধানে । প্রাথমিক শিক্ষার যাহ! ব্যবস্থা 
হইল, তাহাও কোন ক্রমেই ব্যাপক নহে। ত্রিটশ-পুর্ব যুগে এ]াডাম সাহেবের 
মতে বাংলা ও বিহারে প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি করিয়া বিগ্ভালয় ছিল, কিন্ত 
ব্রিটিশ শাসনে প্রতি গ্রামে একটি দূরে থাক, ৪1৫টি গ্রামেও একটি উচ্চ প্রাথমিক 
বা নিয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। গ্রামব|দীর! যদি শিক্ষা না পায়, তবে 
তাহার! সমন্তার প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইবে কি করিরা? 
প্রাক্ত্রিটিশ যুগে গ্রাম্য মানুষের মধ্যে যে ব্বগ্ঠত! ছিল, সে স্বগ্ণতা আর 
পরবর্তী যুগে দেখা যায় না। কারণ সকলে নিজ নিজ সমগ্তায় জরজর,_ নর নাই, 
বন নাই, উপ নাই, পথ্য নাই, গৃহ নাই,_কে কাহাকে দেখিবে?" 
॥_. গ্রাকৃ-ব্রিটিশ যুগে গ্রামে নেতার অভাব ছিল না। গ্রামে থাকিবেন বলিয়াই 
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তাহারা গ্রামকে সমৃদ্ধ .করিবার পথ খুঁজিতেন, {কিন্তু বর্তমানে গ্রামে নেতার 
অভাব, যাহার! আছেন তাহারা স্বার্থ-সন্ধানে ঘুরিয়| বেড়ান । ফলে গ্রামগুলিতে 
আরও দুদশা। 

বর্তমানে গ্রামগুলিতে যেমন আধিক অবনতি তেমনি মানুষের মনের দিক 
হইতে অবনতি; _দলাদলি, ছেষ, হিংসা, দন্দ চলিতেছে, স্বার্থের খাতিরে একে 
আন্যের গলায় ছুরি বসাইতেছে ।_ কায়েমি স্বাৰ্থ মাথাচারা দিয়া উঠিতেছে। 

কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় গ্রামে উন্নত ধরনের কৃষি, শিল্প, সমবায় ভাণ্ডার 
ভ্থপন, সেচব্যবস্থা, কিছুই হইতেছে না। তাহা ছাড়া নাই স্বাস্থ্য সংরক্ষণের 
বাবস্থা, ভাল রাস্তাঘাট, যোগাযোগের বাবস্থা, নাই মানুষের মনের খোরাক 
বিনোদনের ব্যবস্থা । আজ গ্রামের দুর্বলতা! সকল দিকে প্রকট ৷ 


গান্ধীজী ও গ্রাম উন্নয়ন 


& 
গান্ধীজী স্বাবীনতা আন্দোলনে নামিয়া দেখিলেন গ্রামে তখন (১৯২১ 
খ্ৰীষ্টাব্দ) ৮৮৬ জন লোক বাম করে। গ্রামের উন্নতিবিধান হইলে স্বরাজ পাইতে 
বিলখ্ হুইবে ন! । তিনি গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিলেন । তিনি বলিলেন যে, মত্যকার 
ভারতবর্ষ রহিয়াছে গ্রামের ভিতর। তিনি বলিলেন “দেশের এামখুপির ফেব 
করার অর্থই হইতেছে স্বরাজ ৷ এভিনন আর সবই করনা-বিলাগ ছাড়া আর কিছুই 
নয়।” তিনি পরবর্তী সময়ে বলেন, এ্রামগুলির ব্দপ্তিত্ব বিলুঞ্জ হলে ভারতবর্ষও 


নিশ্চিহ্ন হবে। এদেশ তখন আর ভারত থাকবে না। জগতে এদেশের 


যে বিশেষ অবদান রেখে যাবার কথা তা বিলীন হয়ে যাবে । 
গান্ধীজী পরে আরও বলিয়াছেন, 
প্রাচীন। শহর গুলি বিদেশী আধিপত্যের পরিণাম | প্রাচীন গামময় ভারত 
আর নগরকেন্দ্রিক ভারত এই ছুই-এর মধ্যে আমাদের একটিকে বাছিয়া লইতে 
হইবে। ৮৮৮ গ্রামশোষণ করার নাম সুগঠিত হিংসাচার | স্বরাজ 
অহিংসার আধারে গড়িয়া উঠুক, এ যদি আমার কাম্য হয় তাহা 


গমগুলিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে ।” 
লিতে গান্ধীজী একটি স্বরাট্‌ মাধারণতন্্র বুঝিতেন। তীহার 


ক প্রয়োজনপুতির ব্যাপারে গ্রামীণ সাধারণতন্ত্র তাহার 
উপর নির্ভর করিবে না, অন্যান্য বিষয়ে অবশ্য একে 
রিবে। প্রত্যেক গ্রামবাসী খাগ্ ও তুলার জন্য চাষ 


মতে জীবনের অত্যাব 
প্রতিবেশী গ্রামসমূহের 
অন্ঠের সাহায্য করিতে পা 
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করিবে। গ্রামে এইসব উৎপাদনের পর যে জমি থাকিবে, তাহাতে হইবে 
গোচারণ ও গ্রামের সকল লোকের জন্ত খেলাধূলা ও মনোরঞ্রনের নিমিত্ত 
পৃথক জায়গা । ইহার পরও যদি জমি বেশি থাকে তবে অর্থকরী শস্তের জন্য 
উহা চাষ করা যাইতে পারে। কিন্তু গাজা, তামাক, আফিং গ্রভৃতি ক্ষতিকর 
ফসলের আবাদ করা চলিবে না) সুরক্ষিত কৃপ, ইদার। ইত্যাদি হইতে পানীয় 
জল সরবরাহ হইবে। বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে । অন্পৃহ্যতা ব| 
(তিভেদ প্রথা গ্রামে থাকিবে না ॥ অহিংসা হইবে গ্রামীণ সমাজের শক্তির 
মূলাধার। গ্রামের সকলকেই বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রাম রক্ষার কাজে নিযুক্ত 
থাকিতে হইবে। তাহার! পালাক্রমে কাজ করিবে। গ্রামের শাসনকাধ 
চালাইবেন পঞ্চায়েত । গ্রামের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক শুধু খাজনা আদায়ের 
হত্রে থাকিবে। গান্ধীজী বলিয়াছেন, “এই সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি- স্বাধীনতাকে 
ভিত্তি করে সত্যকার গণতন্ত্র গড়ে ওঠে। ব্যক্তি মানবই তার স্ব-রাজের নির্মাণ 
করে। সে এবং তার সরকার অহিংসার নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। সে এবং 
তার গ্রাম সমগ্র বিশ্বের আক্রমণাত্মক শক্তির প্রতিরোধ করতে সমর্থ । কারণ 
প্রতিটি গ্রাম এইরূপ বিধান দ্বারা পরিচালিত যে, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের 
এবং তার গ্রামের মর্ধাদ রক্ষার্থে মৃত্যু বরণ করবে ।” 
গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, যদি দেশকে উন্নত করিতে হয় তাহা হইলে গ্রামকে 
উন্নত করিতে হইবে। আড়াইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে গ্রাম পদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে, তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। না হইলে দেশ আরও ধ্বংসের 
মুখে অগ্রসর হইবে। কিন্তু এই কাজে ব্রতী হইবে কাহারা? গ্রামের 
লোকদেরই পরিপূর্ণ ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে, বাহির হইতে কোন 
কর্মী গিয়া গ্রাম-সংস্কারের কাজ করিতে পারিবে না। ঘাহাদের কাজ 
তাহারা যদি প্রয়োজন অনুভব না করে তাহা হইলে বাহিরের লোক 
আদিয়া কতটুকু করিতে পারিবে! স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে গান্ধীজীর 
অন্গামীর! অনেকে গ্রামে গিয়া গ্রামের নংক্কারকার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, 
কিন্তু সাধারণ লোক তাহাতে যোগদান করে নাই, তাহার! তাহাদের কাজ 
বণিয়া উহা গ্রহণ করিয়া লইতে পারে নাই। ফলে কাজ অগ্রসরও হয় 
1 বৰ্তমান যুগেও অনেক বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগকে, 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণকে গ্রাম সাফাই করিতে যাইতে দেখা যায়। 
প্রথমাবস্থায় দেখা গিয়াছে, গ্রামবাসীরা একান্তে দাড়াইয়া মজা দেখিয়াছেন, কাজে 
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যোগদান করেন নাই, বর্তমানে মানুষের মনের পরিবর্তন হইতেছে, গ্রামের লোক 
অগ্রসর হইয়া আয়া, কাজে যোগদান করিতেছেন, কোন কোন ক্ষেত্র এ 
কাজে নেতৃত্বও করিতেছেন । 

সেযাহাঁ হউক, আসল কথা হইতেছে, গ্রামের উন্নয়ন করিতে হইলে গ্রাম্য 
সমাজের পক্ষ হইতে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বাহিরের সরকারী কর্মচারী 
বাইয়া গ্রামের অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন করিতে পারে, যদি না গ্রামীণ সমাজ 
তাহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে? 

ভারত সরকার সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, ভারতকে উন্নত করিতে 
হইলে ভারতের গ্রাম গুলিকে উন্নত করিতে হইবে, ভারতকে একটি ‘কল্যাণ রাষ্ট্রে 
পরিণত করিতে হইবে। পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নতি স্থান পাইল 
ভারতের সাড়েপাচ লক্ষ গ্রামের উন্নতি সন্মুখে রাখিয়া ১৯৫২ খ্রীষ্টাবোর ২রা 
অক্টোবর তারিখে গান্ধীজীর জন্ম তিথিতে (অর্থাৎ পুণ্যতিথিতে) ভারতের সমাজ 
উন্নয়নের কাজ গুরু হইয়া গেল। 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও (জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবা 
Community Development Projects and (National) 
Extension Service 

‘কমিউনিটি’ শব্দটি দ্বারা বর্তমান যুগে গ্রামীণ সমাজকে বুঝান হইয়া থাকে। 
গ্রামীণ সমাজকে উন্নত করিবার জন্য যে পরিকল্পনা তাহাই সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পনা । সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার দুইট উদ্দেশ্য, (১) গ্রামাঞ্চলে যাহারা 
বাস করে তাহাদের নিজেদের সাহাষ্/ করিতে সহায়তা করা এবং (২) গ্রামীণ 
জীবনের সকল রকমের অসুবিধার দূরীকরণ । সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 
“সমগ্র সমাজের সহায়তায় এবং সম্ভব হইলে মমাজেরই উদ্যোগে জীবনযাত্রার 
মানের উন্নতি সাধন করিতে চায় 1” এই কারণে গ্রামীণ সমাজকে আত্মনির্ভর- 


গীল করিয়া তোলাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য! 
১৯৫২ খীষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর তারিখে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রবর্তন 


হইলেও ইহার হুত্রপাত আগে হইতেই হইয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সেবাগ্রাম। 
গোরক্ষপুর ও এটাওয়া, বোম্বাই এবং মাদ্রীজের সর্বোদয় কেন্দরসমূহে গ্রামোন্নয়নের 
আত্যন্তিক (intensive) ব্যবহ্থা করা হইয়াছিল । এই আত্যন্তিক কাজের ফল 
গুভ হইয়াছিল, কিন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে গ্রাম উন্নয়নের যে সব পরিকল্পনা 


১৬৬ . পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্থা 


করা হইয়াছিল,তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । তখন নানা দিক দিয়া বিবেচনা? 
করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা৷ হয় যে, কলষকের জীবনের বিভিন্ন দিক একের:সাথে অন্যটি 
এমনিভাবে যুক্ত যে, একটি বাঅপরটির উন্নতি বিধান করিলে চলিবে না, সামগ্রিক 
ভাবে গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টার দিকে গুরুত্ব দিতে হইবে। 
গ্রামবাসীদের সহযোগিতা কামনা করিলেই শুধু এই ক্ষেত্রে চলিবে না, প্রয়োজন 
মত অৰ্থসাহায্য এবং সংগঠনও ইহার জন্য প্রয়োজন । এই দুইটি কাজের জন্ত 
প্রয়োজন সরকারের । সরকার শুধু অর্থের ব্যবস্থা করিবেন না, কার্যব্রমও 
তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সার্থকতার পথেও উহাকে পরিচালিত করিতে 
হইবে। তাহা ছাড়া গ্রাম সেবকের (Village level worker) ভূমিকা 
এইখানে প্রধান । গ্রাম সেবক কৃষককে গ্রাম উন্নয়নের কার্ধে উদ্ধুদ্ধ করিবেন, 
ককের কাছে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-সন্মত চাষের কথা পৌছাইয়। দিবেন 
ইত্যাদি। এই কারণে সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনায় গ্রাম সেবকের গ্থান অতি 


উচ্চে এবং [গ্রাম সংগঠনে তিনিই প্রধান এবং প্রথম সোপান বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। 


গ্রামীণ সমাজের সর্বা্ীণ উন্নয়নই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেপ্ত । এই 
সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন নিয়লিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করিতেছে। (১) কুষিজ 
উৎপাদন বৃদ্ধ, (২);গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থার উ্নতিসাধন ও প্রসার, (৩) গ্রামীণ 
বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা, (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, (৫) জন 
স্বাস্থ্য উন্নয়ন, (৬) উন্নততর গুহনির্মাণ ব্যবস্থা, (1) কুটির শিল্পের ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পের পুনর্বাসন ও (৮) সমবায়ের প্রসার । পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অন্ধযায়ী 
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সরকারের পক্ষ হইতে অর্থবণ্টন ইত্যাদি করিবার জন্য আছেন একজন ব্লক 
উন্নয়ন কর্মচারী (Block Development Officer)। তাহাকে এবং 
পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক 
জেলায় আছে “জিলা পরিষদ'। “জিলা পরিষদের’ সহযোগিতায় ব্লক উন্নয়ন 
কর্মচারী ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি কা করিয়া থাকেন) প্রত্যেকটি জেলা 
পরিষদের উপরে প্রতিটি রাজ্যে আছে একটি করিয়া ‘রাজ্য উন্নয়ন কমিটি' 
(State Development Committee) I এই কমিটি বিভিন্ন কার্যক্রম 
এবং উন্নয়ন-নীতি সম্বন্ধে পরামর্শ দেন এবং বিভিন্ন জেলা পরিষদের কার্যক্রমের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। প্রতিদিনকার কার্ধের তত্বাবধাঁন রাজ্যের উন্নয়ন 
কমিশনার বা Development Commissioner-এর উপর ঘত্ত । উন্নয়ন 
কমিশনারকে পরামর্শ দ্রান করিবার জন্তু বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ লইয়া 
গঠিত একটি উপদেষ্টা কমিটিও আছে। 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে হর অক্টোবর যখন আরম্ভ 
হয় তখন মাত্র ২৭,৩৮৮টি গ্রাম ও ১৫৭ কোটি জনসংখ্যা ও ৫০টি উন্নয়ন ব্লক 
লইয়া কাজ শুরু হয় কিন্তু পরে ১৯৬৪ ্রীষ্টাবযে দেখা গিয়াছে যে, ৫১১৯৫টি ব্লকে 
প্রায় সমগ্র ভারতের গ্রামাঞ্চলকে লইয়া পরিব্যাপ্ত হইয়া কাজ চলিতেছে । 

জাতীর সম্প্রসারণ সেবা! (National Extension Service) 

জাতীয় সম্প্রদারণ সেবাকার্য সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তনের ঠিক 
একবতসর পর অর্থাৎ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয় । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকে গ্রামগুলির আধিক ও সামাজিক 
সংগঠনের ওউন্নতিবিধানের যথাক্রমে পদ্ধতি (॥॥৫£॥০৭) এবং রূপকার (8255) 
বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই ছুই-এর মধ্যে পার্থক্য ছিল। সমাজ উন্নয়ন ছিল গ্রাম- 
সমূহের আত্যন্তিক উন্নতিবিধানে নিযুক্ত, কিন্তু জাতীয় সম্প্রনারণ সেবার কাজ 
আত্যন্তিক ছিল না, ছিল অগভীর পর্ধায়ের। তাহাদের কাজ ছিল শুধু 
পরামর্শ দান, প্রয়োজনীয় সাহায্যদান নহে। ১৯৫৮ খষ্টাৰ হইতে এই পার্থক্য 
দূরীভূত হয় এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কাজকে সমাজ উন্নয়নের অধীনে আনা হয়। 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ( জাঁতীয় ) সম্প্রসারণ 
সেবার মূল্যায়ন 

প্রথম পরিকল্পনার রিপোর্টে দেখা যায় যে, গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মান এই 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বিশেষ উন্নত হয় নাই। তবে জনগণ 


১৬৮ পরিন্বশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 


ও সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে । ইহ! শুভ। গ্রামবাসীদের 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন অপেক্ষা পথঘাট, বিদ্যালয়, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, জল সরবরাহ 
ইত্যাদির উপর প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল । 
মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রিপোর্টে এইরূপ মত প্রকাশিত হয় যে, ইহা ভুল পন্থা ছিল। 
দ্বিতীয় সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে প্রত্যেকটি গ্রাম সমান লাভবান হয় নাই। 
বে সকল গ্রাম বেশি সাড়া দেয়, সেইসব গ্রামই বেশি লাভবান হয় 


পর্যালোচনাক'রী দলের সুপারিশ (Reconmendations 
of the Study Team) 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ ও ( জাতীয়) সম্প্রসারণ সেবার কাজ সস্তোষ- 
জনক না হওয়ায় বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি (Balawanta Rao Mehta 
Committee) নামে পরিচিত এক কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি 
নিলিখিত নুপারিশগুণি করেন। (১) সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ 
সেবাকেন্দ্র অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে, সামাজিক 
কল্যাণের উপর কম গুরুত্ব দিলেও চলিবে । তাহারা বলেন বে, কৃষি ও শিল্প 
উন্নয়নের মাধ্যমে আধিক সমৃদ্ধি-সাধনই প্রথম প্রয়োজন । (২) কৃষির পদ্ধতিগত 
উন্নয়ন করিতে হইবে। (১) জিলা সংগঠনে পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। 
জিলা সংগঠনে গণতান্ত্রিক বিকেন্ট্রীকরণের কথা বল| হয়। প্রতি ৮০ হাজার 
জনসংখ্যার জন্য একটি করিয়া পঞ্চায়েত সমিতি থাকিবে এবং পঞ্চায়েত সমিতি 
কফি, সেচ-ব্যবস্থ, স্থানীয় শিল্প সংগঠন, প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ইত্যাদির 
উপর লক্ষ্য রাখিবে। 


বলবস্ত রাও মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন কর! হয়। 


আদৰ্শ গ্রাম সংগঠন 


সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কথা বলা হইয়াছে। উহাদের 
পরিকল্পনা ও কাজের সংক্ষিপ্র পর্যালোচনাও করা হইয়াছে । শুধু গ্রাম সমাজের 
দোষ ক্রটি সংশোধন করা নয়, পরিকল্তনা করিয়া গ্রামের উন্নয়নের কথাও বর্ণিত 
হয়। কিন্তু কিভাবে খঁরপ উন্নতিমূলক সংগঠন করা হইবে তাহা বিবৃত করা 
হয় নাই। গ্রামগুণির সমস্তাসমূহ আমাদের প্রথমতঃ জানিতে হইবে এবং 
সেইসব সমস্তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গ্রাম সমাজের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে 


ভারতীয় গ্রাম k ১৬৯ 


হইবে ৷ শুধু সমন্তার সাময়িক সমাধান করিয়া দিলেই চলিবে না, এসমন্ত সমস্তার 
স্থায়ী সমাধানের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । বলা বাহুল্য, কোন জিনিসই স্থায়ী নয়, 
স্থান-কাল-পাত্রভেদে সব কিছুরই পরিবর্তন হইতেছে । কিন্তু পরিবর্তন 
যেদিকেই হউক না কেন, গ্রামবাসীদের মনের ও দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন যদি 
ঘটান যায়, তাহা হইলে সমস্তা যত গভীরই হউক না কেন, সেই সমস্ত নূতন 
সমস্তার সমাধান করা অসম্ভব হইবে না। কিন্তু এসমস্ত সমস্ত! সমাধানে যে 
গ্রামবাসীদের মন ও দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনই শুধু কাষকরী হইবে তাহা 
নয় এবং তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সরকারী অর্থসাহায্য 
বিশেষভাবে প্রয়োজন তাহাও আমাদের জানা কর্তব্য । সেইরূপ অর্থসাহাষ্য 
আমরা পাইব, সেইরূপ ভরসাঁও আমরা পাইয়াছি। এখন সেই ভরসাতে 
আমাদের গ্রাম উন্নয়নের ও গ্রাঁম সংগঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

7 এই প্রদঙ্গে আমাদের কয়েকটি কথা জানা প্রয়োজন । কথাগুলি নূতন 
নয়; আমরা বিভিন্ন গানে ইহার উপর গুরুত্ব দিরা কিছু কিছু আলোচনাও 
করিয়াছি। প্রথমতঃ গ্রাম উন্নয়নের কাজ আজ নূতন আরম্ভ হয় নাই। 
বহুকাল পূর্বেই এই কাজের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে উপলব্ধি করা হয়। 
গান্ধীজী গ্রাম উন্নয়নের জন্ত বলিয়াছিলেন “গ্রামে ফিরে যাও" । তিনি আরও 
বলিয়াছিলেন যে, যদি গ্রামের উন্নতি হয় এবং গ্রামে যদি বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থা 
গ্বাণিত হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা লাভ ত্বরাধিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় 
নাই। উক্ত মনোভাবাপন্ন সমাজমেবী বহুলোক গ্রামে গিয়াছেন এবং গ্রাম 
সংস্কারে অগ্রদর হইয়াছেন ) কিন্ত কাজ কিছু তাহাতে হইয়াছিল কি? আমরা 
বে তিমিরে সেই তিমিরেই ছিলাম, কোনওরূপ উন্নতি কোনও দিকে দেখা যায় 
নাই। কারণ কি? কারণ আমরা গ্রামবাসীদের মনোবৃতি তৈরী করিতে 
পারি নাই। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম হইতেই গ্রাম যখন নষ্ট হইয়া যাইতে 
লাগিল, তখন হইতেই গ্রামবাসীরা কোনও রকমে শতকষ্ট সহ্য করিয়াও গ্রামে 
থাকিতে লাগিল, জীবনধারণের মান উন্নত করিবার সামর্থ্য তাহারা দিন দিন 
হাঁরাইয়া ফেলিল। তাই যখন বাহির হইতে গ্রাম সেবা করিতে বাহিরের মানুষ 
গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল তখন হইতেই গ্রামবাসীরা তাহাদের 
সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে, ভাবে যে, ইহারা বুঝি কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্ত 
গ্রামে আসিয়াছে । অবিশ্বাস ও অজ্ঞতা হেতু গ্রামবাসীরা কর্মীদের কাজে সাহায্য 
করে নাই, সহযোগিতা, করে নাই। একজন বয়স্ক সমাজসেবীর মুখে আমি 


১৭৩ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্তা 


যে কথা শুনিয়াছি তাহা বিবৃত করিলাম। তিনি বরস্ ব্যক্তি, গান্ধীজীর সঙ্গে 
অনেক ঘুরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি এক গ্রামে গিয়া দেখেন 
যে, গ্রামবাসীরা প্রতিদিন ভোরে প্রায় সারিবন্ধ হয়ে গ্রামের রাস্তার উভয় পার্খে 
মলমৃত্র ত্যাগ করে। কর্মী ভদ্রলোক তাহাদের কিছু না বলিয়া প্রতিদিন ভোরে 
একখানি কোদাল লইয়া উপস্থিত হইতেন এবং বেলা ৮টা পর্যন্ত থাকিয়। কোদাল 
দিয়! মাটি সংগ্রহ করিয়া মলমূত্র চাপা দিতেন | গ্রামবাসীরা! উহাতে কোন দিন 
লজ্জা বোধ করে নাই। মনে করিয়াছে বে, উহা গ্রাম সংস্কারকদের কর্তব্য । 
ওঁ কর্মীর একদিনের অভিজ্ঞত| চরমে উঠিয়াছিল। তিনি একদিন কার্যব্যপদেশে 
অশ্ব গিয়াছিলেন, পরের দিন যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার 
পরের দিন একজন গ্রামবাসী তাহাকে বলিয়াছিল, “গতকাল কোথায় ছিলেন? 
রাস্তাটা অপরিষ্কার হয়ে আছে।” কর্মী ভদ্রলোক আশ্যাবাদী । তিনি মনে করিলেন, 
‘অপরিন্ধার' কথাটা যখন গ্রামবাসীদের মাথায় ঢুকিয়াছে, তখন বোধ হয় 
গ্রামবাদীদের দ্বারা কিছু কাজ করান সম্ভব হইবে। কিন্তু, ভদ্রলোক দীর্ঘকাল 
অপেক্ষা করিয়াও গ্রামবাসীদের ও নোংরা অভ্যাসের পরির্তন করাইতে পারেন 
নাই। একথা বহুদিন আগেকার । তিনি বলিয়াছেন, আজকাল অবস্থার কিছু 
পরিবর্তন হইয়াছে, গ্রামবাসীরা সমন্তা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু উহা 
তাহাদের মনে স্থায়ী হইয়া দানা বাধিয়া উঠে নাই। 

এ কথা বলা হইল তাহার কারণ গ্রামবাসীর! তাহাদের প্রয়োজন ও 
শমন্ার কথা নিজেরাই একদিন বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং সমাধানের পথে 
অগ্রমর হইবে। সমস্ত৷ তাহারা এতদিন বুঝিতে পারে নাই, এখন তাহারা 
সমন্তাগুলি গ্রামসেবক ও অন্ান্ত নেতার সাহায্যে বুঝিতে পারিবে কিন্তু 
সমাধানে গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন । গ্রামবাসীর! 
সমগ্তাগুলিকে নিজেদের সমন্তা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে, কারণ সমন্তার 
দগ্গন কাহার! কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারা মোটেই 
কষ্টকর ব্যাপার নয়। সমস্ত বুঝিলে এবং নিজের দুর্ভোগের সাথে উহার সংযোগ 
আছে কতটা বুঝিতে পারিলে এবং সরকারী সাহায্য যদি এ সমস্ত সমন্তা 
সমাধানের জন্য কিছুটাও পাওয়া যায় তাহ। হইলে, গ্রামবাসীরা শ্রম দান করিয়া 


এনৰ সমস্ার সমাধান কেন করিতে পারিবে না? আদর্শ গ্রাম সংগঠিত 
হইবেই। 


আদর্শ গ্রাম সংগঠনের দ্বিতীয় সুত্র হইতেছে শিক্ষার বিকীরণ। আমাদের 


ভারতীয় গ্রাম , ১৭১ 


দেশ বিদেশী শাসনে কোন্‌ পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমাদের জানা 
আছে। এতটা অবনতি ঘটিয়াছিল শিক্ষার অভাবে । আমাদের দেশে 
আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা এখনও প্রায় চালু নাই। মানুষ যদি অশিক্ষার 
অন্ধকারে থাকে তাহা হইলে তাহাদের অবস্থাও তাহাদের বুঝিতে পারা অসম্ভব ৷ 
আমরা কথায় কথায় বিলেতের গণতন্ত্রের কথা বলিয়া থাকি, সেইখানকার 
মানুষের সামাজিক কর্তব্যবোধের কথা বলিয়া থাকি । কিন্তু তাহারা কিসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখি না । বিলেতে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম 
দশকের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইয়া যায়, অতএব শিক্ষার পরি- 
প্রেক্ষিতে তাহাদের মন যে ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে, সেই মন আমরা কোথায় 
পাইব ? নিজের স্থার্থপরতার জন্য অন্ঠের কষ্ট হইতে পারে, এই উপলদ্ধি কোথা 
হইতে আসিবে, যদি আমরা উপযুক্ত শিক্ষা না পাই? বিদেশী এক ভদ্রলোক 
দুধে জন দেওয়ার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া যান। অবস্য দুধে ‘জল’ আমাদের 
দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্ঠাপার-_-তাঁও নলকুপের জল নয়, ডোবার জল। 
ইহাতে দেশের শিগুসমাজের যে স্বাস্থ্যনাশ অনিবার্য, ইহা বুঝিবে কে? আর 
বুঝিবেই বা কি প্রকারে? শিক্ষাই যে সব কিছু তা নয়, কিন্তু শিক্ষার সাথে 
অন্ত কিছু আসিয়াও মিশিবে, এইরূপ আশা করা কি আমাদের পক্ষে অন্তায়? 
বিচার-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ইত্যাদি পুস্তকের শিক্ষার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে 
না, কিন্ত উহার সাথে সংযোগ রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
কিন্ত শিক্ষা না পাইলে যে সমাজ সংগঠনের কাজ চলিবে না, তাহা বলা চলে 
না। শিক্ষাভিত্তিক সমাজ গঠন ভাল এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
দুই কাজ এক সাথে চলিবে। শিক্ষা বলিতে এখানে শুধু প্রাথমিক ব! বুনিয়াদী 
শিক্ষার কথা বলা হইতেছে তাহা নয়, বয়স্কদের সমাজ-শিক্ষার কথাও বলা 
হইয়াছে। যাহাঁরা নিরক্ষর বয়স্ক তাহাদের জন্যও কিছু শিক্ষার দরকার, না 
হইলে তাহারা গ্রামসংগঠনে সাহায্য করিবেন কি প্রকারে? 

একটি সুন্দর, সুখী গ্রাম-সমাজ তৈয়ারী করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, 
তাহা হইলে আমাদের গ্রামের আরও অন্ঠান্ত অভাবের দিকে দৃষ্টিদান করিতে 
হইবে, তবেই সমস্তা সমাধানের সুত্র পাওয়া যাইবে। 

সমাজ উন্নয়নের বিশেষ সুত্র হইল, আমাদের গ্রামসমূহে স্বায়ত্ত শাসন 
প্রতিষ্ঠা করা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ হইলেও ১৯১৯ 
্বষ্টান্দের শাসন সংস্কার আইনের প্রবর্তন হইবার পর হইতেই আমাদের দেশের 


১৭২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি সংস্থার 
সংগঠনই এইরূপ ছিল যে, উহারা ছিল ব্রিটিশ সরকারে কেন্দ্রীভূত শাসন 
ব্যবস্থারই সহায়ক । ফলে গ্রামগুলি সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
কিন্ত স্বাধীনতোত্তর যুগে অমরা সবায়ন্ত শাসনের বিভিন্ন পস্থা অবলম্বন করিয়াছি । 
আমরা বিকেন্দ্রিত শাসনব্যবস্থার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। পঞ্চায়েত প্রথা 
প্রবর্তন হইয়াছে এবং সেই অনুসারে কাও চলিতেছে। গণতন্ত্রের মূল কথা 
' দেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা । 
মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু ভোটদান করিয়াই চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। 
পাচ বৎসরে একবার শুধু প্রতিনিধি নির্বাচন কার্ধে ভোটদান করাই সমস্ত 
কর্তব্যের শেষ নয়, দেশের সমস্ত সমন্তার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সমন্তার সমাধান 
করিতে হইবে। বর্তমান পঞ্চায়েত প্রথায় প্রতোক" নাগরিক দেশের শাসন 
কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে । ফলে নিজেকে গ্রামের সমস্তার 
সঙ্গে বিজড়িত করিবে, পথ খুজিয়া বাহির করাও তাহার কর্ম হইয়া দীড়াইবে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রাম সংগঠনের কার্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে । 
গ্রাম সংগঠনের সর্বশেষ্ঠ দায়িত্ব হইতেছে ধাহারা একাঁজে অগ্রসর হইয়া 


আমিবেন, তাহাদের উপর। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গ্রামগুলির অধিবাসীরা 
সল্জ, তাহারা নিজেদের অবস্থায় বহুদিন যাবৎ সহষ্ট হইয়া রহিয়াছে, নূতনত্ের 


দিকে বৌক নাই। গ্রামকর্মী, বা গ্রাম সেবক ব। গ্রাম নেতা, গ্রামবাসীদের 
তাহাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিবেন। তাহারা মনে 
রাখিবেন যে, তাঁহারা তাহাদের কর্তব্য কর্মে বাধা পাইলেও, ভাঁহারাই হইতেছেন 
গ্রামবাসীদের বন্ধু ও দরদী বন্ধু এবং পরিচালক । তাহাদের কোনও কারণে 
অভিমান করিয়া বসিয়া থাক চলিবে না। তাহারা অভিমান করিবেন কাহার 
উপরে! গ্রামবাসীদের শ্্লান মুখে হাসি ফুটাইতে হইবে, এই দৃঢ়তা নিয়াই 
গ্রামকর্মাদের চলিতে হইবে। গ্রামে দলাদলির অভাব নাই, বিবাদেরও অস্ত 
নাই। এই সবের উচ্ছেদ করিতে হইবে গ্রামকর্মীদেরই। গ্রামকর্মী ও গ্রাম 
নেতারা সমস্ত দলাদলির উধ্বে থাকিবেন, তবেই তাঁহারা গ্রামবাসীদের ভক্তি 


ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পাঁরিবেন। তখনই গ্রামকর্মীদের আদর্শ গ্রাম রচনার 
কাজ সহজসাধ্য হইবে। 


আদর্শ গ্রাম রচনার 


আর একটি সুত্র হইল, গ্রামের উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
অর্থ নৈতিক অবস্থার মান 


উ্নয়ন। এই গুলি আমাদের বিভিন্ন সমস্তা । 


ভারতীয় গ্রাম ১৭৩ 


এই সমস্তাগুল্র সমাধান গ্রামবাসীরাই কি করিয়া করিতে পারেন, তাহা 
আমরা পরে বিচার করিয়া দেখিব। এইখানে প্রয়োজনের কথাই শুধু বলা 
হইয়াছে। নূতন করিয়া আদর্শ গ্রাম সংগঠন করিতে হইলে গ্রামের আরিক 
উন্নয়ন ও জীবনধারণের মান উন্নত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে 
একান্ত ভাবে প্রয়োজন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প প্রসার। তাহা হইলেই 
অর্থাগম হইবে, গ্রামবানীদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন করাও সম্ভব হইবে, 
আর মানুষও শান্তি ও স্বস্তিতে বাস করিতে পারিবে। অবশ্য শাস্তি ও স্বস্তিতে 
বাস করিতে হইলে আরও অনেক জিনিসের প্রয়োজন । সেইগুলিও ধীরে ধীরে 
গ্রামবাসীদের জীবনে বিকাশ পাইবে, যদি গ্রামবাসীরা সত্য সত্য তাহাদের 
জীবনের উন্নতি চায়। ০ 

আদর্শ গ্রামের আরও একটি বিশেষ সুত্র হইল স্বাগ্থ্যরক্ষা। গ্রাম বহুকাল 
অবহেলিত অবস্থায় থাকার ফলে উহা নানারকম রোগের আবাসভূমি হইয়া 
দাড়াইরাছে । অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, জল নিঙ্কাশনের অন্ুবিধা, পানীয় 
জলের অভাব, স্বাস্থ্যবিধি না মানা, স্বাস্থ)সন্মত উপায় অবলম্বন ন! করিয়া বাস 
কর! ইত্যাদির ফলে গ্রামগুলি ধ্বংসের দিকে যাইতেছে । ধ্বংসের দিকে এই 
গতি রোধ করিতে হইবে । তবেই আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। গ্রামীণ 
স্বাপ্থ্যও আমাদের একটি বড় সমন্তা | এই সমন্তাকেও আমাদের পরে বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে । 

আদর্শ গ্রাম সংগঠনের আর একটি স্বত্র হইল বিনোদন মানুষ শুধু, 
কাজ লইয়া থাকিতে পারে না। কাজ লইয়া সর্বদা যদি মানুষ থাকে, 
তবে সে যন্ত্রে পরিণত হইয়া যায়। যন্ত্রের সুখ, শান্তি, আনন্দ, আবেগ 
কিছুই নাই, কিন্তু যান্ত্রিক ভাবে কাজ করিলেও নে মানুষ। মানুষের 
বিশ্রাম চাই, বিনোদন চাই, সমাজ চাই, সঙ্ব চাই। এক কথায় 
মান্থযকে সুষ্ঠু ভাবে বাচিয়া থাকিতে হইলে আনন্দময় জীবনের মধ্য দিয়া বাচিয়া 
থাকিতে হইবে। আনন্দময় জীবনযাপন করিতে হইলে তাহাকে মনের 
আনন্দের খোরাক পাইতে হইবে । আনন্দের খোরাক অর্থই গ্রামে নানাবিধ 
বিনোদনের ব্যবস্থা । বিনোদন বলিতে সিনেমাই বুঝাইবে না, যদিও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার শিক্ষামূলক নানা প্রচার কাজে সিনেমার ব্যবস্থাও গ্রামে গ্রামে 
করিতেছেন। গ্রামবাসীরাই উগ্চোগী হইয়া যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, অভিনয় 
ইত্যাদি করিতে পারে, তাহা ছাড়া সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রে তো রেডিও আছে? 
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১৭৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


রেডিও অন্ঠাণ্ত গৃহেও থাকা সম্ভব। সমাজ উন্নয়ন কর্মীরা গ্রামবাসীদের 
উৎসাহ প্রদান করিয়া উপরে উক্ত বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রামের লোকের 
সহযোগিতার সামান্য খরচেই করিতে পারেন। 

গ্রামে সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব নেতাদের, গ্রামকর্মীদের, গ্রাম সেবকদের। 
কিন্তু তাহ! ছাড়াও আরও কতকগুলি সংস্থা আছে, বেগুলির সাহাধ্য ও আদর্শ 
গ্রাম প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক গ্রামেই নানা রকমের প্রতিষ্ঠান 
আছে, নানারকম সঙ্ঘ আছে । নানারকম সার্বজনীন কাছে এসব প্রতিষ্ঠানের 
'ও সঙ্বের সভ্যরা অগ্রসর হইয়া আসেন। এই প্রতিষ্ঠান ও সঙ্বগুলিরও 
আদর্শ গ্রাম রচনায় প্রভূত কাজ রহিয়াছে। 

এইভাবে গ্রামে বদি নানা সাংগঠনিক কাজের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে 
গ্রাম অচিরে আদর্শ গ্রামে পরিণত হইবে। 


গ্রাম সমূহের বর্তমান সমস্ত! ও সমাধানের ইঙ্গিত 
আমরা আদর্শ গ্রাম গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমর! দেখিয়াছি 
যে, একটি আদর্শ গ্রাম সংগঠন করিতে হইলে চাই--(১) গ্রামের লোকের 
মনোভাব পরিবর্তন, (২) শিক্ষার বিকীরণ, (৩) পঞ্চায়েত প্রথা অন্যায়ী গ্রামের 
স্বায়্ত শাসন ব্যবস্থা, (৪) গ্রামকর্মী ও গ্রামের নেতাদের কর্মে অনুরাগ বৃদ্ধি ও 
গ্রাম্য দলাদলির উধ্বে থাকা, (৫) গ্রামের উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার 
মান উন্নয়ন, (৬) স্বাস্থ্যরক্ষা, (৭) বিনোদন এবং (৮) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সঙ্ঘের 
সহযোগিত|। 
এই সর্বনিয্ চাহিদার পরিপূরণ হইলে গ্রামের যে সমস্ত সমস্তার উদয় হইবে, 
তাহা সামাধান করা একেবারে দুঃসাধ্য কাজ হইবে না। গ্রামের যে সমস্ত 
সমস] রহিয়াছে সে সব সমন্তার সমাধান শুধু গ্রামবাসীদের সহযোগিতার 
ভিত্তিতে কর্মের উপর নির্ভর করে না, অর্থেরও প্রয়োজন তাহাতে রহিয়াছে। 
সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাতে টাকার সংস্থান হইবে। অতএব গ্রাধিত অর্থ যদি 
মিলিয়া যায় তাহা হইলে গ্রামের মানুষের মনোবুত্তির পরিবর্তন ও তাহাদের 
সহযোগিতালাভ এই দুইটি বিষয় আমাদের আয়ত্ত করিতেই হইবে। 
প্রদন্নরমে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন । সমস্ত গ্রামগুলিতে 
একইরূপ সমন্তা নাই । কোন কোন গ্রামে কোন কোন সমস্তার গুরুত্ব কম আবার 
কোন কোন গ্রামে সেই সমস্তার গুরুত্ব অনেক বেশি! সর্বত্রই যে একই ত্র 


০৮৮৮... - সপ ক... mee 


ভারতীয় গ্রাম ১৭৫ 


অবলম্বন করিয়া সমস্তার সমাধান করা যাইবে তাহাও নয়, তবে আদর্শ গ্রাম 
রচনা করিতে গেলে দাধারণ ভাবে বাহার প্রয়োজন তাহা আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি এবং স্থান বিশেষে সেই সমস্ত সুত্রগুলির প্রয়োগ করিতে হইবে ইহাও 
জানিয়া রাখা প্রয়োজন । আমাদের গ্রামের প্রধান প্রধান সমন্তা ও এ সমস্ত 
সমস্তার সমাধানের ইঙ্গিত নীচে বিবৃত করা গেল। 


(ক) আমাদের কৃষি উৎপাদন সমস্যা 


আমাদের দেশে কৃষিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন অত্যন্ত অল্প। জাপান, 
সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা এমন কি মিশর দেশেও একর প্রতি যে ফসল 
উৎপাদন হয়, ভারতে তাহা হয় না। ভারতের চাইতে জাপানে ফসল ফলে 
একরে ৩ই গুণ বেশি, আমেরিকায় দ্বিগুণ বেশি 

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ হইতেছে যে, আমাদের দেশের কৃষকেরা 
সেই পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ীই ক্ষিকাজ করিয়া যাইতেছে। নূতন নূতন কৃষি 
যন্ত্রপাতি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয় না। তাহা ছাড়া উন্নত ধরনের বীজ, 
রাসায়নিক সার, খণের অগ্রাপ্যতা, কীট পতদ্গের আক্রমণ ইত্যাদির জন্ত ফসল 
অত্যন্ত কম পরিমাণে ফলিয়া থাকে । সব চেয়ে অস্থবিধা হইতেছে জল- 
সেচের । বেশির ভাগ স্থানেই জল-সেচের ব্যবস্থা নাই, রুষকদের আকাশের 
দিকেই চাহিয়া থাকিতে হয়। খণ্ডিত জমিও আর একটি কারণ, বাহার ফলে 
কৃষি দ্রব্যের স্বল্লতা দেখা যায়। জমি খণ্ডিত করণের জন্য যে আইল থাকে 
তাহাতে প্রচুর চাষের জমি নষ্ট হয়। অতএব উৎপাদনও কমিয়া যায়। 

কৃষি উৎপাদনের যে সমস্ত! বাংলার গ্রামসমূহে দেখা যায়, তাহার আংশিক 
সমাধান কৃষকেরা নিজেরাই করিতে পারে। উন্নত ধরনের চাষের সম্বন্ধে 
পরামর্শ দানের জন্য গ্রাম সেবক ও উন্নয়ন কর্মী আছেন। তাহারা যে কোন 
কৃষককে চাষ সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিবার জন্য সর্বদাই উদ্গ্রীব। সমাজকর্মীরা 
কুষকদিগকে ভাল বীজ সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিতে পারেন। গুধু তাহাই 
নয়, রাসায়নিক সার ও কম্পোস্ট সার জমিতে প্রয়োগ করিবারও নির্দেশ দিতে 
পারেন। উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উন্নত ধরনের চাষ উপযুক্ত 
উৎপাদনের জন্ত বিশেষ প্রয়োজন । এ বিষয়ে সমাজ উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শ 
বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। সেচের ব্যবস্থা কাছাকাছি থাকিলে তাহারও 
সন্যবহার ক্ষষককে করিতে হইবে। 


১৭৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগা . 


সে যাহা হউক, কৃষক যদি সমাজ উন্নয়ন কর্মীর উপদেশ অনুসারে চলিতে, 
রাজী হয় তাহা হইলে সমাজ উন্নয়ন কর্মী কৃষককে ভাল “বীজ, রাসায়নিক সার 
ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তাহা ছাড়া কম্পোস্ট সার কি ভাবে 

তৈয়ারী করিতে হয়, তাহাও তিনি কৃষককে শিখাইয়া দিবেন । 

এইসব ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন কর্মী গ্রামীণ কুষকদিগকে আরও এক ভাবে 
শিক্ষা দান করিতে পারেন, যাহাতে কৃষক সমাজ উপকৃত হয়। তিনি ক্বযকদের 
সমবায় সমিতি গঠন করিতে বলিতে পারেন। সমবায় সমিতি গঠন করিলে 
কৃষকের! সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে খণ গ্রহণ করিতে পারিবে, তাহার সাহায্যে 
কৃষকের! ভাল লাঙ্গল-গরু, ভাল বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারে এবং 
সমবায় সমিতির সাহায্যে তাহারা উহাদের ভোগ করিতে পারে। তাহা ছাড়া 
খণ্ডিত জমিগুলি একত্র করিয়া সমবায় সমিতির মাধ্যমে চাষ করাও 
চলিতে পারে। জমির মালিকানা হিসাবে ফসল বণ্টন কর! হইবে | খণ্ডিত 
জমি একত্র করিয়া চাঁষ করিবার স্থবিধা রহিয়াছে। বৃহৎ ভূমিথণ্ডে উন্নত ধরনের 
চাষ করিবার সুবিধা আছে, সেচ ব্যবস্থাও স্থবিধাজনক ভাবে ব্যবস্থা করা যায়। 
অন্ঠান্ট সুবিধার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আইলের জন্য জমি আর. 
প্রয়োজন হয় না। আইলের জমিতে ফসল ফলান গেলে তাহাতেও কম ফসল 
ফলিবে না। খণ্ডিত জমিতে শুধু আইলের জন্তই জমি নষ্ট হয় না, এপাশ ও- ' 
পাশের আইলের সংলগ্ন জমিতেও কিছুটা কম ফসল জন্মে সমবায় পদ্ধতিতে 


খণ্ডিত জমিগুলির একীকরণ হইলে অনেক জমি বাচিবে, অনেক' বেশি 
ফল ফলিবে। 


খে) গ্রামের বেকার সমস্ত ও সমাধানের ইিভ 


আমাদের গ্রামগুণির ছুদ্শা ও অবনতির অন্ঠতম কারণ শাসন ব্যবস্থার 
কেন্দ্রীকরণ ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পুবে গ্রামে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা 
গ্রামের প্রয়োজনেই উৎপাদিত হইত। কাচা মাল বাহিরে বাইত না, এবং 
তাহার পরিবর্তে বেশি অর্থনল্য দিয়া বাহির হইতেও অন্যান 
করিতে হইত না। ফলে গ্রামপ্তলি আর্থিক দিক হইতে স্বরংসম্পর্ণ ছিল। 
বর্তমানে কেন্দ্রীভূত শাঙনব্যবনথায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, গ্রাম্য কুটির শিল্প 
মিলজাত দ্রব্যে কাছে হার মানিয়াছে। কাচা মাল সব গ্রাম হইতে উধাও 
হইয়া যাইতেছে। গ্রামের লোক আর গ্রামের প্রয়োজন খিটাইয়া উঠিতে, 


দ্রব্যাদি ক্রয় 


ভারতীয় গ্রাম ১৭৭ 


পারিতেছে না। গ্রামে বেকার সমন্তা দেখা দিয়াছে। কৃষি উৎপাদন ছাড়া 
এখন আর গ্রামবাঁসীদের অন্ত কাজ নাই বলিলেও চলে । অথচ সেই কৃষক 
সমাজেরও আজ মর্যাদা কোথায় ? 

বেকার সমস্তার কারণ নানাবিধ ৪ 

লোক সংখ্যার বুদ্ধি আধুনিক কালে বিশেষ ভাবে হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান 
হইতে বহু লোক আসিয়া পশ্চিম বঙ্গের গ্রামসমূহে ভূমিহীন অবস্থায় বাস 
করিতেছে । অথচ উৎপাদন আগের মতই রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কুটির 
শিল্পের অবনতি বেকার সমস্তাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। কুটির 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
কুটির শিল্পকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা না থাকিলে এ কুটির শিল্প স্বমর্ধাদায় 
প্রতিঠিত হইতে পারিবে না এবং উহা হইতে বেকার সমস্তার সমাধানও হইবে 
না। অন্তদিকে যাহারা জমিতে ফসল ফলায়, তাহাদের জন্যও উপযুক্ত জমির 
অভাব। যে সমস্ত জমি কৃষির উপযুক্ত করা যায়, তাহাও সেচ ইত্যাদির 
অভাবে কুষি-উপযোগী করা যাইতেছে না। এ সব জমি কৃষিকার্ধের উপযুক্ত 
করা হইলে আরও কিছু লোক কাজ পাইত, জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারিত। 
সর্বোপরি গ্রামের বেকার লোকদের উপযুক্ত কাজ দিবার পক্ষে সরকার এখন 
পর্যন্ত বিশেষ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই । সরকার মনে করিয়াছেন, 
গ্রামের আধিক উন্নতি হইলে গ্রামের বেকারত্বও দুর হইবে। 

বেকার সমন্তার সমাধানের ইন্দিত হিসাবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, 
প্রথমতঃ গ্রামের যে সমস্ত জমি কৃষির উপযোগী নয়, সেই সমস্ত জমি গ্রাম উন্নয়ন 
কর্মীদের কর্মের তালিকাভুক্ত করিয়া উহাকে কৃষির উপযোগী করিয়া লইতে 
হইবে। ইহাতে বহু বেকার কাজ পাইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, খন জমি আমাদের সীমাবদ্ধ তখন গ্রামের নানাবিধ শিল্পের 
উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। বাজারে কোন্‌ জিনিসের কি রকম 
চাহিদা, কোন্‌ শিল্প কাজ এ অঞ্চলের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত সমাজ উন্নয়ন কর্মী 
প্রথমেই তাহা নির্ধারণ করিবেন। তারপর তিনি শিল্পকর্মীদের সাথে মিলিয়| কি 
ভাবে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যাদির উৎকর্ষ সাধন 
করিতে হইবে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবেন। তারপর কাচা মাল পাওয়ার 
ব্যবস্থা, উৎপন্ন দ্রবযাদির বিক্রয় ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি গঠন, শিল্প সংগঠনের জন্য 
অল্প সুদে মূলধনের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজও সমাজ উন্নয়ন কর্মীর বিশেষ 


১২ 


১৭৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্তা 


কাজ। এই সব নানা কাজের মধ্য দির! গ্রামের বেকার সমস্তার সমাধান 
কিছুটা হইবে। 


গে) শিক্ষার অভাব 


আমাদের গ্রামগ্ুলির অন্তম প্রধান সমতা হইতেছে শিক্ষার অভাব । 
এখনও পশ্চিম বাংলার এবং ভারতের বহু গ্রাম আছে বেখানে শিক্ষা-ব্যবস্থা 
একেবারে নাই__না আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, না আছে নিন্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় । 
তাহা ছাড়া যে সমন্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিয়ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছেও, 
সেইখানেও বহু ছেলেমেয়ে বিগ্যালয়ে যায় না। তাহার কারণ, অল্প বয়স্ক 
ছেলেমেয়েরাও মাতাপিতাকে অর্থোপাজনে নানাভাবে »সাহাষ্য করিয়া থাকে। 
পিতার জন্য মাঠে খাগ্ধ লইয়া যাওয়া, বাজারে গিয়া আত্মীয় ব্যবসায়ীকে সাহাধ্য 
ইত্যাদি তো ছেলেমেয়েদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। ইহা ছাড়া তাহারা উৎপাদন 
কার্ধেও নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে; সবজীর জমির আগাছা নিড়ান, 
তাতীর কাজে হৃত! ধরিয়া সাহায্য করা, কামারশালায় হাপর টানা ইত্যাদি 
কাজ তাহার! করিয়া থাকে । মেয়েদের পক্ষে গৃহকার্ষে মাতাকে সাহায্য করা 
ইত্যাদিও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা করিতেছে । উপায় কি? গ্রামদেশে যেরপ 
দারিজ্য সেখানে ছেলেমেয়েরা কিছু শক্তি-ামর্ঘ্য অর্জন করিলেই তাহারা 
পিতামাতার কাজে লাগিয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি? 

কিন্তু তাহা বলিলে তো চলিবে না, আপাত স্থবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়া 
সমগ্র জাতটিকে নষ্ট করা চলে না। গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতেই হইবে। 

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনার পর 
হইতে একথা বলা চলে না যে, ও পাঠ্যক্রম ছাত্রছাত্রীদের জী 


নে শিক্ষকগণ শুধু বৌদ্ধিক শিক্ষার অংশটুকুর দিকেই বেশি গুরুত্ব দেন, কর্মের 
দিকে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক উৎসের . দিকে শিক্ষকবর্ মোটেই লক্ষ্য 


করিতেছেন না। ইহার কারণ গ্রামবাসীদের অনুরূপ চাহিদা এবং 
শিক্ষকের অজ্ঞতা । গ্রামীণ 


সেইদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 


শিক্ষা সমস্তার আরও কারণ হইতেছে শিক্ষকবর্গের অপংন্তাষ। জীবনযাত্রা" 
ৰ 


ভারতীয় গ্রাম ১৭৯ 


চালনার উপযোগী অর্থ তাহারা পান না, উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন কি 
করিয়া। “তাই যেন তেন প্রকারেণ' শিক্ষাদান করিয়া তাহারা অন্য সময় পেটের 
ধান্দায় ঘুরিয়া বেড়ান। তাহা ছাড়া অনেক শিক্ষকই যে গ্রামে কাজ করেন, 
সেই গ্রামে থাকেন না। তাহার ফলে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া 
উঠা উচিত সেই সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না । 

এই তো গেল ছোট ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা। নিরক্ষর বয়স্কদেরও 
শিক্ষার ব্যবস্থা খুব কম। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার অভাব হইলে ভারত 
অগ্রসর হইবে কি করিয়া । 

গ্রামে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি যাহাতে হয় সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে 

। আবগ্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্ৰবৰ্তিত হইতে যাইতেছে, অতএব এই 

সমস্তার আশু সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয়। 

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের অবহিত করিতে হইবে । 
প্রদর্শনী, আলোচনা, চলচ্চিত্র ইত্যাদির সাহায্য লইয়া গ্রামবাসীদের শিক্ষার 
সার্থকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। 

গ্রামবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্ধদ্ধ করিয়া বিদ্ধালয় স্থাপন এবং ভাল 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলে তাহাদের গ্রামে থাকিবার জন্যও ব্যবস্থা করিয়া দিতে 
হইবে, যদি সেইরূপ ব্যবস্থা স্ুল-কর্তৃপক্ষ না করেন ৷ মনে রাখিতে হইবে, 
শিক্ষক গ্রামের একজন বদ্ধ, তিনি গ্রামের ছেলেমেয়েদের সুনাগরিক তৈয়ারী 
করিবার জন্য নিযুক্ত। 

শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। বয়স্ক শিক্ষার সংগঠনও 
গ্রামে করিতে হইবে । সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এ বিয়ে যে প্রচেষ্টা 
হইতেছে তাহাকে আরও গুরুত্ব দিয়া গ্রামবাসীরাই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন । 


(ঘ) স্বান্থ্যহীনতা ও অপরিচ্ছন্নতার সমস্ত! ও সমাধানের ইঙ্গিত 
গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল নয়, তাহার কারণ, গ্রামের পরিবেশ 
অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর । যেসব পুকুরের জল সাধারণতঃ গ্রামবাসিগণ 
ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা গো-মহিষ ও মানুষের পুরীষে কলুষিত থাকে, ফলে 
মানুষ সেই জল ব্যবহার করিয়া রোগাক্রান্ত হয়। সুপেয় জলের অভাব, বহু 
গ্রামেই নলকূপ নাই। পুকুর বা নদীর জল না ফুটাইয়াই গ্রামবাসীরা পান 
করিয়া'থাঁকে। তাহা ছাড়া গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত নয় বলিছা 


১৮০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা : 


যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে এবং রোগের জীবাণু বিস্তারে সাহায্য: 
করে। গ্রামের রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন এবং জল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনের 
ব্যবস্থাও নাই। মশা-মাছির উপদ্রব বেশি এবং তাহার ফলে রোগের 
প্রাদূর্ভাবও বেশি। বাড়ীঘরগুলি পরিকল্পনা ছাড়াই তৈরারী হইয়াছে । আলো 
বাতাস তাহাতে বিশেষ প্রবেশ করিতে পারে না। একই প্রাঙ্গণে মানুষ ও 
পশুর বাস, পায়খানা নাই বলিলেই চলে । এই সমস্ত কারণে গ্রামে স্বাস্থ্যহীনতা 
দেখা যায়। তাহা ছাড়া পরিবার পরিকল্পন। গ্রামে আজও অনুম্থত হয় নাই। 
ফলে প্রতি গৃহেই শিশু সন্তানের সংখ্যাধিক্য, মাতা চিররুগ্ ইত্যাদি । 


এই সমন্ত সমস্তা সমাধানের ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মীর পরার্শমত এবং গ্রাম- 
বাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় করিতে হইবে। সমাজ উন্নয়ন কর্মী গ্রামবাসীদের 
বহুকালের মনোভাব পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিবেন। ছারাচিত্র, 
আলোচনা, অভিনয়, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রা- 
প্রালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহ! বুঝাইয়| দ্িবেন। আরও বুঝাইবেন যে, 
অন্ধবিশ্বাস দ্বার! প্রণোদিত হইয়া কাজ করিলে স্বাস্থ্য ভাল হইবে না, রোগের 
উপশম হইবেন৷, চিকিৎসার প্রয়োজন । এই কারণেই সরকারের সাহায্য লইয়া 
গ্রামে গ্রামে স্বাস্থযকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রতি গ্রামে না হইলেও 
কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি করিয়া স্বাস্থ্য কেন্ত স্থাপিত হইতে পারে। 


সমাজ" উন্নয়ন কর্মীদের পরামর্শে গ্রামবাসিগণ তাহাদের চিরাচরিত 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে, কোন কারণেই পুকুরের জল মানুষ ও গো-মহিষা্ির 
পুরীষ "দারা দুষিত করিবে না। সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সাবধানে 
থাকিবে এবং উহার প্রসার বন্ধ করিবে। যথাসময়ে বসন্তের টাকা, 
কলেরা-টাইফয়েডের ইনজেকশন ইত্যাদি নিবে। রাস্তাঘাট ইত্যাদি 
পরিফার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। বদ্ধ জল নিফাঁশনের ব্যবস্থা রাখিবে। 
পারথানা ব্যবহার করিবে, বাড়ী নির্মাণ করিবার সময় স্বাস্থ্যনীতির দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া গৃহ নির্মাণ করিবে । শয়নঘর পৃথক থাকিবে, গোয়ালঘর দূরে 
থাকিবে ইত্যাদি ৷ 


স্বাস্থ্-সম্মত আবহাওয়া স্থষ্টি করিতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও মনোভাব 


পরিবতনিই কঠিন ব্যাপার । সমাজ কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গ্রামবাসীদের 
দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিবেন । 


ভারতীয় গ্রাম ১৮১ 


ড) গ্রামের রাস্তাঘাটের দুর্দশা ও সমস্ত সমাধানের ইজিত 

গ্রামে যোগাযোগের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ | রান্তাঘাটের একান্ত অভাব। 
বাহাও আছে তাহাও ব্যবহারযোগ্য নয়। বর্ষাকালে অনেক রাস্তাই জলে 
ডুবিয়া যায়, যাতায়াত তখন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অনেক রাস্তা জলে না ডুবিলেও 
এমন কর্দমাক্ত হয় যে, সেই রাস্তায় চগা অতভ্ত অস্তুবিধাজনক। তাহা ছাড়া 
সেই রাস্তায় গো-মহিষাদি চলে। রাস্তা আরও ভাঙ্গিয়া যায়, চলার অনুপযুক্ত 
হয়। এদিকে গ্রামবাসীরা রান্ত। সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 
না বলিয়া তাহারা রাস্তা সংস্কারও করে না। 

কিন্তু গ্রামের রাস্তাঘাট ভাল হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহার কারণ রাস্তাঘাট 
বাহিরের সঙ্গে গ্রামের যোগস্থত্র রক্ষা করে। গ্রামে যাহা উৎপাদিত হয় তাহা 
ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য গ্রামের হাটে-বাজারে আনিতে হইবে, প্রয়োজন বোধে 
গ্রামের বাহিরে রপ্তানিও করিতে হইবে। গ্রামের রাস্তাঘাট যদি ভাল না হয় 
তাহা হইলে গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাহিরে আসিবে কি প্রকারে? সব 
জিনিস তো আর মাথায় করিয়া [আনা বায় নাঁ। অন্ততপক্ষে গো-যানের 
প্রয়োজন হয় মাল বহন করিয়া আনিবার ভন্ত। তাই যদি চলিবার মত 
রাস্তাঘাটের অবস্থা না হয় তবে তো গ্রামবাসীদের পক্ষে খুবই অস্থবিধা। 

এই সমস্তারও সমাধান করা গ্রামবাসীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

গ্রামবানীরা ভাল রাস্তার প্রয়োজনীয়তা সমাজ উন্নয়ন কর্মীদের উপদেশের 
ফলে বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং ইহাও জানিবে যে, উন্নত ধরনের রাস্তাঘাটে 
ফলে গ্রামীণ জীবন সহজ ও সাবলিল হইবে, মাল আনা নেওয়ার স্থবিধা 
হইবে, জীবনযাত্রার মান বুদ্ধি পাইবে । সমস্ত খতুতে ব্যবহারের উপযুক্ত 
রাস্তা গ্রামে নির্মাণ করিতে হইবে। পাশে থাকিবে ড্রেন এবং জল যাতায়াতের 
জন্য মাঝে মাঝে কালভার্ট । রাস্তা সংরক্ষণের জন্য এবং প্রয়োজন বোধে রাস্তা! 
মেরামত করিবার জগ্ গ্রামবাসীদের উদুদ্ধ করা সমাজ উন্নয়ন কর্মীদের প্রধান 


কাজ। 


(চ) গরু-মহিষ সমস্ত ও সমাধানের ইন্জিত 
গর ও মহিষ গ্রামবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পণুসম্পদ। 
গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও অর্থ ছুইই গোমহিষাদি প্রদান করিয়া থাকে । গোমহিযাদি 
আঠের কাজে যেমন সাহায্য করে, তেমনি তাহারা শব্যাদি বহন করিয়া নিকটস্থ 


১৮২ “ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা, 


হাটেবাজারে লইয়া যায় এবং পরিশেষে তাহারা দুগ্ধ দান করিয়া শিশুদের রক্ষা 
করিয়া থাকে। যে গ্রামের গোমহিষাদি সম্পদ বোশি, সেই গ্রামের সম্পদও 
বেশি। 

কিন্তু বর্তমান সময়ে গোমহিযাদির ক্ষেত্রেও দারুণ অবনতি লক্ষ্য করা 
যাইতেছে। গোমহিষাদি উপযুক্ত খাগ্য পায় না, অনুষ্থ হইলে ওঁষধ পায় না 
আর ভাল জাতের গোমহিযাদদি পাওয়াও যাইতেছে না। এই তিনটি 
কারণেই গ্রামে গোমহিষাদির অবনতি দেখা যায়, ফলে উহার! অন্তান্ত কাজ 
করিলেও উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ দিতে পারিতেছে না। যে গাভী ভাল খাগ্ 
পাইয়া ছুই বেলায় পাচ সের দুগ্ধ দিত, সেই গাভী খান্তের অভাবে ছুই সের দুগ্ধ 
দিতে পারিতেছে কি না সন্দেহ। 4 

গোমহিষাদির আর একটি বড় সমস্তা হইল, উহারা যখন বৃদ্ধ হয়, তখন, 
তাহাদের মোটেই যত্ব লওয়! হয় না, তাহারা যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অন্ঠের 
ফসলাদি নষ্ট করিয়া বেড়ায়। গ্রামে ইহাদ্দিগকে মারিয়া ফেলা হয় না, কবে 
তাহার! আপনা-আপনি মরিবে তাহার জন্য অপেক্ষা করা হয় । গোমহিষাদির 
চামড়া খুব মূল্যবান, অতএব মৃত্যুর পরও উহার মানুষকে কিছু দান করিয়া যায় । 

এখন তাহা হইলে আমাদের কাছে দুইটি সমস্যা-_কর্মক্ষম গোমহিষাদির 
সংরক্ষণ এবং অকর্মণ্য গোমহিযাদির ব্যবস্থা । 

কর্মক্ষম গোমহিষাদির উন্নতির জন্ত গ্রামবাসীকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
সমাজ উন্নয়ন কর্মীর সহিত পরামর্শ করিয়া গোমহিষাদির জন্য খাস্ঠ সংস্থানের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । মনে রাখা প্রয়োজন যে, গোমহিষাদিকে যদি কম খাগ্ঠ 
ওয়া হয় এবং তাহাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্যাদির ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে 
তাহারা ঠিকভাবে চাষের কাজ করিতে পারিবে না, ঠিকভাবে মাল বহন কয়িতে 
পারিবে না এবং উপবুক্ত পরিমাণে দুগ্ধও দিবে না। এই কারণে উহাদের 
উপবুক্ত খাণ্ ঘাস ইত্যাদি জন্মাইতে হইবে এবং খড় ও ভূষি ইত্যাদি অন্তান্ত 
খাগ্ছের প্রচুর ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া গোমহিযাদি নানা রোগে 
ডুগিয়া থাকে। উহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানে 
সরকারী খরচে পণ্ড চিকিৎসালয় স্থাপন একান্তই প্রয়োজন ॥ তাহা ছাড়া 
উহার! যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন খাদ্ধ ও 


পানীয় যাহাতে কোনও রূপ রোগজীবাণুমিশ্রিত না থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। 


লা 
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বেশি বয়স্ক গোমহিযাদি যাহারা মোটেই কর্মক্ষম নয়, তাহাদের জন্য 
গ্রামবাসীদের সেবা ও যত্র প্রয়োজন । এই সব পণ্ড গ্রামবাসীদের জীবনে 
একদিন মহা উপকার করিয়াছে, তাহারা যদি আজ কর্মক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়া 
থাকে তবে কি তাহাদের তাড়াইয়া দিতে হইবে । অক্ষম বৃদ্ধ পিতামাতাকে কি 
আমরা তাড়াইয়া দেই, না সযত্রে প্রতিপালন করি? গোমহিষাদি আমাদের 
মাতার স্বরূপ । তাহাদের তাড়ান কি উচিত ? মোটেই উচিত নয়। কিন্তু এমনও 
অনেকে আছে, যাহায়া নিজের! খাইয়া বাচিয়া থাকিতে পারিতেছে না, 
গোমহিষাঁদি পালন করিবে কি প্রকারে? তাহাদের উচিত জৈনদের "পশু 
সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গোমহিষাদি দিয়া দেওয়া । যতদিন উহার! বাচিয়া 
থাকিবে, ততদিন উহারা সেইস্থানে সযত্রে থাকিবে। 


'ছে) গ্রাম্য মহিলাদের সমস্তা 


গ্রাম্য মহিলাদের সমস্যা, এই কথাটি নিশ্চয়ই অনেকের মনে কৌতুহল 
উদ্রেক করিবে। মহিলাদের আবার কি সমস্যা? নিশ্চয়ই আছে। মহিলারা 
সন্তান জন্ম দেন, সন্তান প্রতিপালন করেনঃ ছেলেমেয়েদের মানুষ করিয়া 
তোলেন, গৃহকর্ত? গৃহে যাহা কিছু আনিয়া দেন, তাহার জবন্দোবন্ত করেন, 
সংসারের অর্ধেক কাজের বেশি তাহার! সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা 
সর্বদাই পুরুষদের লইয়াই ব্যন্তত তাহাদের অভাব অভিযোগ, বেকার সমস্যা, 
ইত্যাদি লইয়াই আমরা আলোচনা করিতেছি, কিন্তু মহিলাদের সমস্যা সম্বন্ধে 
কোন কথাই আলোচনা করিতেছি না। 

মহিলাদের অনেক সমন্তা আছে। তীহারাই প্রকৃতপক্ষে সংসার চালাইয়া 
থাকেন, অথচ তীহারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর। তাহার] সন্তান জন্ম 
দেন, অথচ ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে তাহাদের উন্নত ধরনের জ্ঞান নাই) তাহারা 
সন্তান জন্ম দেন, কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা কম। 
গৃহে তাহাদের স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বন করিয়া স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের ব্যবদ্া করিতে 
হয়, অথচ স্বাস্থ্যবিধি, সম্বন্ধে তাহাদের কিছু জানা নাই। এইরূপ বহু সমন্তা 
মহিলাদের আছে। মহিলারা শুধু সহজাত বৃত্তির বলে সংসারের সমস্ত কাজ 
করিয়া যাইবেন এমন কি কথা আছে? তাহাদেরও নান! ক্ষেত্রে শি 
করিতে হইবে৷ তাহা ছাড়া সহজাত প্ৰকৃতি যে সর্বদা দিগ্দর্শী এমন কথা কে 
বলিল? শিক্ষার প্রয়োজন যেমন পুরুষদের আছে মেয়েদেরও তেমনি আছে। 


১৮৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্ভা 


১৯৪৮ সনের ১৯শে জুলাই হইতে ভারতে বাস করিয়া থাকেন তীহারা বিনা 
রেজেস্টারীতেই ভারতীয় নাগরিক হইবেন, (২) ও তারিখের পরে আসিলে 
রেজেন্ট্রিভুক্ত হইতে হইবে এবং (৩) বাহার! ভারত হইতে ভারত বিভাগের পর 
পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন এবং আবার ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, 
তাহাদেরও ভারতীয় নাগরিক হইতে হইলে রেজেন্্রীভুক্ত হইতে হইবে । 

১৯৫৫ ্রীষ্টাব্দের সংসদীয় আইন অনুসারে ছয় শ্রেণীর লোক ভারতের 
নাগরিকতা পাইবেন । (১) ১৯৫০ গ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারীর পর বাহাদের 
ভারতে জন্ম ॥ (২) এ তারিখের পর ভারতের বাহিরে জন্ম হইয়াছে, কিন্ত 
পিতামাতা ভারতীয় নাগরিক । (৩) যাহার! রেজেস্ট্রীভূত্ত হইবার জন্য দরখাস্ত 
করিবার ছয়মাস পুর্ব হইতে এখানে বান করেন। (৪) যে সমস্ত বিদেশীয় নারী 
ভারতীয় নাগরিকের সাথে বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ" হইয়াছেন তীহারাও দরখাস্ত 
করিয়া রেজেন্ট্রিভুক্ত হইয়া ভারতীয় নাগরিক হইতে পারেন। (৫) বিদেশীয় 
ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ভারত সরকার তাহাকে ভারতীয় নাগরিকতা দিতে 
পারেন। (৬) যদি কোন নূতন স্থান ভারতের অধিকারে আসে তাহা হইলে 
এসব স্থানের কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করিবেন, তাহা 
ভারত সরকার স্থির করিবেন। পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, গোয়া, দমন, দিউ 
প্রভৃতি দেশের লোকগণ এইরূপ ভাবে ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছেন। 

নাগরিকের মৌলিক অধিকার-_ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে নাগরিকগণের 
মৌলিক অধিকারের কথা প্রচলিত হইয়া আসিরাছে। ইংলণ্ডে কোন মৌলিক 
অধিকারের কথা সংবিধানে নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দশটি মৌলিক 
অধিকারের কথা উল্লেখিত রহিয়াছে। মৌলিক অধিকার বলিতে কি বুঝিতে 
পারা যায় তাহা জানা প্রয়োজন । মৌলিক অধিকার বলিতে এমন সব অধিকার 
সাধারণ ভাবে বুঝাইয়া থাকে যাহার সাহায্যে মানুষের অস্তনিহিত শক্তিসমূহের 
পরিস্মুরণ সম্ভব । যে সকল অধিকার সংবিধান দ্বারা রক্ষিত সেইসব অধিকারই 
মৌলিক অধিকার | 


ভারতের সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার খুবই ব্যাপক 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহা ২৬টি ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। এই ২৬টি ধারায় 
সাম্য, স্বাধীনতা, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার, ধর্ম বিষয়ক স্বাধীনতা, শিক্ষা ও 


সংস্কৃতির অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, অধিকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আইন- 
সঙ্গত ব্যবস্থার কথ! ইত্যাদি বল! হইয়াছে। 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৮৭, 


সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, যদি কোন পূর্বপ্রথা, কিংবা অধুনা প্রণীত 
আইন মৌলিক অধিকারের প্রতিকূল হয় তাহা হইলে এ প্রথা কিংবা 
আইন নাকচ বলিয়া গণ্য করা হইবে। 

সরকায়ের খেয়ালখুশি হইতে রক্ষা করিবার জন্য নাগরিকের মৌলিক 
অধিকার ঘোষিত হইয়াছে। শুধু সরকারের খেয়ালখুশিই নয়, আইন সভার 
খেয়ালখুশি হইতেও মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকে। গণতন্ত্র 
সংখ্যা-গরিষ্ঠগণ দ্বারা সরকার পরিচালিত হইয়া থাকে । সংখ্যা-গরিষ্টগণ যেন 
সংখ্যালঘুদের ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ ন! করিতে পারেন তাহার 
.জন্তই নাগরিকের এই মৌলিক অধিকার । সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, কেন্দ্রে কিংবা রাজ্যে আইন সভা বদি কোন আইন এমন ভাবে প্রণয়ন 
করেন যাহাতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার কোনও রূপে ক্ষুধ হয় তাহা 
হইলে উহ! আঁইনসঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে না। কিন্ত এইখানে 
বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতের সংখ্যা-গরিষ্ঠগণ খুবই প্রবল এবং তাহারা 
যেহেতু সমগ্র সদস্ত সংখ্যার ছুই তৃতীয়াংশের অধিক, সেইহেতু তাহার! 
সংবিধানও পরিবর্তন করিতে পারেন। সংবিধানের পরিবর্তন এইভাবে যে 
না হইয়াছে এমন নয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় সংখ্যালঘুদের 
মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার মত বিষয় আজ পযস্তও দাড়ায় 
নাই। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । অধিকার কখনও নিরঙ্কুশ 
হওয়| উচিত নয়। তাহা হইলে অন্ঠের নিরাপত্তা নষ্ট হইতে পারে। এই 
কারণে কোন রাষ্্রই নাগরিককে খুশী করিবার জন্ত নাগরিককে অবাধ অধিকার 
দিতে পারে না। সংবিধান অন্টের অধিকারকে রক্ষা করিবার জন্যই মৌলিক 
অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাধা-নিষেধও যুক্ত করিয়া দিয়াছে । উদাহরণ হিসাবে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে বে, যাহা খুশি লিবিবার অধিকারকে নিয়গ্্রি 
করা হইয়াছে, এই নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বীয় রাষ্ট্রের সহিত অন্ত রাষ্ট্রের মৈত্রীভাব, 
নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অন্য লোকের মানহানি ইত্যাদির আশঙ্কা আর নাই। 
আমাদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সদে বাধা-নিষেধ বেশি থাকিবার কারণ 
সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া একটি কথা আমাদের তুলিলে চলিবে না। 
আমাদের রাষ্ট্র অত্যন্ত শিশু। আমাদের শিশু রাষ্ট্র যাহাতে কোনও প্রকারে 


১৮৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


বিপন্ন না হয়, সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাই নাগরিকদের 
অবাধ অধিকার কিছুটা সীমিত করা হইয়াছে । 

দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে দেশে অপৎকালীন জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করা হয়। তখন নাগরিকদের বক্তৃতা, চলাফেরা, সঙ্স্থাপন ইত্যাদি 
নানা মৌলিক অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়া থাকে। কেহ আদালতে 
নালিশ করিয়া উহার প্রতিকার করিতে পারে না, কারণ দেশ শক্রর দ্বারা 
আক্রান্ত হইবার যেখানে আশঙ্কা সেইখানে প্রতিক্রিয়াশীল কোনও মানুষকে 
দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোনও কথা বলিতে না দেওয়াই বাঞ্চনীয় । অতএব 
আপত্কালীন জরুরী অবস্থায়, বা সামরিক আইন জারি হইলে নাগরিকের 
মৌলিক অধিকার নাকচ করিয়া দেওয়া হয়। 

আমাদের ভারতের নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার আছে, তাহা 
করটহীন নয় এবং অবাধও নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের 
দেশ বহুকাল পরাধীনতার কবলে থাকিয়া কিছুকাল হইল স্বাধীনতা অর্জন 
করিয়াছে। অত্যন্ত সাবধানতার সহিত আমাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে 
হইবে ৷ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যাহাতে কোনও ভাবে বিপন্ন না হইয়! যায়, সেইদিকে 
লক্ষ্য রাখা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন । 

সমতার অধিকার (Right 1০ Equ৭lity)--ভারতে আইনের চোখে 
সকলেই সমান। কেহই আইনের উদ্বে” উঠিতে পারিবে না। ইহার অর্থ 
এই যে, সমান অবস্থাযুক্ত মানুষের মধ্যে আইন সমান ভাবে প্রযুক্ত হইবে এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের চোখে সমান সুবিধাদি ভোগ করিবে। সমপর্যায়ের 
বাকিদের মধ্যে আইনের কোন ভেদ থাকিবে না। সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে 
আদেশ দিয়াছেন যে, শ্রেণীবিভাগ খুব স্পষ্ট হইবে, যাহাতে এক শ্রেণী হইতে 
অগ্ঠ শ্রেণীর পার্থক্য ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া আইনের 
উদ্দেশ্যের সাথে পার্থক্যের যুক্রিসঙ্গত সম্পর্ক থাকিতে হইবে । একটি উদাহরণের 
সাহায্য লইলে ইহার অর্থ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে। 

থে সকল রাজ্যে মাদক দ্রব্য বর্জন নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে সেইখানে 
বিদেশী ব্যক্তি বা সামরিক ব্যক্তিদিগকে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিবার অনুমতি 
দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু সেইখানে কোন লক্ষপতি বে-মামরিক কর্মচারীর 
কাছে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করা চলিবে না। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পেশা 
বা ব্যবসায়ের উপর বিভিন্ন হারের কর ধার্য করা যাইতে পারিবে । 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৮৪ 


সংবিধানের ১৫ ধারায় অক্পৃণ্ঠতা নিবারণের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ধর্ম, 
জাতি, মূল বংশ (race), স্রীপুরুষ ভেদ, জন্মস্থান, ইহাদের কোনটির জন্যই 
থিয়েটার, সিনেমা, হোটেল ইত্যাদিতে প্রবেশ নিষেধ করা চলিবে না এবং রাষ্ট্রের 
খরচে পূর্ণ বা অংশিক ভাবে নিমিত রাস্তা, ঘাট, কূপ, পু্রিণী ইত্যাদি ব্যবহারেও- 
বাধা-নিষেধ রহিত করা হইয়াছে । অস্পৃশ্যতা সকল প্রকারে নিষিদ্ধ করিবার 
জন্য সংবিধানের সপ্তদশ ধারার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিককেই সমান অধিকার প্রদান করা 
হইয়াছে । জাতি, ধর্ম, জন্মস্থান, স্ত্রী ও পুরুষে পাথক্য ইত্যাদির জন্য কাহাকেও- 
সরকারী চাকরি পাইতে অন্থবিধা ভোগ করিতে হইবে ন|। কিন্ত এই ব্যাপারে 
সংসদ একটি বিষয় স্থির করিয়া লইতে পারেন। সেটা হইতেছে যে, কোন 
রাজ্যে কাহাকেও কোন সরকারী চাকরি পাইতে হইলে, তাহাকে কিছুকাল রর 
রাজ্যে বসবাস করিয়াছেন তাহার নজীর দেখাইতে হইবে । অনুন্নত শ্রেণীর 
লোকদের জন্য কিছু সংখ্যক চাকরি সংরক্ষিত রাখা চলিবে। কিন্তু কোন রাজ্যে 
চাকরি পাইতে হইলে সেই রাজ্যের লোক বা সেই রাজ্যে বসবাসকারী 
লোকদের মধ্যেই যে চাকরি সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে, তাহা এখন আর চলিবে 
না। ১৯৫৭ খৰীষ্টাব্দের এক আইন অনুসারে স্থির করা হইয়াছে যে, রাজ্যে 
বসবাসকারীদের মধ্যেই আর চাকরি সীমাবদ্ধ থাকিবে না। 

স্বাতন্ত্যের অধিকার (Right to চা550027)-_সংবিধানের ১৯, ২০, 
২১ ও ২২ ধারায় বণিত হইয়াছে ভারতীয় নাগরিকদের স্বাতঞ্ত্রের অধিকার 
রহিয়াছে । এ সমন্ত ধারাসমূহে বলা হইয়াছে যে, সাধারণ ও স্বাভাবিক সময়ে 
নাগরিকগণ (ক) মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করিবেন, (খ) শান্তিপূর্ণ ভাবে 
ও নিরন্তর ভাবে সমবেত হইতে পারিবেন, (গ) সমিতি ও সঙ্ঘ গঠন করিতে 
পারিবেন, (ঘ) ভারতের যে কোন স্থানে যাতায়াত করিতে পারিবেন, (ঙ) ভারতের 
যে কোন স্থানে বসতি স্থাপন করিতে পারিবেন, (চ) সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর 
করিতে পারিবেন এবং (ছ) যে কোনও বৃত্তি গ্রহণ করিতে বা যে কোন ব্যবসা 
বাণিজ্যে রত হইতে পারিবেন। এই সাতটি বিষয় একই ধরনের না হইলেও 
সংবিধানে গুলিকে একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। 

উপরে উক্ত এইসব অধিকারগুলিকে বিভিন্ন বাধা-নিষেধ দারা নিয়ন্ত্রিত 
করা হইয়াছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানের যে প্রথম সংশোধন, করা হয় তাহাতে 
বলা হয় যে, বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কয়েকটি উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত 


১৯০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্ধা 


করা হয়। উদ্দেসাগুলি হইতেছে (ক) রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য, (খ) বিভিন্ন বিদেশী 
রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রীভাব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য, (গ) শান্তিও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার 
উদ্দেশ্যে, (ঘ) সদাচার এবং শ্লীলত! রক্ষার জন্য, (ও) আদালতের যাহাতে 
অবমাননা না হয় তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে, (চ) মানহানি*বাচাইবার জন্য এবং 
(ছ) অপরাধে প্ররোচনাদান নিবারণের জন্য । 

ভারতীয় নাগরিকগণ অন্ত্রশস্্র ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমবেত হইতে 
পারিবেন সত্য, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র লইয়! সভা করা আইন-সঙ্গত হইবে না। 

ভারতীয় নাগরিকগণের পক্ষে সঙ্ঘ ও সমিতি স্থাপন করিবার অধিকার 
আছে বটে, কিন্তু সরকার যদি মনে করেন যে, নীতি ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন উহাতে 
রহিয়াছে, তাহা হইলে উহা সরকার বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। 

প্রত্যেক নাগরিকের ভারতের মধ্যে চলাফেরা করিবার অধিকার রহিয়াছে 
কিন্ত যদি তপশিলী 'জন'জাতির (Scheduled tribe) জন্য কিংবা সাধারণের 
মঙ্গলের নিমিত্ত প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সরকার কাহারও যাতায়াতের উপর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারেন । এইজন্য হাঙ্গাম| বাধার ভয়ে অনেককে 
অনেক স্থানে পূর্ব হইতেই প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। 


বিধিশনিষেধের আওতায় ফেলিতে পারে। সরকার ষদি কোন পথ দিয়া বাস 
চালায়, তাহা হইলে আর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সেই পথ দিয়া বাস 
চালাইতে দিতে নাও পারে । সরকার বদি কোন পাঠ্য পৃস্তক প্রকাশ করে 
এবং উহার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে অপর কোন 
প্রকাশক বা গ্রন্থকার রূপ পুস্তক আর প্রকাশ করিতে পারিবেন না। 

কাহাকেও কোন আইনবিহিত পদ্ধতি ছাড়া তাহার ব্যক্তিগত জীবন ও 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৯১ 


ম্যাজিষ্ট্রেট যদি নির্দেশ দেন তাহা হইলে তাহাকে ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা 
যাইবে, কিন্ত তাহারও সীমা আছে । কিন্ত এই আইনের ব্যতিক্রম রহিয়াছে । 


“যদি কোন শক্রভাবাপন্ন বিদেশীকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহা হইলে দেশের স্বার্থে 


তাহাকে গ্রেফতার করিয়া রাখা চলিবে, এবং নিবর্তন-মূলক আটক আইনে 
যাহাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রেও উক্ত আইন কার্যকরী হইবে 
না। ভারতের সংবিধানে নিবর্তন-মূলক গ্রেফতার করিবার ব্যবস্থা আছে। 
সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, দেশের নিরাপত্তা, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতির জন্য 
সংসদ নিবর্তন-মূলক আটক বিষয়ক আইন চালু করিতে পারেন। কোন 


-ব্যন্তিকে সাধারণতঃ এই আইন অন্্যারী তিন মাসের বেশি আটক করিয়া 


রাখা চলিবে না। যদি বেশি দিন রাখার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে 
হাইকোর্টের বিচারপতির যোগ্যতাবিশিষ্ট তিনজন ব্যক্তিকে লইয়া একটি 
পরামর্শ সমিতি গঠন করিয়া তাহাদের মতামত লইয়া আটকের মেয়াদ বৃদ্ধি 
করিতে হইবে কিংবা ছাঁড়িয়া দিতে হইবে। 

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)— 
সংবিধানের ২৩ ধারা অনুযায়ী মানুষের দ্বারা বেগার খাটান নিষিদ্ধ হইয়া 


-গিয়াছে। মান্ুযকে লইয়া ব্যবসাও করা৷ চলিবে না। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির 


লোক আছে যাহারা ছেলেমেয়েদের চুরি করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে) কোন 
কোন ক্ষেত্রে মেয়ে চুরি করিয়া সেই মেয়েকে অসৎ কার্যে লিপ্ত করিয়া অর্থ 
উপার্জন করে । এই সব কাজ সরকার নিধিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই 
ধরনের কাজ এখনও গোপনে চলিতেছে । আগে জমিদারগণ তাহাদের গরীব 
প্রজাদের বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইয়া লইতেন, উহা বন্ধ হইয়াছে। কিন্ত 
সরকার সাধারণ হিতকর কাজের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে 


পারে ॥ কিন্তু ও ক্ষেত্রে সকলের জন্য একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে । 


সংবিধানের ২৪ ধারায় ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালক-বালিকাকে কোন 
খনি বা কারখানায় কিংবা কোন বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা চলিবে না ইহা 
বলা হইয়াছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সংসদ এই আইন্রেই অনুসরণ করিয়া খনিতে 
নিয়োগের বয়ঃসীমা পনের বৎসর ধার্য করিয়াছেন । 


ধর্ম বিষয়ক স্বাধীনতা (Right to Freedom of Religion)— 
ভারতে বহু ধর্মাবলন্বী লোক বাস করিয়া থাকেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের 


এধ্যে যাহাতে শান্তি ও মৈত্রী অক্ুপ্ন থাকে তাহার জন্ঠ সরকার প্রত্যেক ধর্মের 


১5২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবি্ধা 


প্রতি সমান ব্যবহার করিবে এবং কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের কোন বিশেষ 
সুযোগ দিবে না স্থির করিয়াছে । ইহাই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভি্তি। পাকিস্তানে, 
ইসলামকে সরকারী ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, ইংলগ্ডে Anglican 
Curch-কে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু ভারতে 
সেইরূপ কোন ধর্মকেই সরকারী ধর্ম বপা চলে না। কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
যদি সরকারী খরচে চলে, সেইখানে কোনওরূপ ধর্ম শিক্ষা দেওয়া চলিবে না। 
কোনও বিদ্যালয় যদি কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং ধর্ম শিক্ষা যদি 
সেইখানে দেওয়া হয়, এবং তাহা যদি সরকারী স্বীকৃতি ও সাহায্য পায়, তাহা, 
হইলে সেখানে যাহার! পড়িবে তাহারা ও ধর্মশিক্ষার পাঠ গ্রহণ না করিতেও- 
পারে। 

ভারতের প্রত্যেক নাগরিক নিজের ইচ্ছানুসারে ধর্ম গ্রহণ, অনুষ্ঠান ও: 
প্রচার করিতে সক্ষম। সংবিধান তাহাদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছে। কিন্ত, 
ধর্মের নামে কোনওরূপ সুনীতি ও স্বাস্থ্যের হানিকর বা শ্রীলতা হানির 
কোনও কাজ কেহ করিতে পারিবে না। ধর্মের নামে নরবলি দেওয়া, 
চলিবে না) 

ব্যক্তি মাত্রই বে ধর্মের স্বাধীনতা পাইয়াছে এমন নহে, ধর্মের প্রতিটি 
প্রতিষ্ঠান ও সমিতি স্বীয় ধর্ম শংরক্ষণের জন্য যে অধিকার পাওয়া উচিত তাহা 
পাইয়াছে। ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিয়াই ভারতীয় সরকার ভারতের প্রতি, 
নাগরিককে ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্পণ করিয়াছে। 

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার (Right to Education and: 
Culture)—ভারতের যে কোনও স্থানের যে কোন নাগরিকের তাহার ব্যবহৃত. 
ভাষা, লিপি এবং নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার রহিয়াছে। ভারতে. 
আজ চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা ছাড়াও আরও অনেক ভাষা 
আছে। সংখ্যালঘু সম্দায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও লিপি বাহাতে কোনও ভাবে 
নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্ত জাতি, ধর্ম এবং ভাষা এই 
তিনটি কারণ ব্যতীত অন্যান্য কারণে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ায় 


যে কোন শিক্ষা বা কারিগরী প্রতিষ্ঠানে হানিকর প্রতিষ্ঠানের সংশরব, স্বাস্থ্য 
এবং শিক্ষার স্বল্পতা হেতু ভর্তি হওয়া বন্ধ করিতে পারা বাইবে। 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৯৩ 


ধর্ম এবং ভাষার ভিত্তি অনুযায়ী যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে, 
তাহারা পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারে । 

সম্পত্তির অধিকার (Right ৮০. Property)ঁভারতের সংবিধানে 
সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে ছুই রকমের কথা আছে। ১৯ধারায় প্রত্যেক 
ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের অধিকার এবং হস্তান্তরের অধিকার. সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে। কিন্তু সরকার যখন নির্দেশক নীতি কার্যকরী করিবার জন্য 
জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করে, তখন সরকার কায়েমী স্বার্থের নিকট, 
প্রচুর বাধা পায়। ফলে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধন করা হয়। ইহার 
ফল দাড়াইয়াছে যে, সরকার কাহারও সম্পত্তি অধিকার করিয়| এঁ সম্পত্তির জন্য 
যে ক্ষতিপূরণ ধার্য করিবে, তাহাই সম্পত্তির মালিককে নিবিচারে গ্রহণ 
করিতে হইবে, ইহার জন্য আদালতে কোন মামলা দায়ের করা চলিবে না। এই 
কারণে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা যায় কিনা তাহা বিচার- 
সাপেক্ষ । কারণ মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হইলে তাহার জন্য আইন-আদালতের 
শরণাপন্ন হওয়া চলে । কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপারে যদি আইন-আদালতের শরণ 
লওয়া না চলে তবে তাহাকে মৌলিক অধিকার বল! বোধ হয় ঠিক উচিত নয়। 

সম্পত্তির অধিকারও: অন্ঠান্ত অধিকারের মত নিরঙ্কুশ নয়। মানুষের 
স্বার্থের জন্ত সরকার ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির উপর আইনের সাহায্যে কিছু কিছু 
হস্তক্ষেপ করিতে পারে । শাসন বিভাগের কর্মচারীর! নিজেদের খুশি অনুযায়ী 
অপরের সম্পত্তি ছিনাইয়া লইতে পারেন না, কিন্তু ভুয়াখেলা বে-আইনী, সেই 
জুয়াখেল| যদি কোন বাড়ীতে সম্পন্ন হইতে দেখা বায়, তাহা হইলে শাসন 
বিভাগের কর্মচারিগণ সেই বাড়ী সাময়িক ভাবে অধিকার করিয়া লইতে 
পারেন! কেহ যদি বিধ্বস্তপ্রায় বাড়ীতে মেরামত না করিয়াই ভাড়াটিয়া 
বসান, তাহা হইলে সরকার সেই বাড়ী জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন ॥ 
তাহা ছাড়া কেহ যদি উত্তরাধিকারতরে কিছু টাকা পান বা সম্পত্তি পান, তাহা! 
হইলে সরকার উত্তরাধিকার কর হিসাবে প্রায় এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি অবিকার 
করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ নানা কর আরোপ করিয়া আধিক সাম্য 
আনয়নের চেষ্টা করা হইতেছে। 

আমাদের সংবিধানের ১৯ (১) এফ ধারাতে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক 
নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, উপভোগ ও হস্তান্তর নংবিধান দ্বারা! স্বীক্কৃত। কিন্ত 


সম্পত্তি বলিতে এখানে শুধু, ঘরবাড়ী, কারখানা, খনি, জমিজমা ইত্যাদিই 
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১৯৪ .পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


নয়, কপি রাইট, পেটেণ্ট ইত্যাদি যাহা কেনাবেচা করা বায় তাহাদের সকলকেই 
বুঝাইতেছে। সরকার সর্বদাই জনস্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিয়া জনন্বার্থের 
খাতিরে ইচ্ছা করিলে চাষের জমির খাজনা কমাইয়া দিতে পারে, 
বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, যৌথ কারবারের অংশীদারদের পরিবর্তে 
ডিরেকটারবর্গ বসাইয়া দিতে পারে, ইত্যাদি । 

লাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional 
Remedies)--সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকের কতকগুলি অধিকারের কথা 
বর্ণিত রহিয়াছে, কিন্ত অধিকারের বর্ণন! থাকিলেই চলিবে না। যদি ভারতীয় 
নাগরিক এমব অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহার পুনঃ- 
প্রাপ্তি হইতে পারে, কি উপায়ে তাহার প্রতিকার পাওয়া! যাইতে পারে তাহার 
বাবস্থা থাকা একান্তই আবশ্যক । সংবিধানের ৩২ ধারাতে ভারতীয় নাগরিকদের 
জন্ত সেইসব ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, মৌলিক 


অধিকার ভঙ্গ করা হইলে সুপ্রিম কোর্টের নিকট আবেদন করিবার অধিকার 
নাগরিকের রহিয়াছে। 


এইসব অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত 
নিদেশগুলির মধ্যে যে কানও একটি নির্দেশ দিতে পারিবেন, যথা-_(১) হেবিয়াস 

কর্পাস (Habeas 0০70149)__বন্দীকে আদালতে উপস্থিত করা, (২) চরম 
আদেশ বা ম্যাণ্ডেমাস (01811067119), (৩) প্রতিষেধ বা প্রহিবিশন 
(Prohibition), (৪) অধিকার পৃচ্ছ! (Quo Warranto), (৫) উতপ্রেষণ 
(Certiori) 

(১) হেবিয়াস কর্পাস্_ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, কাহাকেও 
খিনা কারণে বন্দী করিয়া রাখা চলিবে না। তাই বিন! কারণে কেহ বন্দী হইয়াছে 
অনুমিত হইলে হেবিয়াপ কর্পান আইন জারি করা চলে। এই আইন জারি 
কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্ট করিতে পারেন। 

(২) ম্যাণ্ডেমাস_ম্যাণ্ডমোস কথাটি লাতিন। ইহার অর্থ হইতেছে 
‘আমরা আদেশ করি'। ইহাও সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়গুণি কর্তৃক 
প্রদত্ত এক প্রকারের আদেশ। এই আদেশের বলে উচ্চ বিচারালয়সমূহ সরকারী 
কর্মচারী বা সরকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা! ছোট আদালতকে কোনও স্বার্থের 
Ul তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে আদেশ করিতে পারে। 
ইহার জণ্ত সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্টের, কাছে প্রার্থনা করিতেও পারা যায় 


ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৯৫ 


এবং বিচারালয়গুলি তখন তাহাদের উপযুক্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এ সম্পর্কে 
আদেশ জারী করিবে ।" 

(৩) প্রতিবেধ__এই জাতীয় আদেশ কোন উচ্চতম আদালত হইতে 
নিয্নতন আদালতের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে । নিয় আদালতগুলি যাহাতে 
তাহাদের ক্ষমতা-বহিভূ্তি বা বে-আইনী কাজ না করিতে পারে তাহার জন্যই 
এই আদেশজারি | 

(৪) উৎপ্রেষণ--যখন কোনও প্রতিষেধ জারি করা হয় এবং নিয় আদালত 
গুলানীর পর রায় দেন, তখন প্রতিকারের নিমিত্ত উৎগ্রেষণ প্রার্থনা করিতে 
হয়।  উৎপ্রেষণ বা 0:0০ জারি হইলে পূর্বের রায় আর কার্যকরী হইতে 
পারে না। 

(০) অধিকার পুচ্ছা_কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন্‌ ক্ষমতার বলে কোন্‌ 
বিশেষ কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ দর্শাইতে যখন 
বিচারালয় বলে তখন তাহাকে বলে অধিকার পৃচ্ছা বা Co-Warranto | 

জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার-বখন রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী 
কালীন অবস্থা! ঘোষণা করেন, তখন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দ্ষুধ হয়। 
সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুযায়ী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণ। হইলে নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকারগুলি মুলতুবি রাখা হয়। যতদিন পর্যন্ত জরুরী অবস্থা বর্তমান 
থাকে ততদিন পর্যন্ত স্প্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার ভঙ্গের 
অভিযোগ গ্রহণ করিবেন না। 

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য-_নাগরিকদের মৌলিক 
অধিকারসমূহ বিচার করিয়া দেখিলে উহাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়। 

প্রথমতঃ অধিকারগুণি সকলই প্রায় নর্ভসহ। বিনা সর্ভে কোন অধিকার 
ভোগ করিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রনির্ধারিত অবস্থায় এ অবিকার- 
সমূহ নাগরিকদের ভোগ করিতে হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ শুধু ভারতীয় নাগরিকগণই এই সকল অধিকার ভোগ করিতে 
পারিবে, বিদেশীরগণ শুধু স্বাধীনতা ও জীবনরক্ষার অধিকার পাইবে। 

তৃতীয়তঃ নাগরিকগণের এই মৌলিক অধিকারসমূহ সাময়িকভাবে 
অধাবহার্য করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতি যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তাহা 
হইলে মৌলিক অবিকারসমূহ ও ব্যবস্থা এচলিত থাকা কালীন মুলতুবি থাকিবে! 


চতুৰ্থ অন্যান 
স্থানীয় হ্বায়ত্ত শাসন 


বিভিন্ন অঞ্চল, ষথা_ গ্রাম, নগর, শহর ইত্যাদির সমস্তা স্থানীয় সমস্তা। 
স্থানীয় সমস্যার সমাধান স্থানীয় লোক যত তাড়াতাড়ি সমাধান করিতে পারে, 
বাহিরের লোক তত তাড়াতাড়ি করিতে পারে না। এই সব. কাজের মধ্য 
দিয়া কাজ করিবার দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পার, তেমন বৃদ্ধি পায় রাজনৈতিক চেতনা । 
এই চেতনা বুদ্ধি পাওয়ার ফলে স্থানীয় লোকগণ পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতার 
উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্ত চেষ্টিত হয়। এই কারণে 
স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সাহায্যেই গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী হইয়া থাকে । 
এই কারণে ইংরেজ আমল হইতেই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে 
চেষ্টা চলে । H 

বর্তমান কালে গ্রামে পঞ্চায়েত রাজ স্থাপন করিতে চেষ্টা চলিতেছে । 
শুধু শাসন করাই নহে পল্লীর সামগ্রিক উন্নয়ন করাই পঞ্চায়েতের কাজ হইয়াছে । 
এই কারণে আমরা প্রথমে স্বায়ত্ত শাসনের পটভূমিকা আলোচন! করিয়া পরে 
পঞ্চায়েত সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাহার পর যে সব স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন 


পথা পূর্বে প্রচলিত ছিল বা এখনও ধিকি ধিকি করিয়া চলিতেছে, সেই সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব । 


স্বায়ন্ত শাসন প্রণালীর পটভূমিকা 


বর্তমান সময়ে ভারতে শতকরা ৮২ জন লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের 
অধিবাসীরা বহু যুগ ধরিয়া নিজেদের শাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া 
আসিয়াছিল। ভারতবর্ষে কত বিদেশী শাসকেরা আসিয়াছে, কত পরিবর্তন 
চারিদিকে হইয়াছে। কিন্ত গ্ামগুলিতে স্বায়ত্ শাসন ছিল বলিয়া গ্রামগুলি 
বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও টিকিয়াছিল। 

কিন্তু বিটিশ শাসকবর্গ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করিবার ব্যবস্থা করে। ফলে গ্রামের ্বায়ত্ত শাসন ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। 
গ্রাম হইতে বহু নেতৃস্থানীয় লোক শহরাঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ 
করিল। ফলে দেশে দেখা দিল নেতার অভাব, সাথে সাথে অশিক্ষা 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ১৪ 


রোগাধিক্য, দারিদ্য। গরীব গ্রামবাসীদের দেখিবার মত কেহ রহিল না; 
তাই গ্রাম অবনতির পথে চলিল ৷ স্বায়ত্ত শাসন প্রথা ভাঙ্গিয়া গেল । 

গ্রামের অবস্থার অবনতি হইলে কি হয়, ব্রিটিশ রাজশক্তি শহরে 
স্বায়ত্ত শাসন স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইল । ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই 
বাংলাদেশেই পৌরসভা স্থাপনের আইন করা হয়। স্থির হয় যে, কলিকাতার 
বাহিরে দুই-তৃতীয়াংশ গৃহস্থের সন্মতিক্রমে মিউনিসিপ্যাল কমিটি স্থাপিত 
হইতে পারিবে এবং স্বাস্থ্য ও অনন্ত সুবিধার জন্য কর বসান চলিবে। কিন্ত 
আইন পাস হইলে কি হইবে? একটি মাত্র শহর ব্যতীত অন্য কোথাও. 
পৌর সমিতি স্থাপিত হইল না। আবার সেখানেও কেহ কর দিতে রাজী 
হইল না। ফলে এ প্রচেষ্টা নষ্ট হইল। ইহার পর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 
১৮৭৯ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করিবার নানা প্রচেষ্টা চারিদিকে 
চলে, কিন্তু ও সব প্রচেষ্টা ফলবভী হয় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে লর্ড 
রিপনের শীদর্ন কালে জনশিক্ষা দিবার উপায় হিসাবে পৌরসভাকে দাড় 
করান হয়। শুধু শিক্ষাদানের ব্যাপারে নয়, অন্ন কার্ধের ভাঁরও পৌরসভার 
উপর পড়ে । কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল বে, সীইত্রিশ বৎসরের প্রচেষ্টাতেও' 
স্বায়ত্ত শাসনের অগ্রগতি অত্যন্ত শ্বই হইয়াছে । 

আমাদের দেশে যখন গ্রামপ্তলি সজীব ছিল, তখন গ্রামগুলিতে স্বায়ত্ত. 
শাসন প্রবর্তিত ছিল এবং পঞ্চায়েতের উপর ছিল শাসনের ভার | কিন্ত 
ব্রিটিশ আমলে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের শুরু হইতে যখন গ্রাম্য শাসন ভাঙ্গিয়া 
গেল, তখন গ্রাম্য পঞ্চায়েতও ভাদ্দিয়া গেল। 

১০৮০ খৰীষ্টাব্দে গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কথা দু্ভিক্ষ 
কমিশনের রিপোর্টে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু উহ| প্রস্তাব হিসাবেই 
বহিয়া যায়। ও সম্পর্কে কোন গ্রচেষ্টাই আর দেখা যায় না পরে 
১৯০৭-৮ এ যে রয়াল কমিশন বসে তাহার বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ অন্ত্যায়ী” 
গ্রাম পঞ্চায়েত বদানর কথা স্থির হয়। কিন্তু উহা কার্যকরী হয় না। ১৪১৯, 
গ্ৰীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন পাস হইলে বাংলাদেশেই ইউনিয়ন বোর্ড নামক 
পঞ্চায়েত গ্থাপনের আইন প্রথমে পাস হয়। ইহার পরবর্তী কালে অন্তান্ত 
রাজ্য, যথা মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতিতে 
ধারে ধীরে পঞ্চায়েত আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্ত এইসব ইউনিয়ন বোর্ড এবং 
কারি হইতে রিস্ষ জি ভান পাওয়া যায় নাই । গ্রাম্য দলাদণি, 


২০০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


সরকার হইতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদি নানা 
কারণে গ্রামের উন্নতি প্রকৃতপক্ষে কিছুই হয় নাই। তাহাছাড়া আর একটি 
অস্থবিধা ইউনিয়ন বোর্ডে ছিল। নিয়ম ছিল যে ইউনিয়ন বোর্ডে এক তৃতীয়াংশ 
সদস্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবে। ইহার ফলে বহু স্থানেই এরূপ 
মনোনয়ন সাম্প্রদায়িক বিভেদের সাটি করিয়াছিল । 

এদিকে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপনের কথা বারে বারে বলিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলিরাছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্থত্রপাত হইবে 
গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে । তিনি আরও বণিয়াছিলেন যে, গ্রামই হইতেছে 
ভারতের প্রাণ। গ্রাম যদি পুনরুজ্জীবিত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের 
উন্নতি সম্ভব হইবে না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ‘হরিজন’ পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন যে, গ্রামের মানুষের উপর অর্থাৎ ‘পঞ্চায়েতের উপর ষত 
বেশি ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে, ততই গ্রামবাসীদের উপকার করা 
হুইবে। 

১৯৪৭ শ্রীষ্টান্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল । 
ক্রমে ভারতের সংবিধানের খসড়া রচিত হইল। কিন্তু যখন সংবিধানের 
খসড়াতে পঞ্চায়েত প্রচেষ্টার কোন কথার উল্লেখ দেখা গেল না, তখন একদল 
এই বিষয়ে আপত্তি তোলেন। ডাঃ আঘেদকার তাঁহাদের আপত্তির উত্তরে 
গ্রাম পঞ্চায়েতের নিন্দা করিয়া বলেন যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই ভারতের 
সর্বনাশ হইয়াছিল। ডাঃ আম্বেদকারের এই কথায় বিশেষ অসস্তোষ দেখা 
দেয়। পরিশেষে সংবিধানের ৪* নং ধারার নির্দেশক নীতির মধ্যে গ্রাম 
পঞ্চায়েত গঠনের কথা উল্লেখ করা হয় এবং রাজ/সরকারগুলির উপর পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার দায়িত্ব অর্পণ কর! হয়। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া 
রাজ্য বিধানসভা পঞ্চায়েত আইন তৈয়ারী করে। এইদিকে ১৯৫২ খ্ৰীষ্টাব্দ 
সামুহিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) 
অনুযায়ী গ্রামসমূহের বিভিন্ন দিকে উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই 
উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতার মধ্যে আর্ধিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নতির 
কথা আসে। ইহার পর ১৪৫৭ খ্রী্াবেশ্রীবলবন্ত রায় মেহতার সভাপতিত্বে 
একটি অনুসন্ধান কমিটি বসে। এই অনুসন্ধান কমিট চারিদিক পর্যবেক্ষণ 
করিয়া পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কতকগুলি বৈশিষ্টপূৰ্ণ 
লীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। তাহারা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের উপর 


. থাকিবে, দ্বিতীয়তঃ উহা থাকিবে উন্নয়ন ব্রক পঞ্চ 


দারোগার নিয়ন্ত্রণ কিংবা রাস্তাঘাট তৈয়া 


. হইলে পরিকল্পনা ছাড়া তাহা 


-করিবে কাহারা 
পরিকল্পনা করিবেন গ্রামৰ 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২০১ 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বিষয় হইতেই উহাদের 


-সীতি পরিষ্কার বুঝিতৈ পারা যাইবে । 


এই কমিটি জিলা সংগঠনে পরিবর্তন সাধনের কথা বলিয়াছেন । তাহারা 


বলেন যে, প্রতি ৮০ হাজার অবিবাসীর জন্য একটি করিয়া পঞ্চায়েত সমিতি 
থাকিবে । এই পঞ্চায়েত সমিতি কৃষির উন্নয়ন স্থানীয় শিল্প সংগঠন, ছোটখাট 


সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি পরিচালনা করিবেন। রাজ্য সরকার 
পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সমিতিগুলির মধ্যে সংহতি সাধন করিবেন, 


কিন্ত দৈনন্দিন কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। 


ইহার পর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এইসব নীতি জাতীয় বিকাশ পরিষদ (Te 
National Development Council) মানিয়া লইলে উত্তর প্রদেশ, অন্ধ, 


“মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা,'রাজস্থান, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে পঞ্চায়েত 


রাজ স্থাপিত হয়। বিহারপ্রমুখ অন্তান্ত রাজ্যেও পঞ্চায়েত রাজ সম্পকিত 
আইন রচিত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে বে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত 
হইয়াছে, তাহার সহিত পঞ্চায়েত রাজের পার্থক্য কোথায় তাহা জানা থাকা! 
দরকার। পশ্চিম বঙ্গে যে প্রথার প্রচলন আছে তাহাকে বলে পঞ্চায়েত প্ৰথা 


. এবং অন্ঠান্ত রাজ্যে যে জাতীয় প্রথার প্রচলন আছে তাহাকে বলে পঞ্চায়েত 
.রাজ। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গেও পঞ্চায়েত রাজ স্থাপিত হইতেছে । 


. পঞ্চায়েত রাজ_ পঞ্চায়েত রাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? বৈশিষ্ট্য হইল 
গ্রামের উন্নয়ন কার্ষের ভার প্রথমতঃ পরিকল্পনা অনুষায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের 
য়েত সমিতির উপর এবং 
উহা থাকিবে জেলা পরিষদের উপর ন্যন্ত । এই তিনটি স্তরের 
লিয়া উহাকে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট (three-tier) 
পঞ্চায়েতের কাজ শুধু চৌকিদার 
রী বা গ্রামের স্থাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা 
করাই নয়, পল্লী অঞ্চলের কুষির উন্নতি সাধন, ছোটখাট শিল্প পরিচালন, 
সমবায় সমিতি স্থাপন, আরধিক উন্নতি সাধন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার 
গ্রভৃতিও পঞ্চায়েতের কাজ। এই জব উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করিতে 
সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু পরিকণ্ননা 
? পরিকল্পনা আসিবে কি কেন্দ্র হইতে? না, নিশ্চয়ই না। 
[সীরাই ভীহাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ॥ কারণ 


তৃতীয়তঃ 
সঙ্গে গ্রাম উন্নয়নের সম্পর্ক আছে ব 


স্বায়ত্ত শাসন সংগঠন বলা হইয়া থাকে। 


২০২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া 


গ্রামের সমন্ত সমন্তার খবর তাহাদেরই জানা আছে এবং পরিকল্পনা করাও 
তাহাদের পক্ষেই সহজসাধ্য । 

ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি--১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রায় ছয় লক্ষ গ্রামের 
জন্য প্রায় «ই হাজার ব্লক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক একট ব্লকের আয়তন প্রায় 
২০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা আহ্ছমানিক ৬০ হইতে ৭০ হাজার । একাধিক 
গ্রাম লইয়া এক একটি পঞ্চায়েত গঠিত হয়। প্রায় দশখানি গ্রামের সামগ্রিক 
উন্নতি বিধানের দায়িত্ব এক এক জন গ্রাম সেবকের উপর। গ্রাম সেবক নিযুক্ত 
হন সরকারের পক্ষ হইতে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের 
অভিজ্ঞত| এবং সাহায্য বাহাতে গ্রামবাসীরা লাভ করিতে পারেন, তাহ! দেখা 
হইল গ্রাম সেবকের কর্তব্য । পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সভাপতি ব্লক পঞ্চায়েতের 
শদস)। ব্লক পঞ্চায়েতে ইহাদের ছাড়া, কয়েকজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক 
এবং কয়েকজন নারীও মনোনীত হইয়া থাকেন। ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিতে 
আটজন বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ Extension cers, যথা-_ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, 
ক্ুষি, সেচ, সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়া 
থাকেন। এসব বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন বিভাগের আধুনিকতম প্রচেষ্টার কথা 


সদস্যদের জানাইয়! দেন এবং সমিতির হুবিধা, অসুবিধা, প্রয়োজন ইত্যাদির 
কথা কর্তৃপক্ষের সমীপে উপস্থিত করেন। 


করিতে কত অর্থব্যয় হইতে পারে 


এবং পরামর্শ করিয়া তাহাদের 
কষি, পশুপালন ও চিকিৎসা, 
স্বাদ্্যরক্ষ, সমবায় ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিকল্পনা এবং 
অঞ্চলসমূহে যাতায়াতের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, সাকো তৈয়ারী ও মেরামত ইত্যাদি 
কাজগুলি সম্পাদন করাও তাহাদের কর্তব্য। ? 
জেল। পরিষদ-_জেলা পরিষদ রহিয়াছে 


পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ পদাধিকার 
থাকেন 1 


ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উপরে । 
বলে জেলা পরিষদের সদস্য হইয়া 
ইহা ছাড়া যে সমন্ত লোক জেলা হইতে সংসদে কিংবা রাজ্যের 
বিধান সভায় নির্বাচিত হইয়াছেন তীহারাও জেলা পরিষদের সভ্য । জেলা 
পরিষদে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরাও আছেন । 
ইহাদের সাহায্য লইয়াই জেল! পরিষদ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে সাহায্য 


স্থানীয় স্থায়ত্ত শাসন ২০৩ 


করিয়া থাকেন? জেলা পরিষদ সমস্ত জেলার উন্নতির জন্য দায়ী, কিন্তু ইহার 


কাজ উপদেশ দেওয়া ৷ 

পঞ্চায়েতের খরচ কিভাবে চলিবে তাহা নিয়া সঙ্গত প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই 
খরচ সন্ুলানের জন্য রাজ্যের জমির খাজনার একটি অংশ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। 
জমির খাঁজনা আদায়ের ভার কোন কোন রাজ্যে পঞ্চায়েত সমিতির উপর 
দেওয়া হইয়াছে ৷ এই কাজ সাফল্যমণ্ডিত হইলে রাজ্য সরকারের অনেক কাজই 
পঞ্চায়েতের উপর স্তন্ত করা হইবে । 

বর্তমান পঞ্চায়েতসমূহ একাধারে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান ও অপরদিকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যকারী ৷ পূর্বের পঞ্চায়ৈতগুলির 
কাজ ছিল একমুখী, অর্থাত শুধু স্বায়ও্ত শাসন, গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা তাহাদের 
ছিল না। 
পশ্চিম বন্ধের পঞ্চায়েত-১৯৫৯ খ্ৰী্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চায়েত বিলি 
পাস হইয়াছিল। উহা ১৯৫৭ ্ী্টান্দে আইনে পরিণত হয়। তাহার দুই 
বৎসর পর হইতে ওঁ আইন অনুযায়ী কাজ আরস্ত হয় এবং *৯*৯ 
মধ্যে ৪,৫৫৬ট পঞ্চায়েত স্থাপিত হয়। সমগ্র রাজ্যের মাত্র ২৮ ভাগ গ্রামে 
উহা স্থাপিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, অন্তান্ত অনেক 
রাজ্যেই শতকরা একশত গ্রামেই পঞ্চায়েত স্থাপিত হইয়াছে । এই বিষয়ে 


পশ্চিম বঙ্গ খুবই পিছাইরা আছে। 

পশ্চিম বঙ্গ পঞ্চায়েতের জংগঠন-_-পশ্চিম বঙ্গে চার শ্রেণীর পঞ্চায়েত 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, যথ।-(১) গ্রাম সভা, (২) গ্রাম পঞ্চায়েত, (৩) অঞ্চল 
পঞ্চায়েত ও (৪) স্তায় পঞ্চায়েত ৷ 


১) গ্রাম অভ] _ পঞ্চায়েত পরিকল্পনার প্রথম স্তর হইতেছে গ্রাম সভা । 
ইহাকে পঞ্চায়েতী প্রথার ভিডিও বল! চলে। একটি কিংবা একাধিক গ্রাম 
লইয়া! গ্রাম সভা গঠিত হইতে পারে। গ্রাম সভা যে স্থানে স্থাপিত হইবে, 
সেই অঞ্চলের যে সকল লোক বিধানসভার নির্বাচনের জন্য তালিকাভুক্ত, 
তাহাদের লইয়া গ্রাম সভা গঠিত হইবে৷ এই মভার অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ 

বিশেষ কাজ হইল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রদত 


দুইবার হইবে। এই সভার 
বিবরণী আলোচনা করা এবং বাৎসরিক আদবব্যায়ের হিসাব পরীক্ষা। করিয়া 
র অধ্যক্ষ এই সভার সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার 


দেখা। গ্রাম পঞ্চায়েতে 
অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করিতে পারেন । 


২০৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্তা 


২। গ্রাম পঞ্চায়েত__গ্রাম সভার কার্য নির্বাহক সমিতি হইল গ্রাম 
পঞ্চায়েত, গ্রাম সভা কর্তৃক নির্বাচিত ৯ হইতে ১৫ জন সদন্তবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র একটি সংস্থা হইল গ্রাম পঞ্চায়েত। সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্ত এক 
তৃতীয়াংশ সভ্য মনোনীত করিয়া দিতে পারেন । এদিকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সভার 


কাজ হইতেছে রাস্তাঘাট, পুল, নরদমা প্রভৃতি নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ, গ্রামের 


স্বাস্যরক্ষা, পশুচারণভূমি, কবরস্থান এবং শ্বশানঘাট সংরক্ষণ, পানীয় জল 
সরবরাহ, জল নিকাশ, টিকা দেওয়া, খাগ্ঠ উৎপাদন, উন্নততর চাষের ব্যবস্থা, 


ইত্যাদি। তাহা ছাড়া গ্রামগ্ুলির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েতকে 
করিতে হইবে এবং পরিকল্পন| 


ব্যবস্থা, জলাশয় ও কূপ খনন, 
কষিকাজ, বিনোদনের ব্যবস্থা, 


গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন ট্যাক্স বসাইবার অধিকার নাই। 


এই তহবিলে 


- 1 অঞ্চল পঞ্চারেত--এক সঙ্গিবেশিত কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়া 
একটি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়। গ্রাম সভার প্রতি আড়াইশত সভ্যের জন্ত 
একজন করিয়া অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভ্য নির্বাচিত হইবেন। যদি কোন গ্রাম 

, তাহা হইলে অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভ্য 


প্রতিনিধি হইবেন দশজন,। কিন্তু অন্য একটি গ্রাম সভায় যদি সাত শত সভ্য 


থাকেন তবে অঞ্চল পঞ্চায়েতে প্রতিনিধি যাইবেন মাত্র তিনজন । । অঞ্চল 
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কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মনচিব থাকেন! 
কিন্তু সরকার কতৃক নিযুক্ত হইলেও কর্ম সচিবের মাহিনা, ভাতা ইত্যাদি বহন 
করিয়া থাকে অঞ্চল পঞ্চায়েতই । 

অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ হইতেছে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে শাস্তি 
ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে চৌকিদার ও 
দফাদার নিযুক্ত করিতে হইবে । ইহাদের বেতন দিতে হয় অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
তহবিল হইতে। কিন্তু নূতন যে আইন করা হইয়াছে, তাহাতে চৌকিদার ও 
ও দফাদারের বেতনের টাক| রাজ্য সরকার হইতেই দেওয়া হইবে। অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে অঞ্চল পঞ্চায়েতের এলাকায় কর বসান এবং 
লাইসেন্স ইত্যাদি দিবার ফি আদায় করা। তৃতীয় কাজ হইতেছে স্থায় 
পঞ্চায়েতের গঠন ও" পরিচালনা করা। ইহা ছাড়া অঞ্চল পঞ্চায়েতকে 
রাজ্যসরকার কর্তৃক অপিত দায়িত্বভারও পালন করিতে হয়। 

অঞ্চল পঞ্চায়েতের আয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অঞ্চল পঞ্চায়েত 
কর এবং লাইসেন্স ফি হইতে কিছু আয় করে। তাহা ছাড়া অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
সম্পত্তি হইতেও কিছু আয় হইয়া থাকে । বিশেষ করিয়া মামলা মোকদ্দমায় 
যে জরিমানা আদায় হয়, তাহাও অঞ্চল পঞ্চায়েতের তহবিলে জমা হয়।: 
রাজ্যসরকার হইতে যে টাকা পাওয়া যায়, সেই টাকাই হইতেছে অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান উৎস । ভন্ঠান্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং জেলাবোর্ডও 
অঞ্চল পঞ্চায়েতকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। 

অঞ্চল পঞ্চায়েতের ব্যয়ও অনেক প্রকারে হইয়া থাকে । অঞ্চল পঞ্চায়েত 
তকে অর্থ সাহায্য দেয়৷ কি হারে সেই টাকা দেওয়া হয় তাহা 
আমাদের জানিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েত তাহার এলাকা হইতে অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের পক্ষে কতটা কর তুলিয়াছে, সেই কথা বিবেচনা করিয়া গ্রাম 
পঞ্চারেতকে অর্থ সাহায্য করা হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতকে হার পঞ্চায়েত 
পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতের পরিচালনার 
ব্যয়ভারও বহন করিতে হয় অঞ্চল পঞ্চায়েতকেই। গ্রাম পঞ্ধায়েতণের বাজেট 
অনুযায়ী টাকা সংগ্রহ করার দায়িত্ব অঞ্চল পঞ্চায়েতরই, কিন্তু অঞ্চল পঞ্চায়েতের 


গ্রাম পঞ্চায়ে 


বেশি টাকা থাকে ন।) 
খু ।য়েত গঠিত হইবে অঞ্চল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে | 


ন্যায় পঞ্চার়েত_ন্তায় পঞ্চ 
অঞ্চল পঞ্চায়েত নোটিশ দিয়া একটি করিয়া স্তায় পঞ্চায়েত স্থাপন করিতে সক্ষম ॥ 


২০৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্তা 


প্রত্যেকটি গ্রাম সভা একজন করিয়া বিচারক নির্বাচন করিবে । স্তায় 
পঞ্চায়েতের কার্যকাল চারি বৎসর । গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা অঞ্চল পঞ্চায়েত হইতে 
কোন সভ্য বদি নির্বাচিত হইয়া! স্তায় পঞ্চায়েতে আসেন, তাহা হইলে তিনি 
আর পূর্ব সমিতির সভ্যপদে থাকিতে পাবিবেন না। এক্সিকিউটিভ হইতে 
জুডিনিয়ারী পৃথক করিবার জন্যই এইরকম ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। স্তায় 
পঞ্চায়েত ছোটখাট দেওরানি ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে সক্ষম 
হইবেন। সাধারণতঃ ইহাদের রায়ের বিরুদ্ধে আগীল করা৷ চলিবে না, কারণ 
বিচারকার্ধে বিচারকদের চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জেলা শাসক 
বা মহকুমা শাসক বদি নিশ্চিত হন যে, কোন ফৌজদারী মামলার ঠিক মত 
বিচার হয় নাই, তাহা হইলে তাহারা স্তায় পঞ্চায়েতের রায় নাকচ বা পরিবর্তন 
করিতে পারেন। 

আমাদের দেশে আইন আদালতের ব্যাপার বড় জটিল। ফৌজদারী 
মামলা সহজে সম্পন্ন হয়, কিন্ত দেওয়ানী মামলা আরম্ভ ও শেষ হইতে মান্ুষেয় 
জীবনকাল কাটিয়া যায়, বহু অর্থও ব্যয় হয়। এই অবস্থায় ন্যায় পঞ্চায়েতকে 
এই ভাৱ অৰ্পণ করার ফলে গ্রামের লোকের পক্ষে খুব স্থবিধা হইয়াছে। 
পঞ্চায়েত বিলে বলা হইয়াছিল 

“Jn the 90০19115610 patern of Sovciety which have been 
our object in view we have got to provide for cheap 
expeditious method for decision of small cases of disputes, 
civil as well as criminal, which arise in our villages”. 

ইহার ভাবার্থ হইল এই যে, আমাদের কাম্য, সমাজতন্তবাদী গ্রামের 


ছোট ছোট মামলা (দেওয়ানী ও ফৌজদারী) যেন অতি অল্প খরচে ও অল্প 
সময়ে নিষ্পত্তি হয়। 


পশ্চিম বঙ্গ পঞ্চায়েতের মূল কথা 


বিটি সরকার আমাদের দেশে আগিয়া গ্ামগুলিকে ভাঙদিয়া-চু়িযা নগর” 
কেন্দ্রিক সভ্যতার স্থষ্টি করিতে শুরু করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভুল পথে 
চলিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রামই ভারতের প্রাণ, প্রাণকে বাদ দিয়া 


দেহ রক্ষা করা চলে নাঁ। তাই রয়েল কমিশন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 
বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন । কমিশন বলেন 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২০৭ 


“They are not built from the bottom on a stable 
edifice, whiclr associated the people known to one 
another and had interests which converged on organised 
bodies”. 

ইহার পরে ১৯১৯ খরীষ্টাব্দের শাসন সংস্কার আইনে প্থানীয় শাসন ব্যবস্থার 
এর্বতন হইলেও, উহা সরকারের বন্ত্রূপে স্থাপিত হয়, ফলে গ্রামীণ উন্নতি ঠিক 
ধারাবাহিক ভাবে হয় না। জনগণের সাথে উহাদের আত্মিক সম্পর্কও ছিল 
না। কিন্ত ভারত স্বাধীন হইবার পর সরকারের নজর পড়িল গ্রামের দিকে, 
গ্রামের উন্নতি হইলেই জাতির উন্নতি। শতকরা, ৮২ জন লোকের যদি উন্নতি 
হয়, তবে বাকী লোকেদেরও উন্নতি হইবে । তাই প্রথমে শতকরা ৮২ জন 
লোকের উন্নতির দিকে “দৃষ্টি গেল। ভারতীয় সংবিধানের ৪০ ধারায় 
বল! হইল. 

“The States shall take ‘steps to organise Village 

* Panchayets and endow them with such powers and 
authority as may be necessary to enable them to function 
as units of Self Government”. 

ইহার পর প্রযানিং কমিশন এঁ একই সুত্রে বলেন, “Panchayets have 
an indispensible role- to play in the rural areas as 
representing the best interest of all sections of the 
communities, their status is unique”. 

পঞ্চায়েতের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে কেন? ভারত গণতান্ত্রিক 
রাষ্্র। ভোটদাতারা ভোট দিয়া তাহাদের প্রতিনিধিদের বিধান সভায় কিংবা 
লোক সভায় প্রেরণ করেন। কিন্ত তাহাদের পাঁচ বৎসর ধরিয়া আর কোন 
কাজ নাই। নুতন নির্বাচন হইবে পাঁচ বৎসর পরে। ভোটদাতাদের 
গণতন্ত্রে আর কি কাজ? এইরূপ গণতন্ত্র রূপ ও রেখায় গণতন্ত্র বটে, কিন্ত 
সাধারণ মানুষ কিভাবে রাজ্যশাপনের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিবে? পঞ্চায়েত 
_এখায় সেই সুযোগ আছে। গ্রামে ভোটদাতারা গ্রাম সভা স্থাপন করেন এবং 

[নাবিধ সমন্তা সমাধানের মধ্য দিয়া তাহারা রাজনৈতিক সচেতনতা 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহাদের আর চুপ করিয়! বনিয়া থাকিতে 
মতেরও একটা মূল্য থাকে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্টা 


গ্রামের ন 


লাভ করেন। 
হয না। তাহাদের মতা 


২৪৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


হইতেছে মূলকে অবলম্বন করিয়া মূলে গণতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠা । পঞ্চায়েত, 
রাজে সকল ভোটদাতাই শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে৷ 


অন্যান্ত গ্রামীণ স্বায়ন্ত শাসন প্রতিষ্ঠান 
জেল! বোর্ড (District Board) 


১৮৮২ শ্ী্টান্দে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করিয়! জেলা বোর্ড 
স্থাপিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জেলা বোর্ডের সভাপতিত্ব করিতেন জেলা 
ম্যাজিস্ট্রে, অতএব তাহার বিরুদ্ধে কোন সদস্যের মতামত প্রকাশ কর! অসম্ভব, 
অতএব ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্মস্ত জেলা বোর্ডের স্থায়ত শাসন নামে মাত্রই ছিল। 
১৯১৯ ্ীষ্টাব্ের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়, এবং জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্য 
হইতেই সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়৷ 

স্বাধীনতা, পাইবার পর প্রাপ্তবস্ক লোকই ভোটাধিকার পায়, কিন্ত 
জেল! বোর্ডের সদস্য নিবাচনে অন্ত পন্থা অবলম্বিত হয়? ইউনিয়ন বোর্ডের 
সদস্যরা নির্বাচিত হন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস অথবা ছয় আনা চৌকিদারী " 
ট্যাক্স দেন এইরূপ লোক দ্বারা । তাহারাই জেলা বোর্ডের সদস্যদের নির্বাচন 
করেন। এই কারণে জেলা বোডের সদস্যদের ঠিক জনসাধারণের প্রতিনিধি 
একথা বলা চলে না। জেলা বোর্ডে» জন হইতে ৩৩ জন সভ্য হইতে পারেন, 
সকলেই এইখানে নির্বাচিত, মনোনাত কেহ নাই। সদস্যদের কার্যকাল 
$ বৎসর । সদস্যগণই তাহাদের সভাপতি ও উপসভাপতি নির্বাচন করেন। 

জেলা! বোর্ডের কার্য - জেলা বোর্ডের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্তু 
একজন সচিব, একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং কয়েকজন সাধারণ কর্মচারী থাকেন। 
জলা বোর্ডের প্রধান কাজ হইল রাস্তাঘাট ও সাকো নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, 
হাসপাতাল তত্বাবধান, সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বন্ধ, কারিগরী শিল্পের প্রসার 
ইত্যাদি। তাহা ছাড়া প্রস্থতি আগার স্থাপন, পুদ্ধরিণী, নলকূপ ও জলাশয় খনন, 
পশুরোগ নিবারণ করা, হাটবাজার, ডাক বাংলো, খোঁয়াড় প্রভৃতি স্থাপন 
ও সংরক্ষণ ইত্যাদিও জেলা বোর্ডের কাজ। 


জেলা বোর্ডের আয় _.১) ভূমি রাজন্ব যাহারা দেয় তাহারা প্রতি টাকায় 
এক পয়সা করিয়া অতিরিক্ত কর বা ০০58 দেয়। (২) খেয়! পারাপার, হাট 


বাজার ও খোয়াড় হইতে আয়। (৩) রাজ্য সরকার হইতে সাহায্য দান ও 
- (9) রাজ্য সরকারের অন্গুমতি লইয়া খণ গ্রহণ । 


স্থানীয় স্বারত্ত শাসন EE 


রর স্থানীয় বোর্ড (Local B০৭rd)- স্থানীয় বোর্ডসমূহ মহকুমাতে স্থাপিত 
এবং এই বোর্ডগুলিতে কমপক্ষে ৬ জন করিয়া সদস্ত থাকেন। বোডে'র 
সদন্তদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত । 
কত জন সদ্য এই বোর্ডে থাকিবেন তাহা সরকারের নির্দেশে স্থির হয়। 
একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি সদস্যদের মধ্য হইতে 
নির্বাচিত হন। স্থানীয় বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন মত্তা নাই, কাজও 
নাই। উহার! জেলা বোর্ডের নির্দেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে। ইহাকে 
এই কারণে স্বায়ত্ত শাসনের প্রয়োজনীয় অন্বরূপে ধরা যায় না। 
ইউনিয়ন বোর্ড বাংলার স্থায়ত্ত শাসনের আইনের প্রবর্তন ১৯১৯ 
গ্ৰীষ্টাব্দে শাসন সংস্কারের পর হইতে । বাংলাতে প্রায় ২ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড 
ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের, সদস্যসংখ্যা ছয়জনের কম এবং নরজনের বেশি 
হইতে পারিবে না। বোর্ডের সদস্যগণ চারি বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। আগে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচিত হইতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ 
. সভ্য মনোনীত হইতেন, কিন্তু ১৯৪৭ খ্ৰীষ্টাব্দের কিছু কাল পরে মনোনয়ন প্রথা 
উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামের যেসব বাসিন্দ। ছয় আনা হারে চৌকিদারী ট্যাক্স দেন 
কিংবা আট আনা হারে সেস দেন বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পান তাহারা 
নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন |. বোর্ডের সদস্যরা একজন সভাপতি নির্বাচন 


করিবেন । 
বোর্ডের কাজ-_গ্রামের স্বাস্থ, নিরাপতা, রাস্তাঘাট ও পুলনির্মাগ 


পু্করিনী, কূপ ও নলকূপ খনন, টিকা দেওয়া, ছোট ছোট চিকিৎসালয় স্থাপন, 
খোয়াড়ের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বোর্ডের কাজ। তাছাড়া বোড গুলি ইউনিয়ন 
কোর্টের মারফত ছোট ছোট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিতে 
পারিত। কিন্ত ও সকল বিচার খুবই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। এই সব নানা 
কারণে ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া দিয়া তাহার স্থানে পঞ্চায়েত স্থাপনের কাজ 
চলিতেছে । ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ৪ হাজার “অঞ্চল পঞ্চায়েত 


স্থাপিত হয়। 
বোর্ডের আয়ব 
হইতে ও জেলা বোর্ড 
হইতে কিছু আয় হয়। 
মোকদ্দমার জরিমানা, খোঁয়াড় হই 
১৪ 


[য়_ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাথমিক আয় রাজ্য সরকার 
হইতে । তাহা ছাড়া চৌকিদারী কর, সেস ইত্যাদি 
ইহা ছাঁড়া লাইসেন্স কি আছে। ছোটখাট মামলা 
তে আয় ইত্যাদি সকলই বোডের তহবিলে 


২১০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


জমা হয়। সবচেয়ে বেশি খরচ হয় চৌকিদার ও দফাদারদের মাহিনা দিতে ! 
ইহার পর গ্রামের উন্নয়নের কাজের জন্য আর বেশি টাকা থুকিত না। তাই 
অতি কম টাকাতে উন্নতি সম্ভব ছিল না । 


পৌর প্রতিষ্ঠান 
কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান (Calcutta Corporation) 

আমরা গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে 
আমরা শহরাঞ্চলে যে সব পৌর প্রতিষ্ঠান আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতেছে, কলিকাত| পৌর প্রতিষ্ঠান । 
কলিকাত| পৌর প্রতিটান স্থাপিত হর দেশনেতা স্থরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মধ্তিত্বকালে। এই পৌর প্রতিষ্ঠানের এথম মেয়র হন দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন দাশ 
“বং প্রধান কর্মদচিব ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বঙ্গ । এই পৌর প্রতিষ্ঠানের 
গঠনতন্ত্র ১৯৫১, ১৯৫২ এবং ১৯৫৫ খান কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। 

গঠন ভন্ী--১৯১ গ্ীষ্টাব্দের নূতন আইন অনুসারে ৮৬ জন সদপ্যবিশিষ্ট 
পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ৮৬ জনের মধ্যে ৮০ জন নির্বাচিত সদস্য, 
নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ৫ জন অলডারম্যান এবং কলিকাতা 
সগরোন্মরন প্রতিষ্ঠানের (Calcutta Improvement Trust) সভাপতি-_ 
এই ৮ঙজন সন্ত লয়| পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই নূতন আইন পুনরায় 
সংশোধিত হয় এবং তখন পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় ১০৬ জন সদস্য লইয়া । 


কলিকাত| কর্পোরেশন ১০০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়। এক শত জন নির্বাচিত 
শসা ৫ জন অলডারম্যানকে নির্বাচিত করেন আর কলিকাতা নগরোন্নয়ন 
পুতিনের সভাপতি-_এই ১০৬ জন মিলিয়া কশিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হর। কলিকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান ছাড়া অনান্য মদস/দের বলা হয় 
কাউন্সিলার এবং তহারা সাধারণতঃ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। 
কার্যকাল রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে এক বংসর বৃদ্ধি 

বৎসরের প্রথম অধিবেশনের সময় কাউন্সিলারগণ ও 

সের ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করিয়| থাকেন। 


সভার সভাপতিত্ব করেন। মেয়রের কোন আধিক লাভ নাই বটে কিন্ত তিনি 
প্ইত সম্মানের অধিকারী । তিনিই কলিকাতার £750 01৮2৫ বা. প্রধান 
নাগরিক । 


করিয়া দিতে পারেন। 
অলডারম্যানর| একজন 
মেয়র কর্পোরেশনের 


ইহাদের, 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২১১ 


প্রবেশিকা বা স্কুল ফাইন্তাল পাস এইরূপ ২১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি কিংবা 
বস্তা অঞ্চলে মাসিক*৪ টাকা! বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্ত অঞ্চলে মাসিক ৮ টাকা বাড়ী 
ভাড়া দিয়া থাকেন এইরূপ ২১ বৎসয় বয়স্ক ব্যক্তি কর্পোরেশন কাউলিলারদের 
নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন । 

. কতকগুলি ওয়ার্ড লইয়া একটি অঞ্চল তৈয়ারী হয় এবং এ অঞ্চলের 
বিভিন্ন ওয়াডের নির্বাচিত কাউদ্সিলারগণ একটি করিয়া আঞ্চলিক 
কমিট গঠন করেন। এই আঞ্চলিক কমিটিকে Borough Committee 
বলে। কাউন্সিলারগণ আঞ্চলিক কমিটতে নিজ নিজ অঞ্চলের সমস্যাসমূহ 
আলোচনা করিয়া উহা কর্পোরেশনের সভায় উত্থাপন করেন । 

ইহা ছাড়া কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজের জন্য নয়টি, স্থায়ী কমিটি বা 
Standing Council মাছে | কমিউগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্সাণ। অর্থ 
ইত্যাদি সম্পকিত। স্থায়ী কমিটিগুলিতে কাউন্দিলারগণ থাকিবেন, কিন্ত 
তাহারা একটির বেশি কমিটিতে থাকিতে পারিবেন না। প্রত্যেকটি স্থায়ী 
বিভাগ নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং সুপারিশসমূহ 
কর্পোরেশনের সভায় উপস্থাপিত করিবেন । 

এদিকে কর্পোরেশনের সভায় কলিকাতার সামগ্রিক উন্নতির দিক হইতে 
কাজের নীতি ও তালিকা! প্রস্তুত করা হয়। সভায় আলোচনার পর যে সব 
দি্াপ্ত গ্রহণ করা হয়, সেই সব সিদ্ধান্ত কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্মচারিগণ কার্ধে 
রূপায়িত করেন। সিদ্ধান্তগুলি কার্ধে রূপায়িত করিবার জন্য কর্পোরেশনে 
্থারী মুখ্য কর্ষসচিব, একাধিক উপ-কর্মনচিব, মুখ্য স্বাস্থ্যাণিকার, মুখ্য 
ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও বহু ধরনের স্থায়ী কর্মচারী আছেন। কর্পোরেশনের 
মুখ্য কর্মসচিব রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে নিযুক্ত হন। তাহা ছাড়া 
মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার এবং ও জাতীয় আরও মুখ্য কর্মচারীর নিয়োগে বাঁজ্য সরকারের 
অনুমোদন প্রয়োজন ॥ ইহাদের ছাড়া অন্ঠান্ত কর্মচারীরা সকলেই কর্পোরেশন 


কর্তৃক নিযুক্ত হন | 
কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জ 


1তা কর্পোরেশনের নান! ধরনের কাজ সম্পন্ন করিতে হয় । কাঁজগুলিকে 
বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা__জনন্থাস্থ্য, জন-নিরাপত্তা, 
কিন্তু ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে নিয়লিখিত 


কণিক 
সুবিধার জন চাঁরিটি ভাগে 
জর্ন-্বিবা ও জনশিক্ষা । 


২১২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


জনকল্যাণমূলক কার্ধসমূহও কর্পোরেশনের আওতায় আসে । নগরের নর্দমার 
ব্যবস্থা, ওষধালয় ও হানপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা, টিকঃ দেওয়া, নানাবিধ 
উপায়ে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তৃতি রোধ করা। তাহা ছাড়া জন- 
স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য খান্ত, ওবধাদি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । 
শোধিত পানীয় জল ও অশোধিত জল সরবরাহ করাও কর্পোরেশনের কর্তব্য । 
কলের জল ছাড়াও কর্পোরেশন বিপৎকালীন অবস্থায় জন্য সারা নগরে 
নলকূপ নির্মাণ করিয়া থাকে । জন-নিরাপত্ত। রক্ষার জন্য কর্পোরেশন 
গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিপজ্জনক গৃহসমূহকে ভাঙগিয়া ফেলে। 
কর্পোরেশনকে জন-সবিধার দিকেও দেখিতে হর। রাস্তাগুলির নাম 
দেওয়া, চত্বর, পার্ক, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষা করা, রাজপথসমূহ 
আলোকিত করা, আবর্জনা মুক্ত করা ও জল সিঞ্চিত করাও কর্পোরেশনের 
কাজ। বাজার ও পণুহত্যশালাও কর্পোরেশন পরিচালনা করিয়া থাকে। 
হিন্দুদের শ্মশানঘাট, মুসলমান ও গ্রষ্টানদের জন্য কবরগ্থান ইত্যাদি রক্ষা 
করাও কর্পোরেশনের কর্তব্য। মৃতদেহের সৎকার ব্যবস্থা এবং জন্ম মৃত্যুর 
হিসাবও কর্পোরেশনকে রাখিতে হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের আরও 
একটি বিশেষ কাজ হইল অগ্নি নির্বাপণের ব্যবন্থা করা। কলিকাতায় এই 
কারণেই একটি অগ্নি নির্বাপক বাহিনী (Fire Brigade) আছে। কলিকাতা 
শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করাও কর্পোরেশনের আর একটি 
মৌলিক কতৰ্য। কলিকাতায় বহু সংখ্যক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং 
ছাত্রছাত্রীর। এ স্থানে বিনাবেতনে পড়িতে পারে। কলিকাতা কর্পোরেশনের 
অধীনে একটি বাণিজ্যিক যাছঘর (Commercial Museum) আছে। 
কুটির শিল্প বিকাশের জন্য, মানুষকে আকষ্ট করিবার ভন)ই .এই যাদুঘর | 
কলিকাত| কর্পোরেশনের অধীনে একটি ভাল গ্রন্থাগারও আছে। 

আয়__নগরের জমির ও বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্য কর 
কর্পোরেশনের আয়ের সবচেয়ে বেশি অংশ। ব্যবদাবাণিজ্য ইত্যাদির 
উপর কর স্থাপন আয়ের আর একটি প্রধান উপায় ; শকটাদির উপরও 
কর্পোরেশন কর নির্ধারণ করিয়া থাকে। বাজার এবং কর্পোরেশনের 
নিজন্ব সম্পত্তি হইতে কর্পোরেশনের প্রচুর আয় হয়। রাজ্য সরকারও 


কর্পোরেশনকে অর্থ সাহায্য করে। তাহা ছাড়া রাজ্যনরকারের অনুমতি 
লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন খণ গ্রহণও করিতে পারে। 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন * ২১৩ 


ব্যর-_কপিকাটতা কর্পোরেশনের ব্যয়ও খুব বেশি। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের আয়ের একটি অংশ সংস্থা পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়। তাহা 
ছাড়া কর্পোরেশনের যে সব কাজের কথা বলা হইয়াছে তাহার দরুনই বেশির 
ভাগ অর্থ বায়িত হয়। 


পশ্চিম বজের মিউনিসিপাঁলিটি ব! পৌরসগ (Municipalities) 


১) পৌরসঙ্ঘের গ্ঠন_পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেকটি শহরেই পৌরসঙ্ব 
আছে। শুধু শহর কেন অনেক বর্ধিষণু গ্রামেও পৌরসজ্ঘ আছে। পশ্চিম 
বঙ্গের পৌরসজ্ঘগুলি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত আইন অন্ুদারে চলিতেছে, 
যদিও ইতিমধ্যে বহুবার ,এই আইন সংশোধিত হইয়াছে। পৌরসজ্বের 
সভ্যদের নাম কমিশনার । পৌরসত্বের সভ্যসংখ্যা ৯-এর কম এবং ৩০-এর 
বেশি হইবে না। প্লৌরসজ্ঘের কার্যকাল ৪ বৎসর, কিন্তু সরকার ইচ্ছা করিলে 
ইহার কার্যকাল আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে। 

পৌরসঙ্বের সভাপতি ও সহসভাপতি কমিশনারগণ কতৃক নির্বাচিত হন । 
সভাপতি কমিশনারদের সহিত আলোচনা করিয়া পৌরসজ্রের কার্য পরিচালন! 
করিয়া থাকেন৷ পৌরসজ্বে কয়েকজন স্থায়ী কর্মচারী, যথা সেক্কেটারী, 
ইঞ্জিনিয়ার, হেলথ অফিসার, শ্তানিটারী ইন্স্পেক্টার ইত্যাদি থাকেন । 
পৌরসজ্বে স্থায়ী কমিট (Standing Committee) থাকে| এই স্যায়ী 
কমিটির সাহায্যে পৌরসঙ্ৰের কাজ স্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সংকার 
পৌরসজ্বের উপর ম্যাজিস্ট্রেট মারফত প্রভূত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। 

২। পৌরসঙ্ঘের কাঁজ-_পৌরসভ্বের কাজ বহুরকমের । নাগরিক 
জীবন যাহাতে ভাবে পরিচালিত হয়, তাহার সকল বাবস্থা পৌরসজ্ঘকে 
করিতে হয়। রাস্ত। তৈয়ারী করা এবং রক্ষা করা পৌরসজ্বের অন্যতম 
গ্রধান কাজ। শুধু তাহাই নয়, উহা আলোকিত করা, জলসিঞ্চিত করা, 
পরিষ্কার করাও পৌরসজ্ঘের কাজ। তাহা ছাড়া, পার্ক, উদ্ধান, জীড়াভূমি 
ইত্যাদি নির্সাণও পৌরসঙ্ঘকে করিতে হয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষা কর! পৌরস্ৰের 
অন্ততম প্রধান কর্তব্য। ইহার জন্ত পৌরসজ্বকে নানা দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
হয়, ষথা_টাকা ও ইনজেকশন দেওয়া, হাসপাতাল তৈয়ারী করা, চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা, মহামারী যাহাতে না লাগে তাহার জন্য 'প্রতিষেধমূলক ব্যবন্থা 
করা ইত্যাদি। ধাত্রী ও শিশু মহলের ব্যবস্থাও পৌরসজ্ঘকে করিতে হইবে । 


২১৪ * পররিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিছ্া 


কোন রূপ বিপজ্জনক ঘরবাড়ী--যাহা অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে 
এমন কোন বাড়ী পৌরসঙ্বের অধীন যাহাতে না থাকে তাহা লক্ষ্য কর! এবং 
এরূপ থাকিলে সকলের . নিরাপত্তার জন্ত উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক । 
ইহাও পৌরসজ্বের একটি বিরাট দারিত্ব। জলাশয় রক্ষা করা এবং বিশুদ্ধ 
পানীর জল সরবরাহ পৌরসজ্ঘের একটি বিশেষ কর্তব্য কাজ । কূপ, পুষ্করিণী এবং 

_ জলকলের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করিতে হইবে । বিশুদ্ধ জল 
পানের জন্য সরবরাহ না করিলে পৌরসজ্বের এলাকায় নানা রোগ দেখা দিতে 
পারে। অর্থশালী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহও পৌরসঙ্ঘ করিয়া থাকে। পৌরসজ্ৰ 
শ্মশান, কবরস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবে এবং জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখিবে । 
প্রাথমিক বিষ্ঠালয় স্থাপন এবং উচ্চ বিদ্যালয় ও গরস্থাগারগুলিকে সাহায্য দান 
করাও পৌরসজ্বের কর্তব্য । 

৩। পৌরসঙ্ঘের আয়-_লানা ভাবে পৌরসজ্মের, আয় হইয়া থাকে ; 
যথা_-(১) বাড়ী ও জমির উপর কর। (২) জল সরবরাহ, নর্দম| পরিষ্কার, 
পার়খানা পরিষ্কার আলোর ব্যবস্থার উপরও কর ধার্য হইয়া থাকে | (৩) চক্রযান 
ও নৌকার উপর কর। (৪) ব্যবসার, পেশা, বৃত্তি এবং প্রমোদের উপর 
ধার্য কর। (৫) খেয়া ও পুলের উপর কর। (৬) বাজারের উপর কর। 

ইহা ছাড়া পৌরসজ্ঘের নিজস্ব সম্পত্তি কিছু থাকে, পৌরসজ্ের উদ্ভোগে 
পরিচালিত কিছু কিছু প্রতিষানও থাকে। তাহা হইতেও পৌরসঙ্ঘের : 
কিছু কিছু আয় হয়। সরকারের অনুমতি লইয়া পোৌরসজ্ঘয খানও গ্রহণ 
করিতে পারে । সরকার হইতেও মাঝে মাঝে পৌরসজ্ঘ অর্থ পায় 

৪। পৌরসডেঘর ব্যর__নানা ভাবে পৌরসংঘের অর্থব্যয় হয়। যথা 
(১) সংস্থা পরিচালনা (২) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ। (৩) মলমূত্র নিষ্কাশন, 
(৪) জল সরবরাহ, () স্বাস্থ্য রক্ষা, (৬) হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, 
গুস্থাগার, শ্মশান, কবরস্থান পরিচালনা ইত্যাদি বহুবিধ কার্ধে পৌরসজ্ঘের : 
অর্থ ব্যয়িত হইয়৷ থাকে । 


ইম্প্রুভমে্ট ট্রাস্ট ব। নগরোন্নতি-বিধায়ক প্রতিষ্ঠান 
(Improvement Trust) 
স্থানীয় সংগঠন আরও দুই প্রকারের আছে। একটি হইতেছে Im prove- 
ment Trust ব|নগরোরতি-বিধায়ক প্রতিষ্ঠান এবং অপরটি হইতেছে Port 
7259% বা বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান। 


স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২১৫ 


কলিকাতা নগরোন্নতি বিধারক-প্রতিষ্ঠান (Calcutta Improve-- 
2162 গৃ'50- কলিকাতা শহরের বাসব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্ত 
১৯১২ গ্রীষ্টাবে ব্যবস্থাপক. সভা দ্বারা ইহা সৃষ্ট হয়। কলিকাতা মহানগরীতে 
লোকসংখ্যার চাপ খুব বেশি হয় এবং বস্তিগুলিতে লোকসংখ্যা বাড়ে। 
বস্তিগুলিতে একবার সংক্রামক রোগ দেখা দিলে উহা বহু মানুষের প্রাণ হরণ 
করিত। তাহা ছাড়া সংখ্যাবিক্যের ফলে মানুষের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি নষ্ট হয়।' 
বন্তিগুলি ভাঙ্গিয়া নুতন বাসযোগ্য এলাকা গড়িয়া তোলাই হইল এই 
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সভাপতি এবং আরও দশজন 
সভ্য লইয়া এই ট্রাস্টটি গঠিত। এই দশজনের মধ্যে চার জন কর্পোরেশন 
কর্তৃক নির্বাচিত, চারজন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এবং দুইজন বণিক সভার 
প্রতিনিধি। কলিকাতা কর্পোরেশনের বরাদ্দ সাহায্য এবং উন্নত জমির 


বিক্রয়লন্ধ অর্থ এই ট্রাস্টের আয় । 


কলিকাতা বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান (Calcutta Port Trust) 

কলিকাতার বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠানটিতে ১৭ জন সভ্য আছেন। ইহার" 
মধ্যে ১১ জন বণিক সভা দ্বারা মনোনীত, ৫ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত 
এবং একজন কর্পোরেশন কর্তৃক নির্বাচিত । কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের কাজ বহু 
রকমের-_পোতাশ্রয়, ডক, জেটি প্রভৃতি নির্মাণ ও মেরামত ইহাদের কার্য। 
তাহারা জাহাজ হইতে মাল খালাস করিয়া গুদামজাত করিয়া রাখেন । 
বন্দরে যে সব জাহাজ আসে তাহাদের পথ প্রদর্শনের কাজও তাহাদের ৷ 
নদী আবর্জনা-মুক্ত রাখাও তাহাদেরই কর্তব্য। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের 
আয়-ব্যয় তিন কোটি টাকা। কলিকাতা বন্দরের কাজ সুষ্্রূপে পরিচালিত 


না হইলে ভারতের বিদেশীয় বাণিজ্য নষ্ট হইত ৷ 


ভারতীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের আংশিক ব্যর্থতার কারণ 
ভারতে শহরে ও গ্রামে যে সব স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান দেখা যাইতেছে, 
মেই সব প্রতিষ্ঠানের কাজ সমন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দুইভাগে বিষয়টি, 
ভাগ করিয়া আলোচনা করা ভাল। 
প্রথমে আমরা গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 
গ্রামে পৌরচেতনার অভাব পরিলক্ষিত, হয়। বর্তমানে শিক্ষিতের' 


২১৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্া 


: হার কিছুটা বুদ্ধি পাইলেও পশ্চিম বঙ্গে প্রায় শতকরা ৭৫ জন লোক অশিক্ষিত। 
লোক বদি অশিক্ষিত হয় তাহা হইলে পৌর চেতনা আসিবে কোথা 
হইতে? বিচক্ষণ নাগরিকতা প্রায় দেখাই বায় না। প্রাণবন্ত ও কর্মঠ 
নাগরিক ভারতে কোথায়? সকলেই নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত, অপরের জন্য, 
দশের জন্য কাজ করিবে কে? তাহা ছাড়া দশের অন্ত কাজ করিবার 
প্রয়োজনীয়তাও তো. উপলব্ধি করিতে হইবে । উদ্দাসীনতাই এইখানকার 
বৈশিষ্ট্য বলা যায়। 

নগরে অশিক্ষা নাই, যাহার! কাজ করিতে যাইতেছেন তাহারা সকলেই 
শিক্ষিত তাহারা নিজের স্বার্থরক্ষার্থে ভোট দিয়া থাকেন এবং অনন্ত 
কাজও স্বার্থের দিক দিয়া চিন্তা করিয়া সম্পন্ন, করেন। ভোটদাতারা 
স্থানীয় সমন্তা সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করেন না। তাহা ছাড়া ভোটগ্রাপ্ত কর্ম- 
কর্তীগণ নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি ঘারা প্রণোদিত হইয়া নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া 
যান। জনগণের মঙ্গল হইবে কি প্রকারে? একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের জলের পাইপ ফাটিয়া যাওয়ায় কলিকাতার ৬০1৭০ 
পক্ষ লোকের কি জলকষ্ট গিয়াছে তাহা ভুক্তভোগী সকলেই জানেন। অথচ 
কলিকাতার পথেঘাটে টিউবওয়েলের অভাব নাই। কিন্তু জলও নাই। কেন? 
কলিকাতা শক্রত্বারা যদি কখনও আক্রান্ত হয়, যদি জল-সরবরাহের কোন 
ক্ষতি হয়, তাহার জন্যই তো নলকৃপ। কর্পোরেশনে নলকূপ লইয়া কেলেঙ্কারী 
কম হয় নাই। কেন এইরূপ হয়? নিজেদের স্থার্থসিদ্ির জন্য দেশটা 
মরিয়া যাইতে পারে সেদিকে কি কারও খেয়াল আছে? কর্তৃপক্ষের এই 
অসাধুতা-দোষ কবে যাইবে? 

গ্রামে ইউনিয়ন বোডগুলিতে আয়ের বন্টন ব্যবস্থা ভালরূপ ছিল না, তাই 
কার্যকরী হয় নাই। উহাদের আয়ের পন্থা বাড়াইতে হইবে, সরকারী সাহায্যও 
বুদ্ধি করিতে হইবে। পঞ্চায়েত কার্যকরী হইতে পারে, কিন্ত এখানেও পুরেই ধ্য 
বিপদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বর্তমান । যাহারা উন্নতি করিবার 


মালিক তাহাদের শিক্ষা যদি অতি নিক্মানের হয়, 


তাহা হইলে তাহাদের. 
সাধারণ 


বুদ্ধি দিয়া তাহারা জনগণকে কতটুকু অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে 
পারেন? এই কারণে আমারের মনে হয় পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে মনোনয়নের 
ব্যবস্থা থাকা উচিত,_তদিন পৰ্যন্ত না দেশ শিক্ষিত হয়। মনোনীত _ 
লোকেরা অভিজ্ঞ হইবেন এবং তাহাদের চরিত্রের দৃড়ত। থাকিবে, 


' স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ২... আগ 
তবেই তাহার! পথ দেখাইরা লইয়া যাইতে পারিবেন। তাহা ছাড়া দলগত 
বিচার দেশের পক্ষে আরও অনিষ্টকারী। দেশের বিচক্ষণ লোকদের বাদ দিয়া 
শুধু দলের দিকে তাঁকাইলে কি দেশের উন্নতি হইবে? সব জিনিসই ভাবিয়া 
দেখিবার মত। তবে পঞ্চায়েতকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। 
আজ হয়তো কর্মকর্তাগণ ঠিকমত কর্ম পরিচালনা করিতে পারিতেছেন না, 
কিন্তু হয়তো এমন একদিন আসিবে, যখন আমাদেরই গ্রামবাসী ও নগরবাসী 
সকল স্বার্থপরতার উধের্ব উঠিয়া দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত , করিতে 
পারিবেন। 


সমাপ্ত 


QUESTION PAPERS (প্রশ্নপত্রাবলী ) 


Junior Basic Training College Final Examination, 
July, 1961 


Group A 
1. What are the benefits of tree-plantation ? Discuss 
with speclal reference to erosion of soil, rainfall and 


carbon assimilation. 


বৃক্ষ রোপণের উপকারিতা কি কি? এই প্রসঙ্গে ভূমিক্ষয়, বৃষ্টিপাত ও 
অংগার আত্মকরণের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করুন । 

9, Write in detail how wind changes its direction in 
different seasons in your locality. Describe the construc- 
tion and use of a windvane. Y 

বৎসরের বিভিন্ন খতুতে আপনার অঞ্চলে বায়ুর গতি কিভাবে পরিবর্তিত 
হয় বিস্তারিত লিখুন । বারুংনিশানের গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে লিখুন । 


3. Explain why the length of a day varies from 
month to month. Show how this affects climate and 


Seasons. হু 
দিনের দৈর্ঘ্য মাসে মাসে পরিবতিত হয় কেন বুঝাইয়া লিখুন । এই 


বর্তনের ফলে কিভাবে জলবায়ু ও খাতুর প্রভেদ হয়? 
4. Discuss about mutual dependence ০ 


Insects and state the activities of bees in particular. 
ফুল ও কীট-পতন্দের পরস্পর নির্ভরগীলতার বিষয় আলোচনা করুন এবং 
এই প্রসঙ্গে মধুমক্ষিকার কর্মপদ্ধতির কথা বিশেষভাবে লিখুন : 
5. Write short notes on any tEWo— 
(a) Electricity in everyday life. 
(b) Life history of earthworm, 
(c) Birds of prey. 
(d) Formation of cloud, de 


f flowers and 


w and mist. 


২২০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


যে-কোন দুইটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন 
(ক) দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিদ্যুতের প্রয়োগ ৷ 
(খ) কেঁচোর জীবনবৃত্তান্ত | 
(গ) শিকারী পাখী । 
(ঘ) মেঘ, শিশির ও কুয়াশার উৎপত্তি। 


Group B 


1. Compare social lifeofa village, town and industrial 
area. How isavillage Society changing due to impact 
Of modern civilisation ? k 

থাম, শহর ও শিল্পাঞ্চলের সমাজ-জীবনের তুলনা করুন। আধুনিক 
সভ্যতার সংঘাতে পল্লীসমাজ কিভাবে রূপান্তরিত হইতেছে? , 

2, State what are the social defects which still persist 
in a village and suggest how these can be removed. 
Have you, asa school teacher, anything todo in this 
respect ? 

সামাজিক দৌষ-ক্রুটর কোন্গুলি এখনও গ্রামে বর্তমান আছে এবং কি 
উপায়ে তাহা দুর করা যায় লিখুন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে এই ক্ষেত্রে 
আপনার কিছু করণীয় আছে কি? 


8. Describe the constitution and functions of Union 
Board, 


ইউনিয়ন বোর্ড গুলির গঠন ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করুন । 

4. Show how rural People can be made conscious 
about their fundamental Tights. Criticise how far Adult 
Franchise has gone for establishing Democracy in India. 

গ্রাম্য জনতাকে তাহাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে কিভাবে সচেতন করা 


বায়? বয়স্ক ভোটাধিকার ভারতে গণতন্ সংস্থাপনে কতদূর সক্ষম হইয়াছে 
আলোচনা করুন । 


Junior Basic Training College Final Examination 
November, 1961 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 


Group A 
1.. Name the important agents which cause changes 
on the earth's surface. Describe fully the action of a 
river in changing the land-form in the middle part of its 
course. 
যে যে প্রধান শক্তিগুলি ভু-ত্বকের পরিবর্তন করিয়া থাকে, তাহাদের সমন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা করুন|: নদীর গতি- প্রবাহের মধ্যভাগে ভূ-পৃষ্ঠের কিকি 


পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা সবিস্তারে আলোচনা করুন। 
29. Describe fully with a diagram the change of 


seasons. 
একটি চিত্র অন্ধন করিয়া বিশদভাবে খতু-পরিবর্তন বর্ণনা করুন ৷ 
3. What is meant by «soil®? Explain clearly the 


influence of climate on soil. 


“মাটি” কাহাকে বলে? মাটির উপর জলবায়ুর প্রভাব কতখানি তাহা 
সুস্পষ্টভাবে আলোচন! করুন! 

4. Describe the life-history of a frog with special 
referene to its digestive system and respiratory System. 

পরিপাকপ্রণালী ও ্থাসগ্রহণপ্রক্রিয়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাউ২এর 


জীবন-ইতিহাঁস বর্ণনা করুন ৷ 

5. You must have ০ 
Give an account 
oot, Stem, leaves, 


bserved a Balsam plant in your 
college garden. of your observation 


with special ref 


rence to its 21 flowers and 
fruits. 
আপন 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনার 


র শিক্ষণ-মহাবিগ্ভালয়ের ফুলবাগানে দোপাটি ফুলগাছ নিশ্চয়ই 
দোপাটি ফুলগাছের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল এবং ফলের 
পর্যবেক্ষণের একটি বিবরণ প্রদান করন। l 


২২২ - পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
Group B 


6. “The activities of man in any region are nota 
Product of accident but of environment.” Elucidate. 

“কোনও একটি অঞ্চলের মানুষের ক্রিয়াকলাপ কোন দৈবঘটনাজাত নয়, 
তাহার পরিবেশের ফলেই উহা হইয়া থাকে ।”__উদাহরণসহ আলোচনা করুন। 

7. “Theeconomic life of the Indian People is governed, 
to a great extent, by the social environment of the 
country.” Explain fully. 

“ভারতের জনগণের অর্থ নৈতিক জীবন সামাজিক পরিবেশের দ্বারা 
অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।"_-বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন । 

8, Define Citizenship. “Rights and Duties are 
correlative.” Discuss fully. 

নাগরিকত্বের সংজ্ঞ| দিন। “অধিকার ও কর্তব্য পরম্পর সম্বন্ধযুক্ত 1৮ 
সবিশেষ আলোচন! করুন । 

9. What are the forces which help the growth ofa 
society? Discuss the role of a school in this Tespect, 

সমাজ-সংগঠনের শক্তিগুলি কি কি? 
কতটুকু? 

10. Discuss the constitution and fun 
Of the following :— 


এক্ষেত্রে বিশ্বালয়ের অবদান 


ctions of any one 


(a) Union Board. 
(b) Anchal Panchayat, ৮ 
নিয়ণিখিত যে-কোন একটির গঠন ও কার্ধাবলী আলোচনা করুন £__ 
(ক) ইউনিয়ন বোর্ড। 
(খ) অঞ্চল-পঞ্চারেত। 


Junior Basic Training College Final Examination; 
July 1962 


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 
Group A 


১। পাখী-পর্ববেক্ষণে শিশুদিগকে কিভাবে উৎসাহী করা যায়? বিভিন্ন 
গ্রকারের পাথী--তাহাদের দৈহিক গঠন, স্বভাব, খাদ্য ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও 
তৎসম্পর্ধিত পাঠের বিষয় আলোচনা করুন। 

How can you enthuse children i 
Discuss about observation of different 
their physical appearance, habits, food, etc., and the lesson 
relating to this study. 

২। তৃত্বকের গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন । প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে 
তৃত্বকের কি কি পরিবর্তন ঘটে? ভূমিক্ষয় ও তাহার নিবারণের উপায় বিষয়ে 
আলোচনা করুন| 

+ Write, in brief, about th 
crust. What changes in the eart 
heavy rainfall? Discuss about 


way of its prevention. 
৩। চুম্বক ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে কি কি সহজ পরীক্ষা শিশুদের নিকট 


উপস্থাপিত করা যায় ? চুম্বকের ধর্ম ও দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ্শক্তির প্রয়োগের 
কয়েকটি সহজ উদাহরণ বুঝাইয়! লিখুব'। : 
What simple ‘experiments on Rlectricity and Magnet- 


ism can be demonstrated before the children? Give 
lication of Electricity and 


explaining the principles 


n bird-observation ? 
kinds of birds— 


e composition of the earth's 
h’s crust can result from 
erosion of soil and the 


some examples of easy 800 
Magnetism in everyday life, 


underlying. 
৪। ক্রুবতার! চিনিবার সহজ উপায় কি? ক্রব্তারা সারাবছর সর্বক্ষণ 
_ কারণ ব্যাখ্যা করুন । কয়েকটি নক্ষত্রমগ্তলের নাম লিখুন 


স্থির থাকে কেন, 
এবং সপ্তধিমগ্ডল ও কালপুরুষের দৃশ্তরূপ অঙ্কিত করুন । 


২২৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


What is the simple way of knowing’ the Pole Star ? 
State reasons why it remains steady for all times though- 
out the year. Name some of the constellations and 
draw Ursha Major and Orion as seen in the sky. 

Group B 

€। ভারতীয় নাগরিকের কি কি অধিকার সংবিধানের দ্বারা স্বাকৃত ? 
এই অধিকার অর্জন করিতে হইলে নাগরিক কি কি কর্তব্য অব্য পালন 
করিবেন__-অল্পকথায় লিখুন ৷ 

What are the civic rights admitted in the Indian 
Constitution ? Write in short the essential duties to be 
discharged by a citizen so asto make him eligible for 
these rights. | 

৬) জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষার দিক্‌ হইতে বিচার করিলে পলীসমাজে 
এখনো! বর্তমান এমন কয়েকটি ভাল ও মন্দ সামাজিক অভ্যাসের কথা আলোচনা 
করুন। শিক্ষকের এই বিষয়ে কিছু কর্তব্য থাকিলে তাহাও আলোচনা 
করুন । 

Viewed from the point of public health and education, 
‘discuss’ some of the good and bad social practices still 
persisting in a rural society. Also discuss if the teacher 
has any role to play in this Tespect, 

৭1 “প্ৰাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবেও সমাজ-জীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত 


হ।- পাৰ্বত্য অঞ্চল ও সমতলভূমির সমাজ-সংগঠনের উদাহরণ দিয়া এই 
উক্তির ব্যাখ্যা করুন । 


“Natural environment also controls, to so 


Ine extent, 
the social life of a place,” 


—Explain this with special 
Teference to the form of Society on hills and in Plane. 

৮। সাধারণ নির্বাচনের আগে দলীয় প্রচার সষু-পরিচাপিত হইলে 
গ্রামবাসী জনসাধারণ বয়স্-ভোটাবিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, ভারতীয় 
সংবিধান, উন্নয়ন পরিকল্পন। ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জান লাভের সুযোগ পাইতে. 
পারে। উদাহরণ সহ ইহার তাৎপর্য বুঝায় লিখুন । 


প্রশ্নপত্রাবলী হু 


Should the party-canvassing preceding a general 
election be properly directed the common village people 
can get opportunity to learn a good deal about adult 
franchise, civic duties and rights, Indian Constitution, 
the development programmes, etc, Explain this with 


examples. 


Junior Basic Training College Final Examination, 
November 1962 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 
Group A 
What° is meant by the climate of a Place ? 
Distinguish between Weather and Climate. Enumerate 
the conditions on which the climate of a place depends. 
কোন স্থানের জলবায়ু বলিতে কি বোঝায় ? জলবায়ু ও আবহাওয়া-_এই 
ছুই-এর মধ্যে পার্থক্য কি? কোন স্থানের জলবায়ু যে-নে কারণের উপর 
নির্ভরশীল তাহা বর্ণনা করুন 


2. “Man is influenced by environmen 
not controlled by them.” Discuss the statement fully. 
“মানুষ পরিবেশের দ্বার| প্রভাবিত হয় কিন্ত নিয়ন্তিত হয় না।”__এই 


উক্তিটির বিশদ আলোচনা করুন। 
Give a brief description of the Solar system. Draw 


a diagram to illustrate your answer. 
সৌর-জগতের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। এক 


1. 


tal factors but 


টি চিত্র আকিয়া আপনার 


উত্তর পরিস্বুট করুন। 
4, How is erosion caused ? What are its effects ? 


What steps will you take to counteract erosion ? 
কি কি উপায়ে ভূমিক্ষয় হয়? ইহার পরিণাম কি? ভূমিক্ষয় নিবারণের 


জন্য আপনি কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন? 


১৫ 


২২৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


5. Explain how plant kingdom and animal kingdom 
are interdependent. 


প্রাণি-জগৎ ও উদ্ভিদ-জগৎ কিভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তাহা 
বুঝাইয়া লিখুন । 


Group B 


6. Distinguish between Society and Community. 
How does the conmunity help us to meet our primary 
needs of food, dress and shelter ? 

সমাজ ও সম্পরদায়_এই দুই-এর মধ্যে কি পার্থক্য? খান্ত, 
আশ্রয়ের মৌল 
করে? 


পোশাক ও 
প্রয়োজন মিটাইতে সম্প্রদায় কিভাবে আমাদিগকে সাহায্য 


7. Describe briefly the features of Community 
Development as a method of rural reconstruction. 


গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের পদ্ধতি-হিসাবে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য- 
গুলি বর্ণনা করুন| 


8. Describe the present system of 
Government in West Bengal, 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে স্বায়তখাসন- 

9. Suppose you are the onl 
Village and you are also a soci 


Village Self- 


ব্যবস্থা বর্ণনা করুন । 
Y literate man in your 
al worker. What steps 
Will you take to improve the economic condition of your 
Poor villagers ? 

মনে করুন আপনার গ্রামে আপনিই একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি; আপনি 


একজন সমাজসেবীও। আপনার দরিদ্র গ্রামবাদিগণের অর্থ নৈতিক অবস্থা 
উন্নয়নের জন্ত আপনি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন লিখুন। 


কাস 


Junior Basic Training College Final Examination, 


July, 1963 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 
Group A 


১। পশ্চিম-বাংলার ভূ-প্রক্ৃতির বৈচিত্র্যের প্রভাব ইহার বিভিন্ন স্থানের 
অধিবাসীদের জীবনচর্ধায় কিভাবে পড়িয়াছে তাহার পরস্পরের সম্বন্ধ দেখাইয়া 


বর্ণনা করুন । 
Give an account of how the varied topography of 


West Beugal has influenced the life activities of its people 
living in its different parts showing the inter-relationship 
between the two. 

২। খতু-পরিবর্তনের মূল কারণ খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। খতু- 
পরিবর্তনের ফলে (ক) বায়ুর গতি, (খ) দিনের দৈর্ঘ্য, ও (গ) কৃষিভূমির কি 
পরিবর্তন ঘটে আলোচনা করুন । 

Explain in briefthe main causes for season change. 
Discuss about the effect of season change on (a) the 
direction of wind, (b) length of the day, and (c) the soil. 

৩। আপনার বিগ্ভালয়ের পরিবেশে দেখা যায় এমন একটি মেরুদণ্ভী ও 
একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবন-বৃত্তান্ত লিখুন । 

Write down the life-history of a Vertebrata and an 


Invertebrata that can be observed in your school 


environment. 


৪। উদ্ভিদ্‌ যে জীবন্ত পদার্থ তাহা কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণের দ্বারা বুঝিতে পারা 
যায়? পত্রহীনতা কি বৃক্ষের মৃত্যুর লক্ষণ? এ-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা 


করুণ। 
What symptoms prove that a plant is 
ndition of a tree indicate its death ? 


a living being ? 


Does the leafless ০০. 


Discuss about this in short. 


২২৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্ধা 
Group B হে 

৫। পারিবারিক শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের উপরই সামাজিক উন্নতি নির্ভর 
করে-_এ-বিষয়টি উদাহরণ-সহ ব্যাখ্যা করুন । 

‘The progress of a society depends on discipline and 
sense of responsibility of its constituent families—explain 
with examples. 

৬। গ্রাম ও নগরের জীবনযাত্রায় কি কি সমস্তা আপনি লক্ষ্য করেছেন? 
শহরাঞ্চলের কি কি স্থযোগ-স্থবিধা পল্লীতে ও পল্লীর কি কি সুবিধা শহরে 
থাকলে জনগণ উপরুত হবে? 

What are the problems of village life and town life as 
noticed by you? State what benefits of town life if 
brought to a village, and vice versa, will help the people. 

৭1 গ্রামাঞ্চলে স্বায়ন্তশাসনের কি কি বিবিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে? 
এই স্বায়ত্তশাসনের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন । 

What aspects of self-governmet have so far been 


introduced inavillage? Discuss the effect of this self- 
fovernment system. 


৮। আপৎকালীন জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্র ও নাগরিকের সংবিধান-স্বীকৃত 
অধিকার ও দারিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া “অতিরিক্ত করভার-বহন” এবং 
“স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান” এই ছুই নীতির তুলনামূলক আলোচন! করুন। 
Discuss the merits and demerits of “bearing extra 
taxation” and “voluntary contribution” in the state of 
emergency,—keeping in view the 00151150610 


nal rights 
and responsibilities of the State and its people, 


Junior Basic Training College Final Examination, 
November 1963 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 

Group A ূ 
1. 0 15 soil formed? What is Transported soil ? 
Briefly describe the effect of climate on soil. % 
মৃত্তিকা কিভাবে স্থষ্টি হয়? অপস্থত মৃত্তিকা কাহাকে বলে? মৃত্তিকার 
উপর জলবায়ুর প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। 
2, Describe with diagram how change of season is 


caused. Why, do we receive less heat in morning and 


evening when compared to noon ? 


খতু-পরিবর্তনের কারণ চিত্র-সাহায্যে বর্ণনা করুন। মধ্যাহ্ন অপেক্ষা 


প্রভাত ও সন্ধ্যায় আমরা উত্তাপ কম পাই কেন? 
3. What are the general characteristics of the pl 
onds? Explain the statement, 


ants 


growing in streams and p 
«plants adapt themselves in various Ways.” 

নদী ও পুকুরে যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি 
কি? “উদ্ভিদ নানাভাবে নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত করে ।”! 


ব্যাখ্যা করুন। 
Describe the difference between the planets and 


4, 
stars. State the characteristics of the Great Bear, 
Casseopia and Orion. 

গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন। সপ্তধি, ক্যাসিওপিয়া, ও 
কালপুরুষ__এই নক্ষত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। 


Group B 
Je of a rural teacherin developing 


5, Discuss the ro 
f-governing, democratic and 


rural communities into sel 


« 


productive community. 


২৩০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


আমাদের গ্রাম গুলিকে স্ব-শাসিত, গণতান্ত্রিক ও উৎপাদনশীল সমাজগোঠীতে 
পরিণত করার কাজে শিক্ষকের ভূমিকা কি হইতে পারে--আলোচন! করুন । 
6. What are the qualities of a good citizen? Outline 


2 programme for developing citizenship in the students 
of Junior Basic Schools. 


সথনাগরিকের গুণাবলী কি কি? নিশ্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে 
নাগরিকতাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য একটি কর্মস্থচী প্রণয়ন করুন । 


7. Illustrate with suitable examples how the beaks. 


and feet of birds can tell about their habits. 


পাখীর চঞ্চু ও পায়ের পাতা হইতে উহাদের অন্যান সম্বন্ধে কিরূপ জানিতে 
পারা যায়--উদদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া লিখুন। | 

8. Vinobaji says that in the present-day social set-up, 
it willnot be posible to introduce Nal Talim. Draw a 
Pen picture of the present-day Indian society and analyse 


the above statement and give your views in favour of or 
against it. 


বিনোবাজী বলেন, বর্তমান সমাজ-ব্যবথায় নঈ তালীম প্রবর্তন করা যাইবে 
না। বর্তমান ভারতের সমাজচিত্র অঙ্কন করিয়৷ এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করুন এবং উহার পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। 


9. (৫) Write about the constitution and functions of 
the Village Panchayat. 


(b) State the influence of social institutions on the 
economic life of the village people. 


(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন ও উহার কারযপ্রণালী বিষয়ে লিখুন । 
(খ) পল্লীবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
প্রভাব বর্ণনা করুন । 


Junior Basic Training College Final Examination, 
July 1964 


Group A 


১। পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিশুরা ভূত্বক সম্পর্কে 
কি জ্ঞান পাভ করিতে পারে? পর্বতে বৃষ্টিপাতের ফলে সমতলক্ষেত্রের ভূমির 
উপর কি কি পরিবর্তন ঘটে? 

What the children can learn about the Earth’s crust 
by observing the topography of ahillarea? What are 
the changes effected on the 501] of a plain land due to 


rainfall on the hills ? 

২। বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে সচরাচর কি কি প্রাণী দেখা যায়? তাহাদের 
দুইটির বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত লিখুন । 

What animals can be commonly seen in rural ares 
during the rainy season ? Write, in details, the life- 
history of any two of them. 

৩। জলবায়ু এবং আবহাওরার মধ্যে পার্থক্য কি? শিশুরা যাহাতে 


নিজেরাই স্থানীয় জলবায়ু নির্ধারণ করিতে পারে তাহার জন্য বিদ্যালয়ে কি 


কি ব্যবস্থা থাকা আবধ্যক ? 

What is the differe 
What should be the requisite arrangement 
so that the children themselves can determine the local 


climate ? 
৪। সাইকেলের বৈদ্যুতিক আলো, 


করিয়া শিগুদিগকে চুম্বক ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে 


এমন একটি পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করুন । 
lan intending to give the children a 


ut Magnetism and Electricity taking 
mpof a bicycle, torch-light, and 
the centres of interest. 


nce between weather and climate [¢ 
s in a school 


টর্চপাইট, ও “মাইক” যন্ত্রকে অবলম্বন 
কিছু প্রাথমিক ধারণা দেওয়া যায় 


Write a lesson P 
preliminary idea abo 
the articles—electric la 
microphone (“mike”) as 


২৩২ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
Group B 


€। “প্ৰাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের দৈহিক গঠন, ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে।”_সমুদ্রতীর, বনাঞ্চল, মরুদেশ ও পর্বত 
অঞ্চলের অধিবাসী মানুষের কথা আলোচনা! প্রসঙ্গে বিষয়টি বুঝাইয়া লিখুন । 

“Natural environment affects the body-formation, 
individual, and social life of a man.” Write to explain 
this with refernce to the people living in seashore, forest 
area, deserts and in hills. 


৬। পঞ্চায়েতী সংগঠন সংক্ষেপে বুঝাইয়া লিখুন। গ্রাম পঞ্চায়েত ও 
ইউনিয়ন বোর্ডে পার্থক্য কি? কোন্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
বেণী অনুকূল এবং কেন? ট 

Write, in short, about the Organisation of “Panchayet.” 
How “Gram Panchayet” differs from “Union Boards?” 


‘Which of the two helps more to establish the ideals of 
local self-government and how ? 


11 গত দশ বৎসরের মধ্যে আপনার নিজ অঞ্চলে যে সমস্ত স্থানীয় 
সমন্তার উদ্ভব হয়েছে তাহাদের বিষয় আলোচনা করুন (যানবাহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা 
ও সামাজিক অভ্যাস-জনিত সমন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন )। এই-সমস্ত সমস্তার 
শমাধানের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করুন| 


Discuss about the local problems 
health, education and social 


these problems. 


৮। ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। 
এই বিষয়ে গ্রামবানীকে সচেতন করা কিভাবে সম্ভব? শিক্ষকের যদি কোন 
কতব্য থাকে তাহাও আলোচনা করুন। 

Discuss about tlhe 
citizen. How the villa 
these? Discuss ifat 
Connection, 


Rights and Duties of an Indian 
Bers can be made conscious about 
eacher has anything to doin this 


Junior Basic Training College Final Examination, 


November 1964 
Group A 


h diagram how change of season is 


1, Discuss wit 
he day 


caused on the surface of the earth. Why is t 
shorter in winter than in summer in every continent ? 
পৃথিবীতে কিভাবে খতু পরিবর্তন হয় তাহা চিত্র-সাহায্যে আলোচন! 
করুন। প্রত্যেক মহাদদেশেই গ্রীন্মকালের তুলনায় শীতকালের দিবাভাগের 
আয়তন ছোট হয় কেন? 


2. What do 
Briefly describe the factors that bring about 


you mean by the crust of the earth? 
a change 


in the crust of the earth. 
ভূত্বক বলিতে আপনি কি বোঝেন? যেসকল শক্তি-দ্বারা ভূত্বকের 


পরিবর্তন ঘটে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। 


3. Clearly explain what do you mea 
Which thermometer is more 
eof a 


n by “weather” 


and “climate” of a place. 
cate the mean or average temperatur 


useful to indi 
otice with the help 


particular date ? What would youn 


. of that thermometer and how? 
কোন স্থানের “আবহাওয়া” ও “জলবায়ু বলিতে কি বোঝায় তাহা সুম্পষ্ট- 


ভাবে ব্যাখ্যা করুন। কোন দিনের গড় তাপ নির্ণয় করিবার জন্য কোন্‌ 
- ধার্মোমিটারের সাহাধ্য অধিক প্রয়োজন ? উহার সাহায্যে আপনি কি লক্ষ্য 
করিবেন এবং কিভাবে ? 


4. What do you mean 
a neat sketch the different P 


by a typical flower? Describe 
arts of a typical flower. 


with 
আদর্শ পুষ্প বলিতে কি বোঝেন? চিত্রসহ একটি আদর্শ পুষ্পের বিভিন্ন 
»অংশ বর্ণনা করুন । 


5. What do you understand by metamorphosis of 


২৩৪ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিপ্তা 


insect? Describe the metamorphosis of either butterfly 
Or silkworm. 


পতদ্বের রূপান্তর বলিতে কি বোঝায়? প্রজাপতি অথবা রেশম কীটের 
জীবনের রপাস্তর বর্ণনা করুন। 

6. Explain clearly how the nature maintains a balance 
in the animal and the plant kingdom. 


উদ্ভিদ ও জীবজগতে প্ররুতি ফিভাবে সমতা রক্ষা করিতেছে তাহা 
হম্প্টরপে বুঝাইয়া লিখুন । 


Group B 


7. Define community life. It is sometimes said 


that in modern industrial Society, the individual is “lost”, 
In what sense, if at all, is this true ? 


সমাজ-জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন। কখনও কখনও বলা হয় বে 
বর্তমানের বৃহৎ শিল্পভিত্তিক সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য আর নাই। ইহা কতখানি 
শত্য--তাহা আলোচনা করুন। 


নেহরু বলিয়াছিলেন, “প্রত্যেক গ্রামে একটি পঞ্চায়েৎ, একটি সমবায় ও 


একটি বিগ্ালয় থাকা উচিত। তবেই গ্রামের ভিত্তি দু হইতে পারে ।” 
_উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি কি 


and Organisation. 


. জেলা পরিষদ কি? ইহার গঠন ও কার্য আলোচনা করুন। 


Junior Basic Training College Final Examination, 


July 1965 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 
Group A 


1. Explain, with diagram, the construction and use: 
of Maximum and Minimum Thermometer. Convert 86° F. 
to Centigrade scale. 

সর্বোচ্চ ও সর্বনিয্ন উষ্ণতা-মাপক যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার-বিধি চিত্র-সাহায্যে 
বাইয়া লিখুন। ৮৬৭ ফারেনহাইটকে সেটিগ্রেড দ্বেলের মাপে পরিবর্তিত: 
করুন । 

2. Whatis meant by Humidity ? Explain how it is: 


determined by a Dry and Wet Bulb Thermometer. 


আদ্রতা বলিতে কি বুঝায়? ভিজা ও শু বান্ধ-এর উষ্ণতা-মাপক যন্ত্র 
সাহায্যে কিভাবে উহা নির্ধারণ করা যায় ব্যাখ্যা করুন! 

3. Name the planets that are never 5 
at midnight, Explain the reason. 

বে এহপুলি কখনোই মধ্য-রাত্রিতে আকাশে দেখ! যায় না, তাহাদের নাম 
লিখুন ৷ উহার কারণ ব্যাখ্যা করুন । 

4. Explain the purpose 


Mahotsab. 
বন-মহোঁৎসব দ্বারা যে যে উদ্দেশ্য সাধিত 


een in the sky 


s that are served by Vana 


হয় তাহাদের ব্যাখ্যা প্রদান 
করুন। 

5. State the characteristics of Insects. 
ts and describe the life-history of one of them. 
শ্রেণীর প্রাণীর বৈশিষ্টযগুলি বর্ণনা করুন। চারটি পতন্দ-শ্রেণীর 


টির জীবনেতিহাস বর্ণনা করুন। 
the different means by which 


Name four 


insec 
পতঙ্গ- 
প্রানীর নাম লিখুন ও এক 
6. State, with examples, 


plants disperse themselves. 


২৩৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


উদ্ভিদ যে-যে কৌশলে নিজ নিজ বংশধারা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দেয় সেইগুলি 
উদাহরণ দারা ব্যাখ্যা করুন। 


Group B 


State the different stages of evolution of human 
‘society. What are the main guiding forces behind such 
evolution ? 

মন্তয্য-সমাজের ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির পরিচয় প্রদান করুন। 
এইরূপ ক্রম-বিকাশের মৌল প্রেরণাগুলি কি কি? 

2. Describe the constitution and functions of Anchal 
Panchayat. 

অঞ্চল পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্য বর্ণনা করুন । 

8. “The civic rights that are given to an Indian 
‘citizen can only be true if citizens impart their duties 
and obligations of a good citizen.” 
statement with examples. 


1. 


Explain the 


“ভারতীয় সংবিধানে নাগরিককে বে-সমন্ত অধিকার দেওয়া হইয়াছে, 
নাগরিকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালিত হইলে তবেই তাহা সত্য 
হইয়া উঠিবে।”-_-উ্তিটি উদাহরণ-দাহায্যে ব্যাখ্যা করুন । 

4. Describe the good and bad aspects of village and 
town life and discuss how village life can be uplifted. 

্রাম্য-জীবন ও শহর-জীবনের ভাল ও মন্দ দিকগুলি বর্ণনা করুন ও গ্রাম্য- 
জীবনকে কিভাবে উন্নত করিতে পারা যায় আলোচনা করুন। 


Junior Basic Training College Final Examination, ই 
November 1965 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STUDIES 
Group A 

১। সমুদ্র ও পর্বত সহ পৃথিবীর উৎপত্তি বর্ণনা করুন। কিভাবে, 
মহাদেশগুলির সৃষ্টি হইল? 

Describe the origin of the Earth with its oceans and 
mountains. How the continents are formed ? 

২। ভূ-ত্বক কিসের দ্বারা গঠিত? ভূ-দ্বকের বিভিন্ন প্রকার শিলা সম্পর্কে 
বর্ণনা দিন। মৃত্তিকার উৎপত্তি কিভাবে হইল? 


What are the constituents of the Earth's crust ? 


Describe the different kinds of rocks of the crust. What 


is the origin of soil ? 

৩1; মৌমাছির জীবনপ্রণালী বর্ণনা করুন । মৌমাছিপালনে মৌমাছির 
জীবনযাত্রার জ্ঞান কিভাবে কাজে লাগে তাহা প্রদর্শন করুন । 

Describe the life-history of Bees and show how this- 
f life-history cau be utilised in Bee-keeping. 
কি? আকাশে গ্রহকে কিভাবে 
সপ্তধিমগ্ডলের নক্ষত্রগুলি ধ্রুবতারার 


knowledge 0 
৪1 গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য 


চেনা যায়? সপ্তধি মগুলের বন! দিন। 


চতুর্দিকে কেন ুরিতেছে তাহা ব্যাখ্য! করুন। 
What is the difference between Stars and planets ? 


How can you recognise planets in the sky? Givea 


ation ০ 
re moving around the fixed 


description of the constell f Ursa Major and explain 


why the stats of this system £ 


pole-star. 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিভাবে মাপা যায়? আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে 


৫। 
20৮ এবং “Dry and wet-bulb” 


Maximum and Minimu 


থার্মোমিটারের ব্যবহার কি? 


হই পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


How can you measure the amount of rain-fall? What 
-are the uses of maximum and minimum and dry and wet- 
bulb thermometers in weather-study ? 


Group B 
৬। ভারতীয় গ্রামপ্তলির সুবিধা ও অস্বিধাগুলি কি কি? গ্রামের 
অন্বিধা দূর করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন৷ 


What are the advantages and disadvantages of Indian 


villages? Draw outa Plan to remove the disadvantages 
of the villages. 


11 অঞ্চল পঞ্চায়ত কি? কিভাবে ইহা গঠিত হয়? ইহার কাজ কি? 
গ্রাম-উন্নয়নের কাজে অঞ্চল-প্রধান কি সাহায্য করিতে পারেন? 
What is 42079] Panchayat ? 


How it is formed ? 
What is its function? How can a 


nH Anchal Pradhan 
‘Contribute in the village uplift work ? 


৮। আমাদের সংবিধান অন্নযায়ী ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব 
ও কর্তব্য কি? ব্যাখ্যা করুন। 


What are the rights, obligation and duties of a citizen 


of India according to our Constitution ? Explain. 


Junior Basic Training College Final Examination, 


July 1966 
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1 


What is meant by the “crust of the earth” 
Was it formed? Name the com 
crust of the earth, and classify the 
ডুত্বক বলিতে কি বোঝায়? 
সাধারণ শিলাগুলির নাম লিখুন এ 


? How 
Mon rocks forming the 
m. 


কিভাবে ইহা গঠিত হইয়াছিল? তুত্বকের 
বং ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করুন। 


ই, উনি 


০ ০০০ 


রর প্রশ্নপত্রাবলী ২৩৯ 


2. What is the difference between weather and 
‘climate? Explain the causes of weather change. How 
will you forecast weather with the help of maximum and 
minimum and dry and wet bulb thermometers. 


আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কি? আবহাওয়া পরিবর্তনের 
কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন। সর্বোচ্চ ও সর্বনিয্ন এবং শুষ্ক ও আর্ত বান্ধ উষ্ণতা- 
মাপক যন্ত্রের সাহায্যে আপনি কিভাবে আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-বাণী 


করিবেন? 
3. Describe the work of river as agent of erosion, 


transportation and deposition. What typical features 
of the landscape are due to each of these activities ? 
Give illustrations. 

ভূমিক্ষয়, সঞ্চালন এবং অবক্ষেপের সহায়ক হিসাবে নদীর কাজ বর্ণনা 
করুন। ভূপ্রক্ৃতির কোন্‌ বৈশিষ্যগুলি এইসব কাজের ছারা সংঘটিত হয়? 


উদাহরণ দিন । 
4. Describe the life-history of bees. Indicate how 


this knowledge has been utilised for bee-keeping. 
মৌমাছির জীবন-প্রণালী বর্ণনা করুন। মৌমাছি পালনের জন্য এই জ্ঞানের 


ব্যবহার কিভাবে করা হইতেছে দেখান। 
5. What are the differences between planets and 


stars? Explain the causes of the movements of planets 
and stars as seen in the night sky at different times of 


the year. 
গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য কি? বছরের বিভিন্ন সময়ে রাত্রির আকাশে গ্রহ 


ও তারকাদের পরিলক্ষিত গতির কারণ ব্যাখ্যা করুণ । 
6. Explain what do you mean by Volt, Ampere and 


Watt. State their relation. 
ভোট, ও্যাম্পায়ার এবং ওয়াট বলিতে কি' বোঝায় তাহা ব্যাখ্যা করুন। 


তাহাদের সম্পর্কটি লিখুন । 


২৪০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিগ্য1 


Group B 
7. What do you mean by society? Hovwis a society 


formed? Describe the laws governing the changes of 
human society. 

সমাজ কাহাকে বলে? সমাজ কিভাবে গঠিত হয়? মানব-সমাজের 
পরিবর্তন সাধনকারী বিধিগুলির বর্ণনা! করুন । 

8. Give the constitution and functions of District 
Parishad. 

জেলা পরিষদের গঠনতন্ত্র ও কার্য বর্ণনা করুন । 

9. What do you mean by Democracy? What are 
the rights, obligations and duties of a. citizen in a 
democracy ? Discuss this with reference to India. 


গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝেন? গণতন্ত্রে নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও 


কর্তব্য কি? ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করুন 

10. Do you think that villages are neglected in our 
Five-Year Plans? Give reasons for your answer, What 
are the needs of our villages at the present stage ? 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাপ্ডলিতে আমাদের গ্রামগুলি অবহেলিত বলিয়া 
কি আপনার মনে হয়? যুক্তি দ্বারা আপনার মতকে প্রতিষ্ঠিত করুন ॥ 
বর্তমানে আমাদের গ্রামগুলির চাহিদা কি? 


Junior Basic Training College Final Examination, 
November 1966 
Group A 
১। আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে? কিভাবে ইহা স্থষ্টি হয়? আগ্নেয়গিরি 
হইতে যে সকল পদার্থ উদগাঁরিত হয় তাহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। 


What is a volcano ? How is it formed ? Givea brief 
account of the materials ejected from volcanoes. 


প্রশ্নপত্রাবলী ২৪১ 


২। সীরা বৎসরে খতু-পরিবর্তনের কারণগুলি কি? 


What are the causes of change of seasons throughout 
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a year ? 
৩। চন্দ্রের পৃষ্ঠতল সম্পর্কে আপনি কি জানেন? গ্রহণ কেন হয় চিত্রের 
সাহায্যে বুঝাইয়া দিন। প্রত্যেক অমাবন্তা ও পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না কেন? 
What do you know about the surface of the Moon ? 


Explain the causes of eclipse wilh the help of diagrams. 


Why eclipse does not occur on every Hew or full 


moon ? 
3 ৪। বাগানের একটি উপকারী পতঙ্গ এবং একটি অনিষ্টকারী- 
পতল্ের জীবন-ইতিহান লিখুন । কিভাবে উহারা বাগানের উপকার বা 


অপকার করে? * 
Write life- 
harmful insect of a garden. 


histories of one helpful insect and one 


How do they help or do 
harm in the garden ? ; 
৫। মুল-নীতিগুলির ব্যাখ্যা করিয়া কিভাবে ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুৎ 


উৎপন্ন করা হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণন। প্রদান করুন। 
Describe briefly how electricity is generated with the 


a Dynamo explaining the principle involved 


help of 
in it, 
Group B 
৬। জেলা পর্ষদের গঠন ও কার্য বর্ণনা করুন । 
Describe the constitution and function of Zila 
Parishad. 
লর জীবন ও কর্মকে কিভাবে প্রভাবিত 


এ। পরিবেশ বিভিন্ন অঞ্চ 
করিয়াছে তাহা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন। 
Explain with illustrations how en 
the life and work of the people of different regions. 


vironment influences 


১৬ 
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৮। গণতন্ত্র বলিতে আপনি কি বোঝেন? গণতন্ত্রকে উপবুক্তভাকে 
কার্যকরী করিতে হইলে আপনার মতে দেশের মধ্যে কিরূপ অবস্থা থাকা 
প্রয়োজন? 

What do you understand by democracy? What, 
according to you, should be the condition in the country - 
for the proper functioning of democracy ? 


পরিশিষ্ট | 


Solar System (দৌরজগ )-_ রাত্রিতে আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। সুর্ঘও একটি নক্ষত্ব। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র 
হইতেছে কৃর্ব। ইহা আকাশের একটি বিশেষ স্থানে অবস্থিত হইয়া আছে, 
তবে ইহা আপন মেরুরেখার চারিদিকে প্রতি ২৫ দিনের কিছু বেশি সময়ে 
আবর্তন করিয়া থাকে । 

আকাশে কৃর্ষের কতকগুলি গ্রহ অ'ছে। এই গ্রহগুপির উৎপত্তি সম্পর্কে 
নানারকম মতবাদ আছে। [পুস্তকের প্রথম অংশে দেখ ]। এই গ্রহগুলির 
উৎপত্তি যেভাবেই হউক না কেন ইহারা কুর্ঘ হইতে উত্তাপ ও আলোক লাভ 
করে। এই কারণে গ্রহ্গণের সমষ্টকে সৌর পরিবার বা সৌরজগৎ বলা 


হইয়া থাকে । ০ 

চন্দ্রের উপরিভাগ ও চন্দ্রগ্রহণ_ 

পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র । চন্দ পৃথিবী হইতে প্রায় ৩৮৪,০০০ কিলোমিটার 
" দূরে অবস্থিত থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন 
স্পেন শিপ (972০৪ 51212)-এর সাহাষে] এবং টেলিভিশান ক্যামেরা 
ইত্যাদির সাহায্যে চন্দ্রের পৃষ্ঠ সম্বন্ধে নান! তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। অনেক 
পণ্ডিত মনে করেন যে, চন্দ্রের আরুতি ডিমের অনুরূপ এবং ইহার উপরিভাগ 
অঞ্চলে অনেক আগ্নেয়গিরি ও নি্ভূমি আছে। নিম্ন অংশে আছে কয়েকটি 
গর নাম দেওয়া হইয়াছে যথাক্রমে শাস্তি সাগর, অত সাগর, 


সাগর, তাহাদিত 
মেঘ সাগর ইত্যাদি বা ৫৪ of Tranquility, Sea of Nector, Sea of 
Clouds Etc. b 

রিতেছে। উহার! 


চন্দ্ৰগ্রহণ-_পৃথিবী ও চন্দ্ৰ নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ ক 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদি সুর্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী সমরেখায় আসে, 
তাহা হইলে পৃথিবীর ছায়া! ূর্ণচজ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে এবং তখন 
কিছুকালের জন্য পৃথিবী হইতে চন্দ্ৰকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবী ও 
চন্দ্র গতিনীল । তাই কিছু পরেই আবার চন্ত্রকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

পৃথিবীর ছায়া যখন চন্্রকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া থাকে, তখন 
পুর্ণগ্রগ চন্দ্রগ্রহণ বলা হয় আধার যখন চন্দ্রের কিছু অংশ পৃথিবীর ছায়৷ দার! 


আবৃত হয়, তখন হয় খগ্ুগ্রাস চন্দরগ্রহণ ৷. 
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পৃথিবীর কক্ষপথ ও চন্দ্রের কক্ষপথ এক সমতলে নহে) একটি আর 
একটির সাথে ৫০ হেলিয়া। রহিয়াছে। ফলে উহারা ছুই বিন্দুতে ছেদিত 
হইয়াছে। চন্দ্র ষদি পূর্ণিমা তিথিতে বা অমাবস্তা তিথিতে ঘুরিতে ঘুরিতে কোনও 
একটি ছেদ বিন্দুর নিকটে গূর্ঘ ও পৃথিবীর সমরেখার আসে তবেই চন্দ্রের ছায়া 
পৃথিবীর উপর বা পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িয়া থাকে এবং তখনই গ্রহণ 
হয়, না হইলে গ্রহণ হয় না। এই কারণেই প্রতি পুর্ণিমায় বা অমাবস্তায় গহণ 
হয় না। 

গ্রুবতারা নিশ্চল দেখ! বার কেন? 


উত্তর গোলার্ধের কোন স্থান হইতে দেখিলে ঞ্রবতার। আকাশে স্থির হইয়া 
আছে বলিয়া মনে হইবে। প্রবনঙ্গত্র পৃথিবীর মেরুরৈখার্‌ সমান্তরালভাবে 
উত্তর আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে, তাই উহাকে স্থির বলিয়া মনে হয়। 
ধ্রবনক্ষত্র পৃথিবীর মেরুরেখার বর্ধিত অংশের চারিদিকে একটি খুব ক্ষুদ্র বৃত্তকার 
পথে পরিভ্রমণ করে । ইহার কক্ষ অত্যন্ত ছোট বলিয়া এবং অত্যন্ত দূরে 
অবহিত বলিয়া উত্তর গোলার্ধ হইতে উহাকে স্থির বলিয়া বোধ হয় । 

ভায়নামে! বা! তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র (037875০)-- 


আধুনিক সভ্য জগতে তড়িৎশক্তি ছাড়া আমাদের চলে না। আমর! 
বস্তুতঃ পক্ষে তড়িংশক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রচুর তড়িৎশক্তি সরবরাহ 
করিতে হইলে আমাদের ডায়নামো নিতান্তই প্রয়োজন, কারণ ডায়নামে| 
দ্বারাই প্রচুর তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে। ডায়নামো দুই 
প্রকারের হইয়া! থাকে (১) অলটারনেটর (Alternat০হ বা A.C.) ভারনামো। 
ইহা কোন বতনীতে পরিবর্তা (alternating) তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করিয়া 
থাকে। (২) মমগ্রবাহ (Direct Current বা D. C.) ডায়নামো। ইহা 
কোন বতপগীতে সমতড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করে । 

তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের উপর এই দুই যঙ্থের মূলনীতি প্রতিঠিত। যদি 
কোন চৌধ্বক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া একটি বন্ধ কুগুলীকে (0106৭ ০০11) ঘুরান 
যায় তবে কুণ্ডলী বলরেখাগুলিকে ছিন্ন করিবে। ফলে এ বলরেখাগুলির 
সংখ্যার পরিবর্তন হইবে। ও কুণ্ডলীতে তখন তড়িৎ-চুম্বক আবেশ অন্থসারে 
একটি তড়িচালক বল আবিষ্ট হইবে। একটি বহির্বত'নীর (External 
Circuit ) সহিত বদি ও কুগুলীর ছুই প্রান্ত সংযুক্ত থাকে, তবে এ 
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বতনীতে পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ (১*০) উৎপন্ন হইবে। ইহাকে যদি সম প্রবাহে 
পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে Commutator নামক একটি যন্ত্রের 
সাহায্য লইতে হইবে। ছুই রকম ডায়নামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া 
হইল । 

A.C. Dynamo ( এ. জি. ডারনামো। )_ এক নরম লোহার চোঙের 
উপর কিছু পাক তার জড়াইয়া আর্মেচার (armature) করিতে হইবে। একটি 
শক্তিশালী চুম্বকের মেরুদ্য়ের মধ্যে এই আর্মেচারটি বুরিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে 
হইবে উহা ঘুরাইবার জন্য বাষ্প এজিন বা তৈল এঞ্জিন ব্যবহার করা যায়। যদি 
প্রবাহমান জলের স্রোতে আর্নেচার ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাহা হইলে 
জল বিদ্যুৎ (17০৩1691710) উৎপাদিত হইবে ৷ দুইটি ধাতুনিমিত আংটার 
(5110 77125) দ্বরা -আর্েচার কুগুলীটির শেষ দুইটি প্রান্ত যুক্ত ৷ এই 
আংটা দুইটও আর্সেচারের সহিত, ঘুরিতে পারিবে। এই অবস্থায় কার্বন 
নির্দিত দুইটি ব্রাশ (৮৮০৪৮) এমন ভাবে রাখ! হয় মে আর্মেচার ঘুরিবার সময় 
উহার] যেন আংটার সাথে খুব আলগাভাবে ঠেকিযা থাকে । বহির্ব্তনী এই 
ব্রাশ দুইটির সাথে যুক্ত থাকে এবং তখন বহিবর্তনীতে পরিবর্তী তড়িৎ গ্রবাহ 
(A. 0.) সষ্টি হইয়া থাকে । 

D. C. Dynamo ( ডি. সি. ডায়নামে )-ডি, পি. ডায়নামোর নাথে 
এ. মি. ডায়নামোর পার্থক্য অতিশয় কম। পার্থক্য এই যে, ডি, সি. 
ডায়নামোতে কমুটেটার (0০231706597) যন্ত্রের দ্বারা বহিৰ্বত নীতে 


মম-তড়িৎপ্রবাহ স্থ্ট হইয়া থাকে। 
এখানে আর্মেচারটি কুগুলীর দুই দিকে দুইটি অর্ধবৃত্তীকার তামার পাতের, 
সঙ্গে যুক্ত। এই দুইটি পাতকে একসাথে বলিতে পারা বায় কমুটেটার বা: 


C০৪০৮ ৷ ইহার! আর্মেচারের সাথে একসাথে ঘুরিয়া থাকে। 
দুইটি ভ্রাশের সাহায্যে বহির্তনীকে কমুটেটারের সাথে যুক্ত কর! হইয়া থাকে । 
যখন আর্মেচার ঘুরান হইয়া থাকে তখন আর্মেচার কুগুলীতে পরিবর্তী 
তড়িচ্চালক বল উৎপন্ন হইয়া থাকে! কিন্তু এইস্থলে ব্রাশ ঢুইটি এমন ভাবেই 
রহিয়াছে যে, ঠিক বখন তড়িচ্চালক বলের অভিমুখ আর্মেচার কুণ্ডলীতে 
বদলায়, তখন ব্রাশ দুইটি পরস্পর কগুটেটারের পাত বদলাইয়া থাকে। 
অর্থাৎ একটি ব্রাশ একটি পাত ছাড়িয়া দেয় এবং অপর পাতটিকে স্পর্শ 
করিয়া থাকে। ইহার জন্ঠই একটি ব্রাশ পজিটিভ তড়িৎ এবং অপর ব্রাশটি 


২৪৬ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিষ্তা 


নিগেটিভ তড়িৎ সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং তখন বহিবর্তনীতে সর্বদ। একমুখী 
তড়িং-প্রবাহ হইয়া থাকে । 

স্বাধীন ভারতে পঞ্চারেতী রজ-_আমাদের সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদে 
বলা হইয়াছে “গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠনের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা করিবে এবং তাহার! 
যাহাতে স্বায়ত্ত শাসনের শঙ্ক হিসাবে কার্য সম্পাদানে সক্ষম হইতে পারে তজ্জন্ত 
রাষ্ট্র তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও শক্তি দিবে।” সংবিধানের এই নির্দেশ 
অনুযায়ী ভারতে আজ পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

কেন এই পঞ্চারেতী রাজ-_পর্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেই 
হইল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্্রীকরণ। দেশের জনসাধারণকে রাষ্্র-পরিচালন 
এবং দেশগঠনের ব্যাপারে সরাসরি যুক্ত করা না “গেলে ভারতের মত 
বিশাল দেশের গণতন্ত্র সাকল্যমণ্ডিত কিছুতেই হইতে পারে না} জনসাধারণই 
উপযুক্ত সহযোগিতার দ্বারা গণতন্ত্রে সমৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। গ্রামেই 
ইহার রূপারণ হইবে এবং গ্রামেই উহার শিকড় দৃঢ়ভাবে মাটিতে প্রবেশ 
করিতে পারিবে। জনগণ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিবেন । 
জনগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন এবং অধিকার প্রয়োগ 
করেন তাহা হইলে পল্লীর জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হইবে। 
পঞ্চায়েতী রাজ-ব্যবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে নিজেদের দায়িত্ব পালন করিবার 
সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। লোকসভা ও বিধান সভাতেই আজ সমস্ত শক্তি 
কেন্দ্রীভূত নয়। ক্ষমতার বিকেন্্রীকরণ করিয়া বিভিন্ন স্তরের পঞ্চার়েতী 
সংস্থার মারফত সুদুর পল্লীর জনগণের হাতে ক্ষমতা! অর্পণ করা হইয়াছে। 
পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি স্তর নিজ নিজ এলাকাতে একটি স্বশাসিত স্থানীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠা করিবেন । 

পুরাতন ব্যবস্থার সাথে পঞ্চারেডী ব্যবস্থার গার্থক্য--ইউনিয়ন 
বোড লোকাল বোড জেলা বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ব শানন সংস্থা বিৃপ্ত হইয়াছে 
এবং তাহার স্থানে পঞ্চায়েতী রাজ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এ সংস্থাগুলি 
বিনুত্ হইল কেন? উহাদের ক্রট কোনখানে ? উহাদের মধ পার্থক্যই বা কি? 


পূর্বতন স্বায়ত্ব শাসন সংস্থাগুলি বিকেন্দ্রীকরণ নীতি হইতে উদ্ভূত হয় নাই ।- 


কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কতৃক কিছু কিছু আরোপিত ক্ষমতা বা 


delegated power এই সংস্থাগুলি ভোগ করিত। তাহাছাড়া ও সংস্থা- 


সমুহের বিশেষ কাজ ছিল পৌর বিষয়ক । কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ 


পরিশিষ্ট ২ 


উহারা করিত বটে, কিন্তু কোন এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের 
দায়িত্ব ইহাদের ছিল না। অপর দিকে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাসমূহ ক্ষমতা 
বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপর স্থাপিত হইয়াছে। ও সংস্থাসমূহের প্রতিটি 
ইউনিট হইল বিকেন্দ্ৰিত। অন্যদিকে ইহার একটি অপরটির সাথে অন্গাঙ্গিভাবে 
যুক্ত। 
পশ্চিম বাংলার পঞ্চারেতী রাজ অংন্থা--(১) গ্রামসভা ও গ্রাম 
পঞ্চায়েত, (২) অঞ্চল পঞ্চায়েত, (৩) আঞ্চলিক পরিষদ, (৪) জিলা পরিষদ_-এই 
চারিটি স্তরে পঞ্চায়েতী সংস্থাকে ভাগ করা হইয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গে পঞ্চায়েত 
রাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পু 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিম বঙ্গ পঞ্চায়েতী আইন এবং ১৯৬৩ খ্রীষ্টাবের জিলা 
পরিষদের আইনের ভিত্তিতেই উপরে উক্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। 

[ গ্রাম সভা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত পূর্বে বৰ্ণিত হইয়াছে। ] 

আঞ্চলিক পরিষদ--১৯৬৩ গৰষ্টাব্দের জিলা পরিষদ আইন অনুযায়ী এক 


ক পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে 


উন্নয়ন ব্লকে একটি কৰিয়া আঞ্চলি 
বর্তমান সময়ে ৩৩৫টি উন্নয়ন ব্রকের মধ্যে ৩২৫টি ব্লকে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত 


হইয়াছে । 

আঞ্চলিক পরিষদের গঠন ব্লক এলাকায় প্রতি অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
প্রধান, প্রতি অঞ্চলের অধ্যক্ষদের দ্বারা নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষ, সংশ্লিষ্ট বকের 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন সভার সর্ব, সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন 


মহিলা, দুইজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত 
দুইজন সমাজসেবী ও বি. ডি. ও. দ্বারা এই আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। 
(হইবেন, তাহার কোন 


সংশ্লিষ্ট বকের বি. ডি. ও. পরিষদের মুখ্য অধিকারিক 
ভোট থাকিবে না । আঞ্চলিক পরিষদের কয়েকটি স্থায়ী সমিতি আছে। 

কার্ধত্রম_ত্রক এলাকার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ, যথ|--ক্যি, কুটির শিল্প, 
পণ্ডমাপন, পানীয় জল সরবরাহ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, পথঘাটের উন্নতি, শিক্ষা 
ইত্যাদির দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের |: 

জিলা পরিষদ_পশ্চিম বঙ্গে প্রতি জেলায় জিলা পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। 
প্রতিটি আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি, জেলার প্রতি মহকুমা হইতে অধক্ষ)দের 
হারা নির্বাচিত দুইজন অধ্যক্ষ, জেলার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন সভার সদস্যবৃন্দ, 
জেলার একজন মিউনিসিপালিটি-চেয়ারম্যান, জেলা স্কুলবোর্ডের সভাপতি এবং 


২৪৮ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 


রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন মহিলা লইয়া জিলা পরিষদ গঠিত। 
জেলার মহকুমা শাসকগণ ও জেলার পঞ্চায়েত অফিসার জেল! পরিষদের সহযোগী 
সদস্য। তাঁহাদের ভোটাধিকার নাই) 

জিলা পরিষদের কয়েকটি স্থায়ী সমিতি আছে। 

প্রত্যেক স্থায়ী কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাধীন ভাবেই 
করিয়া থাকে । 


পাঠ টাকা 
বিষয় 2__সাধারণ বিজ্ঞান 
বিশেষ পাঠ £- বিদ্যুৎ ও চুম্বক 
উদ্দেশ্য £_-পরোক্ষ__বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধিংশা "ও পরিবেশ-সচেতনার 
বিকাশ। 
প্রত্যক্ষ__চুন্বক ও বিদ্যুৎ ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে ধারণা প্রদান ৷ 
উপকরণ £_বিহ্যতের টর্চ লাইট। সাইকেলের ( ডাইনামো চালিত ) 
আলো, মাইক্রোফোন, লেকল্যান্স্‌ সেল, বিদ্যুৎ চুন্বক। 
প্রস্তুতি £_ আগ্রহ স্থষ্টির জন্য প্রশ্ন করা হইবে £__ 
তোমরা যে বিদ্যতের বাতি জাল তাহার আলো কি ভাবে জলে? 
এ আলো জালার জন্য দেশলাই ইত্যাদি লাগে কি? তবে কি ভাবে এ 
- আলো জলে? 
ওঁ আলে| জালার জন্ত কোন্‌ জিনিস ব্যয় করা হয়? বিদ্যুৎ কিতা 
তোমরা জান কি? আমরা আজ বিদ্যুৎ স্ষ্টির কৌশল বিষয়ে আলোচন! 
করিব। এই বলিয়া পাঠ ঘোষণা করা হইবে । 
উপস্থাপন £_ 
প্রথম শীর্ষ_বিদ্যুতের টর্চট দেখাইয়া ও উহার মধ্যের ব্যাটারী দেখাইয়া 
কি কৌশলে তাহাতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় তাহা বুঝানো হইবে। একটি লেকল্যান্ন্‌ 
(%189৩6 ) দেল লইয়| “তাহাতে যে ভাবে বিদ্যুৎ স্্টি হয় তাহা বুঝানো 
হইবে। বিদ্যুৎ জোতের সাহায্যে তাপ সপ, আলোক সি ও চুঘক-ক্ষত্র কৃষির 
বিষয়টি বুঝানে| হইবে । 
দ্বিতীয় শীর্ষ £-বিদ্াৎ-শ্রোত দ্বার! চুম্বক-ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি করার পরীক্ষা 
হিদাবে বি্যৎ-চুম্বক দেখাইয়া বিহ্যৎ-স্থোতের সাহায্যে উহার কার্যকারিতা 
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বুঝানো হইবে ।, তৎপরে চু্বক-ক্ষেত্রে বিদ্যুৎবাহী তারের কুণ্ডলী ঘুরাইলে যে 
বিদ্যৎ-আোত উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিতে দেওয়। হইবে ও সাইকেলের ডাইনামোঁটি 
ঘুরিয়া কি ভাবে বিদ্যুত উৎপন্ন করে ও আলোটি জালায় তাহা বুঝিতে 


দেওয়া! হইবে | 
তৃতীয় শীর্ষ -শব্দ-কম্পন চু্বক-পাঁতকে কীপাইলে তাহার ফলে বিদ্যুৎ 
উত্থান-পতনকে আরও তীত্র করিয়া উচ্চতর 


মতের উত্থান-পতন ঘটায় ও এ 
ইয়া মাইক্রোফোনের কাৰ্যপদ্ধতি বুঝিতে 


শৰ্ব স্থষ্টি করা যায় এই কৌশলটি বুঝা 


সাহায্য করিব । 
সমগ্র বিষয়টির সংক্ষিপ্ত মার নিয়লিখিতভাবে বোর্ডে লিখিব_-শিশুরা 
তাহ! লিখিয়া লইবে £ 
বিদ্যৎ-আোত “এক প্রকার শক্তি। টর্চের ব্যাটারীতে যে রাসায়নিক 


পরিবর্তন ঘটে সেই রাসায়নিক শ্তি-উৎস হইতে এই শক্তির উৎপত্তি ঘটে। 
উত্তপ্ত ধাতব তার হইতে 'আলো পাওয়া 


বিছ্যুৎ-আ্োত তাপ কৃষ্টি করে। 
চিত হয় তাই 


পরিবাহী তারের আশে-পাশে চুম্বক ক্ষেত্র র 


যাঁয়। বিদ্যুৎ 
বিদ্যুৎ-আোত চুঘককে নড়াইতে পারে । 

অপর পক্ষে চুম্বকের নিকটে বিছ্যুৎ্বাহী তার-কুণ্ডলী ঘুরাইলে বিহ্যৎ- 
স্রোত পাওয়া যায়। সুতরাং বিদ্যুৎ শক্তি ও চুম্বক শক্তি পরল্গর 
পরিপূরক ৷ 

এই “বিদ্যুৎ্চুম্বক" নানা যত্ত্রে কাজে লাগানো হয়। মাইক্রোফোন 
তাদেরই একটি। 

প্রয়োগ £-অতঃপর নিয় ধরনের প্রশ্ন দ্বারা! শিশুদের লবধভ্ঞান প্রয়োগের 


সুযোগ দেওয়া হইবে _ 
(১) বৈদ্যুতিক টৰ্ট-এর র শক্তি 
দারী__রাসায়নিক শক্তি না চুম্বক শক্তি? 


(২) সাইকেল-এর ডাইনামো-আলো জালার জন্য কোন্‌ শক্তি মূলতঃ 


দামী__দর্ধ-শক্তি, চুষক-শক্তি না বি 
(৩) বিদ্াৎ-শক্তি দারা চুম্বকের 


আলো জালার জন্ত মূলতঃ কোন্‌ ধরনে 
দ্যুৎ-শক্তি ? 
উপর গ্রভাবস্থ্টির কয়েকটি উদাহরণ 


দাও । 
(৪) চুঘক-শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের উদাহরণ দাও । 


২৫০ পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজবিদ্যা 
: (১) এই পাঠটি পঞ্চম শ্রেণীর পক্ষে একদিনে প্রদান করা কঠিন । এইজন্ত 
দুই তিনটি ধারাবাহিক পাঠ হওয়া বাঞ্ছনীয় ৷ 
(২), মাইকের বিষয়টি ৫ম শ্রেণীতে না আনাই ভাল। 
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ভোণ্ট এযামপিয়ার ও.ওয়াট বলিতে কি 
পরস্পর সম্পর্ক কি লিখুন। 

আমরা জানি যে, কোনও পরিবাহী তারের মধ্য দিয়| যখন বিছ্যুৎ-আত 
প্রবাহিত হয় তখন এ তারের সন্নিকটে কোনও চুম্বক মেরু রাখিলে 
চুক মেরুটিতে একটি শক্তি কাজ করে। এই শক্তির - প্রভাবে চুঘকটির 
নবস্থান পরিবতিত হইতে পারে-_অর্থাৎ যি চম্বকটি উত্তর-দক্ষিণে থাকে ও 
পরিবাহী তারের অবস্থান এমন হয় যে বিদ্যুৎ স্রোত তাহাকে পূর্ব-পন্চিমে 


দাড়াইতে প্রেরণা দেয় তবে বিহ্াৎ-স্রোতের শক্তি অনুসারে উহা উত্তর-দক্ষিণ 
হইতে পূর্ব-পশ্চিমের দিকে সরিয়া যাইবে এবং বিছ্যুৎ-আত যত বেণী হইবে 


ততই উহা অধিকতর পূর্ব-পশ্চিম বেধিয় দীড়াইবে। এখানে বিহাৎ-জোত 
জনিত চুম্বকের উপর আকর্ষণ ও চুষকের পাধিব কেন্দ্র জনিত আকর্ষণ পরস্পরের 
উপর লম্বভাবে কাজ করিবে। গাণিতিক হিসাব দ্বারা উত্তর-দক্ষিণ অবস্থান 
হইতে চুদ্বকটি কতখানি কোণ উৎপন্ন করিয়া মরিয়াছে তাহার পরিমাপ 
' করিয়া বিহ্যৎ-নোতের চৌন্বক প্রভাব জনিত আকর্ষণ মাপা সম্ভব। 

যদি একটি এক সের্টিমিটার দীর্ঘ পরিবাহী ভারকে এক সে, মি, ব্যাসার্ধ 
বিশিষ্ট বুচাপের (০.০) আকার দেওয়া যায় তবে এ বভ্ুচাপের কেন্দ্রে 
অবস্থিত একক শক্তি শল্পন্ন চুম্বক মেরুর উপর ওঁ তারের চাপের মধ) দিয়! 
প্রবাহিত যে বিদ্যুৎ স্রোত চুক মেরুটির উপর এক সেটিবিটার-গ্রাম-েকেও 
খ্ছাৎ চুম্বক একক শক্তিকে ক্রিয়ামীণ করে তাহাই এ তারবাহিত বিদ্যুৎ 
স্রোতের সেটটিমিটার-গ্রাম-লেকেও ( মিজিএস) মাপের একক। কিন্তু এই 


এককটি ব্যবহৃত না হইয়া ইহার +; এককই বাস্তবে ব'বহার হয়_ তাহাকেই বলা 
হয় অ]ামপিয়ার । 


বুঝায় ব্যাখ্যা করুন| উহাদের 
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পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রতি সেকেওডে প্রবাহিত হয় তাহাকে সি জি এস বিদ্যুৎ 
পরিমাণ বলা হয়| ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই এককটিও ছোট করিয়া এ এককের 
এট কর! হইয়াছে ও এ ব্যবহারিক একক হইতেছে কুলাম (Coulomb) । 

আমরা জানি যে, একটি বিন্দুতে বিদ্যুৎ চাপ বেশী ও আর একটি বিন্দুতে 
কম হইলে প্রথম বিন্দু হইতে দ্বিতীয় বিন্দুর দিকে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হয়। 
এখন দুইটি বিন্দুর মধ্যে বিছ্যাৎ্চাঁপের পার্থক্য যদি এমন হয় যে, তাহার মধ্য 
দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহিত বিদ্যুৎ-স্রোত এক “আর্গ” (শক্তির একক ) 
শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে তবে তাহাই হইবে সি জি এস (electromag- 
8010) বিদুৎ-চাপ পার্থক্যের একক । ব্যবহারিক একক কিন্তু এ এককের 
108 গুণ বড়। তাহাকেই ভোণ্ট বলা হয়। ] 

যে তারের প্রাস্তুয়ের মধ্যে এক একক (ergs cm unit) চাপ 
পার্থক্য থাকিলে এক (০ £9 ৪1 unit) একক বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত 
হয় সে তারের রোধ বা 1.951968€-কে সি জি এস ইলেট্রোম]াগনেটিক 
একক ধরা হয়। কিন্তু এই এককটি খুব ছোট বলিয়া ব্যবহারিক একক 
010 (ওম) উহার 109 গুণ। 

চাপ-পার্থক্য চলে রোধ অতিক্রম করিয়__বিছু)ৎ-আোত প্রবাহিত হওয়ার: 
কালে রোধমধ্যে তাপ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া কার্য করে । এ কাজের পরিমাণ= 
চাপ-পার্থক্য * স্রোতের মাত্রা। যখন চাপ-পার্থকা এক, শৌত-মাত্রা এক তখন 
যে কার্য হইবে তাহা এক কার্ধ। কিন্ত যখন চাপের ব্যবহারিক একক ভোল্ট 
ও স্রোতের ব্যবহারিক একক আ্যামপিয়ার ধরা হয় তখন এ এককটিকে ওয়াট 


25 বিছ্বাৎ-চাপ 
* আমরা জানি বিছ্যুৎ আোত- রোধ _ 


12) 
অর্থাৎ ০-ছ 


না 
আযামপিয়ার = গো 
আর ওয়াট= ভোল্ট * আযামপিয়ার 
* _ ভোল্ট *ভোন্ট_ 2 
7 ওম R 
_আযামপিয়ার ওম * আযামপিয়ার [2২ 


ইহাই ইহাদের সথদধ। 
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